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ভূমিকা 
বর্তমান থণ্ডে কয়েকটি মুখ্য পালা সংযোজিত হইল বথ।-_ 

শ্রীকষ্ণের জন্মলীলা, শ্রীরাধিকাঁর জন্ম, বাঁৎসল্য ও সখ;রস, ধান, 

নৌকাঁখণ্ড, উত্তর গোষ্ঠি, মুরলী-শিক্ষা, ঝুলন, রাসলীলা. কুঞ্জভঙ্গ, 

বসন্তপঞ্চমী, হোলি, ফুলদোল ইত্যাদি। প্রথন ও দ্বিতীয় খণ্ডে 

পূর্বরাঁগ, রূপান্থরাগ, অভিপাঁর, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা, 

মান, আক্ষেপাগরাঁগ ও আত্মনিবেদন বর্ণিত হইয়াছে । চতুর্থ-খণ্ডে 
বিরহ-বর্ণন দিবার ইচ্ছ! রহিল। 

পদাবলীর ব্য দিয় শ্রীরাধ!-কৃষ্ণের লীল! আশ্বাদন করিতে 

হইলে এইরূপ রস-বিভাঁগ না করিয়া উপায় নাই। ইহাতে 

একদিকে যেমন্‌ পদাবলী বুঝিবার সুবিধা হয়, তেমনই তগবদ্‌- 
ভক্তজনের পক্ষে অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণেও সহ'স্সত। হয়! ৬গবানের 
অনিবণ্চনীয় লীল! প্রত্যক্ষবৎ অগ্ুভব করিবার জস্থাই ত মহাজন- 

পদ্রবলীর স্্টি। শ্রীরাঁধাকৃষ্ণের লীলা সন্বন্ধে এখনও কত কবিতা, 

কত পদ রচিত হইতেছে, কিন্তু সেগুলি আর মহাজন-পদবাচ্য হর 
না। তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, প্রাচীন পদকতার! 

অনেকে সাধক ছিলেন। এই সকল ভজনশীল বৈষ্ণবেরা বা! 

দিব্যনেত্রে গ্রত্যক্ষব দর্শন করিতেন, তাহীই ছন্দ ও সঙ্গীতে 

বিভবমণ্ডিত হইয়া কবিতায় গ্রথিত হইত। হ্য়ত কোনও 
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বৈষ্ণব তাহার নিভৃত ভঙজনস্থলীতে বা ভজন খুলিতে বসিয়া 

সাধনার মুখে যাহা গায়িতেন, তাহাই টুকিয়৷ রাখিতেন। 
তাঁহাদের নিত্যতজন-জনিত ভাবসমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠিত, তাহাই 
কবিভার ছন্দে ধরা পড়িত। এইরুপে পদাবলী-সাহিত্য গড়িয়া 

উঠিয়াছে। সেইলন্য বৈষ্ণব কবিত। শুধু সাহত্যরসস্থষ্টি নহে, শুধু 
কাব্যকলার বিলাসমাত্র নহে। 

পদাবলী-ন।হিত্য গীতিচ্ছন্দে এক একটি ভাঁবকে প্রকাশ করিতে 

চেষ্ট। করিয়াছে । এক একটি পদ এক একটি বিশিষ্ট ভাবের 

গকাশ। এইরূপ ভাববিকাশই পদাবলীর বৈশিষ্ট্য । বাঙ্গ।লা 

সাহিত্যে শ্রারাধাকুষ্চ-লীলার মহাকাব্য এই পদাঁবলী। রামচরিত 

অবলম্বন করিয়|। যেমন রুত্তিবাঁস ও অন্য বভ কবি )দেশে রাদায়ণ 

রচনা করিয়াছিলেন, বা তুলসীদাস উত্তর পশ্চিমে রাঁমনরিতমাণ্স 

গান করিয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশে কুষ্ণ-উরিত্র ঠন্বন্ধে সেরূপ 

কাব্য হয় নাই বলিলেও চলে। কয়েক বৎসর পৃব্বে চণ্ডীদাসের 

নামে যে কুঞ্কীর্তন বাতির হ্ইম্রীছে, বা ভবনন্দের হবরিবংশ 

বলিয়। যে পুস্তক ঢাঁকা হইতে প্রকাশিত ভ্ইয়াছে, তাহা 

রাধাকষ্ণলীলার প্রসঙ্গ থাকিলেও ভাঁববৈগুণোর জন্য বৈষব সমাজ 

কতৃক ম্বীকৃত বা সন্মানিত হয় নাই | মালার বসুর শ্রারুষ্*বিজয় 

ভাগবতেরই অগ্কবাদ বা গ্রতিপ্বনি। সুতরাঁং পদাবলী-স'হিত্যই 
এ বিষয়ে রসপিপখন্ ব্যক্তির পক্ষ একমাত্র অবলম্বন বলিলেও 

অতযুক্তি হয় না! । 

বাঙ্গাল দেশে পদাবলীর মুল খুজিতে গেলে গীতগোবিন্দের 
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শরণ লইতে হয়। ইহাঁরও পূর্বে বৌদ্ধগান ও দোহা পদাবলী 
'আকারে রচিত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্ধু 

বৌদ্ধ গান ও দোহা আকৃতিতে পদাবলীর অনুরূপ হইলেও, ইহার 
ভাষা ছুবোধ ও ভাব ততেধিক দুরবগাহ। সাহিতোর 

ইতিহাসের যে অধ্যায়ে এই পদাবলীর সন্ধান পাই, তাহার পরের 

পাতাগুলি কালের অন্ধকার কুক্ষিতে লুপ্ত হইয়া গিপাছে। 

কাজেই দোহার ধার! শুকাইয়! গিয়াছে বলিতে হইবে | টৈষ্ঞব 

পদাবলীর ধারাকে তাহার সহিত জুড়িয়৷ দিবার চেষ্টা বুথা 

. বলিয়া মনে হয় । কিন্তু জপ্নদেব ্ইতে এপর্ধস্ত বৈষ্ণব পদাবলীর 

পারা যে অক্ষ রহিয়াছে, তাহা দেখাইবাঁর জন্য বেশী পরিশ্রম 

স্বীকার করিতে হয় না। 

জরদেবের ধারা অন্থসরণ করিলেন চতীদাঁস ও বিদ্ভাপতি। 

জয়দেবের কাব্য সংস্কৃতে রচিত! কিন্তু সে কোমলকাস্ত পদাবলী 

সংস্কৃত কীব্য-সাহিত্যের পৃষ্ঠা অপেক্ষ বঙ্গকাঁব্যলক্্মীকেই "লক্ষ 
করিয়াছে অধিক ; বাঙ্গালী কবির কলকাকলি বাঙ্গালীর কাব্যকাননে 

সরল বসন্তের সুচনা করিরাঁছিল। ভাব ও ছন্দে, ভাষা ও বঙ্গারে 

গীছগোবিন্দ চিরদিন বাঙ্গালীর কাবা-প্রাজনে রসধারাঁর শ্রোত 

বহাইয়াছে। আমার বোধ হয় বাক্ষালা পদাবলী সাহিত্যের ইহাই 
মূল। মনীনী বহ্কিমচন্্র চট্রোপাধ্যায়ও বঙ্গদর্শনে 'বিদ্াপতি ও 

জয়দেব" শীর্নক এক প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন : “বাঙ্গাঁলার প্রাচীন কৰি 

জয়দেব গীতি-কাব্যের প্রণেতা ।” 

বাঙ্গালী কবি-যে দিন বুঝিলেন যে গীতি কবিতাই শ্রেষ্ট, 



1০ 

কবিতা, * সেইদ্দিন পদাবলী-সাহিত্যের কুঞ্জ মুঙ্জরিয়া উঠিল। 
বান্তবিক এই পদাবলীর রহস্য অতি বিচিত্র। সংস্কৃত সাহিত্যে এত 

কাব্য ও মহাকাব্য আছে, এত মহাকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 

যে, বাঙ্গালাদেশে কি করিয়া অকন্মাৎ ক্ষুদ্র গীতিকবিতার 

এমন আদর হইল, কি করিয়া এই অভিনব কাব্যস্থষ্টি হইল, 

তাহ! অন্ুসন্ধ।নের বিষয় । হিন্দী সাহিত্যেও দৌহা! ও চৌপাইয়ের 

প্রাহুর্ভব দেখ! যায়! বহু হিন্দী কবি গীতিকবিতায় সিদ্ধিলাত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা কেহই জয়দেবের পূব ব্তাঁ নহেন। 

পুরে” হিন্দীপাহিত্যে যে সকল বীরগাথা ছিল, তাহা গীতিকবিতার 

পর্মায়ে পড়ে না। বিদ্যাপতি ও চস্তীদাসের পূর্বে হিন্দী 
গীতিকবিতার প্রচলন হয় নাই। হিন্দী সাহিত্যের ুর্চন্্ 
সম সুরদাস ও তুলসীদাস ইহাদের পরবস্ঠী কালে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, থে লয়ে বুন্দীবনে 

সনাতন গোস্বামী জয়দেবের অনুকরণে সংস্কৃত গীতাবলী বচন 

করিয়াছিলেন, প্রায় সেই সময়ে সুরদাস তাহার অনতিদুরে 

বসিয়া হিন্দী গীতি-কবিতাঁর অগুপম মাঁলঞ্চ রচনা করিতেছিলেন | 
সনাতন গোস্বামীর রচিত কবিতাগুলি সনাতনের রচিতই হউক, 

পূ. ইতয়েভ কবি ৪87 4১185 ৮96 বলেন যে কত কদিহাই ভাটি 

কবিতা । 

1 বিকম সাব ১৫৮০ উীহার সধ্কাল অনুমান করা যাউভে পারে | 

সরদাস বল্পভাচাধের শিবা হইয়িলেন | বল্পন্াার্ধ সংঘ ১৫৩৬ সনে বা 

১১৭৯ খু; ও; জন্মগ্রহণ করেন । 



1/০ 

বা রূপ গোম্বামীর রচিত হউক, এ কবিতাই বোধ হয় জয়দেবের 

প্রত্যক্ষ প্রভাবের শেষ নিদর্শন। সনাতনের পরে আর ও বৈষ্ণব 

কবি জয়দেবের সংস্কৃত গীতের অচ্ককরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু 

কেহই কৃত্তকার্ধ হইতে পারেন নাই। 

| বাঙ্গালা গীতি-কবিতার শ্োতো কস্ত জোয়ার আপিল। দঙ্গের 

শ্রেঠঠ কবিগণ মহাকব্যের প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়! 

পল্লীবীথিকার কুনুমিত লতাবিতানের মধ্য দিয়! আপনাদের গস্তব্য 

পথ প্রস্তত করিয়! লইলেন। তাহার কারণ এই যে, তাহারা 
.বুঝিয়াছিলেন কাব্যের প্রধান রস প্রেম। মানবের হুক 

'অন্ুভূতি বেদন। যে দিন পরম নিগুঢ় আম্বাদনের বিষয় হইল, লেই 
দিন তাহার আশ্রয় হইল গীতি-কবিতা। : দিগ বলয়ের প্রান্তে 
যখন প্রথম ,অরুণ-রাগ তুলি দিয়! রঙ ফলায়, তখন তাহার 

'আঁবাহন সঙ্গীত যেমন বিহঙ্গের কোমল কণ্ডেই ফুটিয়া উঠে, 

তেমনই প্রেমের প্রথম যাছৃম্পর্শে কবিকণ্ডে গীতি-কবিতা 
ঙ্াগিয়া উঠিল। » চারিদিক হইতে যেন দোয়েল শ্যাম! পিক 

পাঁপিয়! কাব্য-কুঞ্জে বঙ্কার দিয়া উঠিল। গীতি-কবিতার মত 

কেনমল, সর, সুন্সিপ্ধ, স্বচ্ছ কবিত| আর নাই। তাই যখন 

প্রেম হইল পরম আশ্বাদনের বিষয়, তখন গীতি-কবিতা হইল 

তাহার উপযুক্ত প্রকাশ। গীতি-কবিতায় মর্মের ব্যগ। বেদনা 
যেমন সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে ধরা পড়ে, এমন আর 

কোনও কবিতায় নহে । 

আর একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে-এ সকল শুধু 
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কবিতা নহে; এগুলি গীতও বটে। শ্ররতাঁনলয়ে ইহার বিস্তাস। 

কবিতার ছন্দেও মাধুর্য আছে, মনোহাঁরিত্ব আছে, কিন্তু সঙ্গীতে 

আছে মোহ, মাঁদকতা। কবিতার ভাবে ও ভাষায় মাম্থুবকে 

বশীভূত করা যায়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু সঙ্গীতে পণ্ড পক্ষী পর্যাস্ত বশ 

হয়। সঙ্গীতের প্রভাব অপরিমেয়। বিধাতার নিগুট বিধানে 
চিরকাল মাছুষের মনে গানের স্থরের 'বচিত্র গাঁলিচার আসনথানি 

পাঁতা রহিয়াছে । তাই গীতি-কবিতার ছন্দে সুর মিলাইয়! শ্রীচৈতন্ত 

ধনের এক নুন ভয়যাত্রার আয়োজন করিলেন। তাহার মতে 

শ্রীকৃষ্ণ হইলেন পরম দেবতা । প্রেম হইল তীঁহার প্রার্ির 

চরম উপাঁয় এবং কীর্তন হইল সেই প্রেমের/্ুকুমার কলানিকেতন । 
গীতার ভগবান বলিয়াছেন 

ভক্ত্যাহং একয়া গ্রাহাঃ। ৪ 

আন্সি এক মাত্র ভক্তির দ্বারা লভ্য। 'ভাগবতের দশম স্কনে 

শ্রীকঞ্ণ গেঁপীদিগকে বলিতেছেন, 

মরি ভক্তিহ্ঠি ভূতানাং অমৃতত্বায় কল্পতে 

আমার প্রতি যার ভত্ত্ি হয়, সে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ ফল প্রাপ্ত 

হয়। 

ন সাধয়তি মাং যোগে! ন সাংখ্যং ধন উদ্ধব। 

ন স্বাধ্যায়শ্তপোত্যাগো যথা ভক্তির্মমোরজিতা । 

_--ভাগবত একাদশ । 
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এই ভক্তির স্বরূপ নির্ণর করিতে গিয়া ভক্তিশ্থত্রে নারদ 

বলিগ্নাছেন 

সা কশ্মৈ পরম প্রেমরূপা 1 

ভক্তিই পরম প্রেম। পুঞ্জের প্রতি অছরাগের সাধারণ নামি 

তক্তি। কিন্তু পরাভক্তি অর্থে যে স্বার্থাসন্ধান-লেশশশূন 
অগ্চরাগের দ্বারা ভগবানকে প্রীত করা যায়। 

যস্তয দেবে পরাভক্তি বথ। দেবে তথ! গুরৌ - শ্বেতীশ্বতর 

পর ভক্তি এবং পরম প্রেম উভয়ই এক অনিরচনীয় 

আত্মাভিব্যক্তি। পরমগ্রেম মানবীয় প্রেমের কোঠার বহু উর্ধে 

এক অতি মধুর রহস্তময়ী অন্ৃভূতি। শ্রীচৈতন্ত ভক্তির সেই অর্থই 

গ্রহণ করিলেন এবং প্রেমকেই পরম পুরুষার্থ বলিয়! অভিনিত 

করিলেন। 

চণ্তীদাস পূর্বে ই ভূমি ওস্তত করিরা রাখিয়াছিলেন। তিনি 
কবির সরল প্রাণে প্রেমের যে মধুর ছবি দেখিয়াছিলেন, 
তাহাই তীাহাঁকে চিরদিনের জন্য বাঙ্গালীর হৃদয় রাজ্যে কবির শ্রেষ্ট 

আসনে বসাইয়াছে। 

* সতত সে রসে ডগমগ নব 

চরিত বুঝিবে কে। 

যাহার চরিতে ঝুরে পশু পাথী 
পিরিতে মজিল যে ।- নরহরি 

বস্ততঃ গ্রীতিকে তিনি যে চোখে দেখিয়াছিলেন, এমন আর কোনও 

দেশে কোঁনও কবি কখনও দেখেন নাই! চগণ্ভীদ/সের সেই চিত্র- 
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ফলক তুলিয়া ধরিলেন জগতের সম্মুথে- শ্রীচৈতগ্থ ৷ চণ্তীদাস যে 
র্ণপ্রতিমা গড়িয়! গিয়াছেন, চৈতচ্ঠ তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠ 

করিলেন । চণ্ীদাঁসের প্রেম-প্রতিমা শ্ীরাধা যেন কবির মানস লোক 

হইতে নামিয়া আমিলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের বারা প্রাণময়ী 

আবেগময়ী হইয়া চিরদিনের মত স্বগর্যয় সৌন্দর্য মাধূর্ের প্রতীক 
রূপে বাঙ্গালীর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়! রঙিলেন। 

বচনকুশল শ্মার্ত নৈয়ামিক তান্ত্রিগণের কলহ-কোলাহযী 

যখন কর্ণ বধির হইবাঁর উপক্রম হইয়াছে, যোগীপাল মহীপা এ 

গীতে এবং বিষহরি চত্তীর গানে যখন লোকের চিত্ত শী 
বিরস মলিন, তখন এই সরস ক্িপ্ধ কবিত্বমপ্রী রম্য উপাস 
প্রণালী প্রবতিত হইল। মনে রাখিতে হইবে যে যে; ্ 
শ্রচৈতন্ত তাঁহার অভিনব ধর্মমত প্রবতন করিতোন, বাঙ্গালী 

জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সে যুগ রিক্ত নহে। যে যুগে মা 
রথুনন্দন তাঁহার আষ্টাবিংশতি তভ় লিখিয়া বাঙ্গালা 

সমাজ-শৃঙ্খলা চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া দিতেছিলেন, যে যে 

রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলা হইতে গ্কাঁয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করি এ 

নবন্বীপকে ন্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতেছিলেন, খে 

যুগে বাম্থদেব সার্বভৌমের মত সর্ব শান্্-বিশারদ পণ্ডিত 

পাত্ডিত্য-গৌরবের জন্ত বঙ্গের বাহির ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ 

স্বাধীন হিন্দু নরপতির সভাপপ্ডিত হইয়াহিলেন, সেই যুগে 

শ্রীগৌরাঙ্গ নবন্বীপে আবিভূতি হইয়া এই নৃতন অপার্থিব 
আধ্যাত্মিক তত্ব প্রচার করিয়াছিলেন। 
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এই নৃতন আধ্যাত্মিক তত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নামে প্রসিন্ি 
লাভ করিয়াছে । এ ধর্সের নূতন বার্তা প্রেম! কলিহত জীবের 

প্রাণ শু নীরস ও আশাহত দেখিক়্। শ্রীচৈতন্য জগতে এই প্রেমধর্ম 
প্রচার করিলেন । 

কলিকবলিত কলুষজড়িত 

দেখিয়া জীবের দুথ। 

কয়ল উদয় হইয়! সদয় 

ছাড়িয়া গোকুল সুখ ॥ 

গৌর গুণের নাহি সীমা । 

দীন হীন পাঞ্গ বিলায় যাঁচিয়! 

বিরিঞ্ি-বাঞ্ছিত প্রেমা ॥ গোবিন্দ দাস 

বেদশ্কর্ত1! যে ব্রহ্ম/। তিনিও এই প্রেম কামনা করেন । 

অর্থাৎ এই ধর্মের বার্তা বেদাতিরিজ্ঞ | বন্গু রামানন্দ বলিতেছেন ; 

সকল বেদ-সার প্রেমস্ধাধার 

দেয়ল কাহু না উপেখি। 

সকল বেদের সার এই প্রেমধর্ম তিনি শ্রেচৈতন্) জাতিব্ণ 
নিবিচারে সকলের মধ্যে বিতরণ করিলেন। বেদে ভক্তিধর্মের বীজ 

নিহিত থাকিলেও, প্রেমের বার্ত। এমন করিয়া! পৃবে কেহ কখনও 
জগতে প্রচার করেন নই । তাই বিদগ্ধমাধবে শ্রীরূপ গোস্বামী 
বলিলেন, 
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অনর্পিতচত্রীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ 

সমর্পয়িতৃম্‌ উন্নতোজ্জলরসাং স্ব ভক্তি-শ্রিয়ং। 

হরি: পুরটনুন্দর-ছ্যুতি-কদস্বসন্দীপিতঃ 

সদ| হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ 

শ্বীচৈতন্য যে উন্তোজ্ছবল-রস-সমন্থিত অর্থাৎ প্রেমাত্মিক। 

ভক্তি জীবে বিলাইলেন, তাহা পৃবে” কখনও প্রচারিত হয় নাই। 

এই জন্য শ্রীগৌরাঙগকে সাক্ষাৎ প্রেম-মূর্তি বলা হইয়াছে। 

দেখ দেখ সই মুরতিময় নেহ। 

কাঞ্চন কান্তি স্বধা জিনি মধুরিম 

নয়ন চসকে ভরি লেহ্‌ ॥ * 

গৌরচন্্, 'মুরতিময় নেহ”_মুর্তিগীন প্রেছ। শ্রীরাধা 
প্রেমস্বরূপিণী; তাহার মৃর্তিৎণনি পিরীতি দিগ! গড়া । গৌরচন্দ্রও 
সেই একই প্রেমের মূর্ত রসঘনবিগ্রহ। সেই জন্তই গৌরচন্দ্রকে 
শ্রীরাধার ভাবকান্তি-সমহ্থিত রসরাজমুর্তি বলা তয়। "রাধাভাবদ্যতি 
স্ববলিতং নৌমি কৃষ্ণন্ববূপং?, ভিনি রাধার ভাঁবকাস্তি লইয়া 
আলিয়াছিলেন, আবার তিনিই সেই নন্দ-নন্দন কুষ্ণ। এই 

রাধাভাবটি বিকসিত হইয়াছিল পর্ণ-ভাবে নীলধচলে। নীলাঁচলের 

* প্রথমখণ্ডে হুরতিময় দেহ পাঠি হণ করা হইয়াছে । কিন্ত এই পাঠই 

ঈনজত | ঙ্গণদা গীতচিস্তামণি দেখুন | 
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লীলাটি এই জন্য পরম রমণীয়। তখন গম্ভীরাঁর ক্ষুদ্র প্রকোঠে 
নিভূতে শ্রীচৈতচ্ঠচন্্র কষ্ণ-প্রেমে বিভোর । দাঁক্ষিণাত্য-ভ্রমণ হইতে 

ফিরিয়! তিনি আর এশ্বর্ষ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তিনি 

যে ভাব প্রকাশ কমিলেন, তাহাঁও অচিস্ত্য, অভাবনীয়, কল্পনার 

অতীত । 

জগতে ষাহাঁর! ধমমত সংস্থাপন করিয়াছেন, তীহাদের মধ্যে 

প্রারই দেখা যায় কেহ হ্য়ত উপদেশ দ্িতেছেন, কেহ হয়ত শাস্তু 

প্রণয়ন করিতেছেন, আবার কেহ হয়ত প্রচলিত ধর্মস্থত্রের 

তাস্ত রচন! করিয়া নিজ মত স্থাপন করিতেছেন। কিন্তু গ্রীচৈতন্থ 

ইহার এফটি পস্থাও অবলম্বন করিলেন না। বুদ্ধের শ্াঁ 

তিনি উপদেশ প্রদান করিলেন না; বাদরাযণ বা কপিলের ন্যায় 

তিনি ধর্মশাস্্ব বা কোঁনও শাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই। পদাঁবলীতে 
উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোক ব্যতীত যে সকল রচন| তাহার নামে 
প্রচলিত তাহা তাহার রচিত কি না সন্দেহ। * শঙ্ষরাঁচার্য 
বা বল্লভাচার্ষের মত তিনি বেদান্ত সুত্র অথব! গীতার ভাষা 
করিতেও প্রবৃত্ত হইলেন নাঁ। তিনি থে পন্থা অগ্ুসরণ 

করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নৃতন। যে প্রেম তাহার প্রবতিত 

* মানসা ও মম বাণী ভাদ্র ১৩৩১ শ্গৌরাঙ্গ দেবের গ্রন্থ প্রণয়ন__শ্রীঅয়লাধন 
রায় ভট 
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ধর্মের যুল প্রতিপাদ্য, তাহা পুথি লিিয্বা বুঝানো যায় 
না; ভাব্য লিখিয়া তাহার মমেখশদ্ঘাটন করা যায় না। 

শান, ভাষ্য, উপদেশ সমস্ত যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর 

করে। কিন্তু যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রেম লভ্য হয় না। তাই 
তিনি নিজের অগ্ুভুতির রসে জীবনকে রঙ্গাইয়া তুলিলেন। যে 
মাত্মহারা পাঁগলকরা প্রেম সব্সাধ্যপার, নিজের জীবনে 
দেই চিরবাঞ্ছিত প্রেম আত্মসাৎ করিয়। মহাপ্রভু জগৎকে 
শিথাইলেন। বাঁহা অসাধ্য, অসম্ভব এবং স্বর্গে ছুললভ তাহ 
মর্তে সুলভ করিয়। তুলিলেন__ 

এইরপে উদ্ধারিল যত নরনারী। 

রাধামোহন কহ নহিল হামার ॥ 

প্রেমহীন, ভক্তিলেশহ্থীন জীবের সম্মুথে যে অশ্রুসিক্ত আদর্শখাঁনি 

তিনি রাখিয়৷ গিয়াছেন, তাহ! শত শত গ্রন্থ, সহন্স সহন্ত্র ভাঁম্য 

টীকা টাপ্লনী অপেক্ষা অধিক মুল্যবাঁন। সেই আদর্শের ফলে 

বঙ্গদেশের অবস্থা কি হইয়াছিল, সে চিত্র একবার চিন্তা করিয়া 
দেখিবার মত £ ্ 

ন্‌ 

ঠতন্তাবত!রে বহে প্রেমামৃত বন্তা । 

সর্ব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্য1 | 

এ বঙ্ায় যে না ভাসে সেই জীব ছার। 

কোটী কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার ॥-_ চৈ চরিতাম্বত 



/০ 

প্রেমে জগৎ ভাঙসিয়! গেল। নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য ও 
টৈতন্ত এই প্লাবন-ঘটনে মুখপাত্র । কিন্তু ইহার! কেহই গ্রন্থ 
রচন। করেন নাই, কেহই মিশনারী দল গঠন কারিয়া দেশ বিদেশে 

প্রেরণ করেন নাই। অথচ বঙ্গদেশের সামাজিক ও 

আধ্যাত্মিক জীবনে এত বড় একটা বিপ্রব ঘটিয়া গেল। 

এই বিপ্রবই বন্যার মত সমস্ত দেশে ছড়াইয়া পড়িল: 

প্রেমবন্য। নিতাঁই হতে অদ্বৈত তরঙ্গ তাতে 

চতন্য বাতাসে উথলিল। 

আকাশে লাগিল ঢেউ স্বর্গে না এড়াঁয় কেউ 

সপ্ত পাতাল ভেদ গেল ॥--.বলরাঁম দাস 

প্রসিদ্ধ পদকর্তা বলরাম দাস ঠতন্যের পরে আবিভূ্ত হইয়। স্বচক্ষে 
যে অবস্থা দেখিয়াছিলেন, তাহাই তিনি বর্ণন। করিয়াছেন। তীহার 
সময়েও (অর্থাৎ ষোড়শ শতাবীর শেষে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে ) সেই প্রেম-ব্ন্যারই ঢেউ বহিতেছিল। খেতরীর 
মহোত্সবে সেই প্রেমবন্যার পূর্ণ প্লাবন দেখিতে পাই । মহাপ্রভু 
যে প্রেমযজ্ঞের 'অষ্টান করিলেন, তাহার পূর্ণাহুতি হইল খেতরীতে । 
নরোচ্তম দাস ঠাকুরের পিতার রাজধানীতে যে মহামহোৎ্সবের 
অশ্তষ্ঠান হইল, তাহাতে আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। দে কথা 
পরে বলিতেছি। এক্ষণে মহাপ্রভুর প্রবতি ত ধর্মে এই আশ্চ 
পরিবর্তন কি করিয়া ঘটিল, তাহাঁরই আলোচন। করিব। 

প্রথমতঃ শক্ষরাচার্ধের দার্শনিক মতবাদে জীব ও ব্রহ্গের 
অভিন্নত্ব গ্রতিপা্দিত হইয়াছিল। কিন্তু উপাস্য-উপানকের ভেদ 
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স্বীকার না করিলে উপাসনা নিরর্থক অভিনয়মাত্রে পর্যবসিত হয়। 
নাম.দবের একটি দোহায় এই কথাটি সুন্দর ভাঁবে বাক্ত হইয়াছে £ 

'আপুন দেব, দেহর। আপুহি, আঁপু লগাবৈ পুজা। 

জলতে তরঙ্গ, তরসর্তে“হ্যায় জল, কহনস্থননকো দূজ! ॥ 

আপুহি গাবৈ, আগুহি নাঁচৈ, আপু বাঁজাবৈ তুর] । 

কহত নামদেব তু মেরো ঠাকুর জন উরা তু পুরা ॥ 

বিনি দেবতা, তিনিই মন্দির, তিনিই আবার পূজক। (এক 

দ্বিতীয় পুরুষ ব্যতীত আর ত কিছুই নাই) জলে তরঙ্গ এবং 
তরঙ্গে জল- বলিতে শুনিতে ভিন্ন (কিন্তু এক বই ছুই ত নয় )। 

মাপন গাঁ, আপনি নাচ, আপনিই বাশী বাজাও। কিন্ত 

নামদেব বলেন যে তুমি আমার প্রাণের ঠাকুর, ভক্তের হৃদর জড়িয়া 

রহিয়াছ। 

অদ্বৈত মতে অভেদ সন্বেও যে দ্বৈতবোঁধ, সে কেবল 
মায়ার জন্য | মায়াবৃত চৈতন্য জীব ও ব্রঙ্গের মধ্যে ভেদবুদ্ধি জন্মায় । 

এই ভেদ পারমাথিক নহে, মায়িক। কিন্তু চৈতন্য-মতে শক্করের এই 
মায়াধাদ নিশ্পিত হইয়ছে। ভগবানের অগ্দৈত্ত্ব স্বীকার করিয়াও 
তিনি ভেদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়।ছেন। জীব এবং ত্র 
অভিন্ন হইয়া ও ঘে ভিন্ন, ইহা সত্যের এক অচিন্ত্য স্বরূপ । 

অচিন্ত্যাঃ খলু বে ভাবাঃ ন তাঁন্তরকেণ ষোজয়েৎ। 
তর্কের দ্বার এই ভেদ অপ্রিগম্য নহে। সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহই 

একমাত্র নিত্যবস্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, 
[তিনি সর্ধকারাণর কাঁরণভূত | 
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অনাদির[দিগোঁবিন্বঃ সর্বকারণ-কারণম্‌ | 

কিন্তু জীবেরও পৃথক সত্তা আছে, তাহ! না হইলে লীল! হুইবে 

কেমন করিয়। ? 

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছস্তি ছৈতমিচ্ছন্তি চাপরে। 

সম তত্বং ন জানস্তি দৈতাদ্বৈত-বিবজিতিষ্‌ ॥ 

-কুলার্ণব তম্ত্ব। 

কেহ অদৈতৈ তত্বের পক্ষপাতী, কেহ চ্বধতের | আমার প্রকৃত 

তত্র কেহই জানে না। আমি দ্বৈতাদৈতের উপের্ব। শ্রীচৈতন্ 

জীবের সহিত ব্রন্দের ভেদ-বাদ অঙ্গীকার করিয়া উভয়ের 

মধ্যে এক নিত্য সপ্রন্ধ স্থাপন করিতে পারিলেন--জীব নিত্যদাস। 

গ্োোপীভতু? পদ কমলয়োর্দানদাসাছনাসঃ ।-_পদ্যাবলী 

জীবের এই মাত্র বাঞ্চনীয় পরিচন্ন। অভেদ-কল্পন! কদাচ মনে 
স্থান পাইতে পাঁরে না। 

মারাধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে চেদ। 

হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ ॥ চৈঃ চরিতামৃত মধ্য 

ভ্ীবে ও ত্রদ্ষে স্বরূপগত অভেদ শ্বীকার করিলে বলিতে হয় 
যে জীবের একমাত্র কাম্য মোক্ষ-যাহাতে ভেদ-জ্ঞান দূরীভূত 

হইয়া অভোত্মক জ্ঞানে চিরপ্রতিচিত হওয়া যাঁয়। টৈতন্যমতে 

বথখন জীব ও ক্রঙ্গের ভেদ স্থাপিত হইল, তখন মোক্ষের 

আর প্রয়োজন রহিল না। ঠচতন্ত-ভক্তের।মোক্ষ বাঞ্ছ। করেন 

না 
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দীরমানং ন গৃহৃস্তি বিন। মৎসেবনং জনা: ।--শ্রীমদ্ভাগবত ওয় স্কন্ধ 

মোক্ষ গ্রদান করিলেও তাহারা গ্রহণ করেন না। সেবার' 

রস ধাহারা পাইয়াছেন, তাহার আনন্দ একবার ধাহাঁরা আস্বাদন 

করিয়াছেন, ধাহার|! জন্মের মত তীহাঁর পাদপন্মে আত্মবিক্রু় 

করিয়াছেন, তাহারা অন্য সমস্ত বস্ত তৃণের স্তাঁয় তুচ্ছ মনে করেন। 

কুষ্ণবিষয়ক প্রেম! পরমপুরুষার্থ। 

যার আগে তৃণতুল্য করি পুরুষার্থ ॥ 

পঞ্চমপুরুবার্থ প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু। 

মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু॥ 

নিজ কম্মদোঁষে বন্ধন-দশ। জন্ম জন্ম থাকে, থাক । কিন্তু ভক্তজনের 

সঙ্গে ভগবংসেব! হইতে কখনও যেন বঞ্চিত না হইতে হয় ইহাই 
ভক্তগণের অভিলাব। 

এই দাস্য ভাঁবের মপ্যে মুখ্য রস হইতেছে প্রীতি। সেই 
সেবাই শ্রেষ্ট, বাহাতে অগ্গরাগ আছে। বৃথা আঁড়ম্বরপূর্ণ সেবা 
বিডবষনামাত্রে পরিণত হয়, যদি তাহাতে অচরাঁগেব, স্সেহের, প্রীতির 

সন্বন্ধ না থাকে। ভগবান জীবের নিকট হইতে অন্য কিছুই 
প্রত্যাশী করেন না। তিনি “প্রেম-লম্পট+, কেবল প্রেম উপভোগ 

. করিতেই ভালবাসেন। 

তত্র লৌলামপি নূল্যমেকলং 16 
চি 

জন্মকোটি সুক্কতৈন লভ্যতে। 
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কোঁটীজন্মার্জিত স্ুকৃতির ফলেও যে লালস| সুলভ হয়না, তাহাই 

কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র মূল্য, অন্ত কোনও মূল্য নাই । লালস! অর্থে 
অন্থরাগ। এই অঙ্রাগ দাসা, সধ্য, বাৎসল্য ও মধুর__ 
এই চারি প্রকার রসের প্রধান উপজীব্য। সেবার আকাঙ্ষ। 
এই সকল রসেই বর্তমীন। সধ্যের মধ্যে দাস্ত, বাৎসল্যের মধ্যে 

দাশ্য ও সখ্য এবং মধুর রসের মধ্যে দাস্য, সখ্য ও বাতসল। ভাব 

অন্তভূতি রহিয়াছে । শুতর।ং দাস্ত ভাবের প্রচ্ছন্ন ভূমিতে রসের 

তুলিকা বুলাইয়া ক্রমোৎকর্ষ-পদ্ধতিতে বিভিন্নক্পপ ভজনের 

অধিকার জন্মে। কিন্তু দাশ্যভাবই অন্তঃশস্রোতের মত সকল ভাবের 

মধ্য দিয় চলিতেছে । মধুর ভাবের মধ্যেও ইহার সন্তা পরিস্ফুট। 

শ্রীমতী বলিতেছেন; 

- কুষ্ণ মোরে কাস্তা করি কহে ববে প্রাণেশ্বরী 
মোর হয় দাসী অভিমান । 

--টচতচ অভ্ত্য | 

আমি কুষ্ণ পদ-দাসী, ইহাই আমার একমাত্র অভিমান। তিনি 
আমাকে আদর করিয়া যাহ] বলিতে হয় বলুন, আর না-ই বলুন । 
আমি তাহার সেবা করিতে পাইলেই ধন্ত। | 

সুতরাং দেখ। যাঁইতেছে যে নির্বিশেষ ত্রন্দের স্থলে সবিশেষ 

'ভগবানের আরাধনা, জ্ঞানের স্থলে ভক্ত বা প্রেমের প্রাধান্য, 
অদ্বৈত তত্তের স্থলে অমিন্ত্য ভেদাঁভেদ-স্থাপন-_এই সকল চৈতন্ত- 
মতের বৈশিষ্ট্য । 

[.. খ 
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দ্বিতীয়তঃ নামের মাহাত্ম-্বীকার গোৌরাঙ্গের প্রেমধর্মের 

অপর বৈশিষ্ট্য । বৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি 

দেখাইলেন-_- 

হরেনণাম হরেনণম হরেন্শামৈব কেবলং। 
কলৌ নান্ত্যেব নান্য্েব নাঁন্তেব গতিরন্যথ! ॥ 

দৃঢ়তার জন্য হরিনাম তিন বার বলা হইয়াছে । কেবল শব্দ 

সেই দৃঢতাকে আরও নুনিশ্চিত করিবার জন্ত। অন্য উপায় নাই, 

নাই, নাই--তিন বাঁর বলায় বুঝিতে হইবে ষে নাঁম ভিন্ন সত্যই 

নিস্তারের আর অন্ত কোনও পথ নাঁই। পূর্বে আচার্যগণ 
বলিয়াছিলেন 

তমেব বিদিত্বাংতিম্ততুযুমেতি 

নামঃ পন্থা বিদ্যতেইয়নায়।--শ্রুতি 

তাহাকে জাঁনিলে অয্বতলোকে প্রবেশ করা যায়, শ্রেয়োলাভের 

আঁর কোনও উপায় নাই। মহাপ্রভু কলিযুগের তিমিরাকুল জীবের 

দশ দেখিয়া বলিলেন, নামই সম্বল, নাম ব্যতীত অন্ত উপায় নাই। 
নাম করিতে করিতে সব” অনর্থের-নিবৃত্তি হয়, অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে 

ভক্তি-নিষ্ঠার আবি ভাব হয় । নিষ্ঠ! হইতে রুচি এবং রুচি হইতে 

আসক্তির উদ্ভব হয়। আসক্তি হইতে রতির অঙ্কুরোদ্গম হয়। 

সেই তি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম। 
সেই প্রেম প্রয়োজন সবশনন্দধাম | 

প্রেম হইলেই ভগবানকে লাভ করা বায়। কষ্ণনাম চিত্তরূপ 
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ধর্পণকে মার্জন করিয়া নির্পল করে। দর্পণ নির্মল না হইলে 

যেমন প্রতিবিশ্ব পরিষ্ফুট হয় না, তেমনি চিত্ত নির্মল না হইলে 
তাহাতে কৃষ্ণপ্রেমের ছবি ফুটিয়া উঠে না। 

তৃতীয়ত: নাঁমে সর্বজাতির জন্মগত অধিকার । সকলেই স্বীকার 

করিবেন জ্রাতিভেদ প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে 

এক বিষম মমশ্যার স্যট্টি করিয়াছে । সামাজিক হিসাঁবে ইহাব 

মূল্য যাঁহাই হউক, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ইহা পরস্পরের মধে) এক 

দুর্ভেদ্য অচলায়তনের স্থ্টি করিয়াছে । বেদে শূত্রাদির অধিকার 
নাই, পৃজা-অর্চনায়ও অনেক বাঁধা-বিচার আঁছে। টৈষ্ণৰ ধর্সেও 

জাতিভেদ সহজে দমিত ভ্য় নাই । রামানুজস্বামী একাদশ শতাবীতে 

দ্বিজ্জাতীয়গণকেই দীক্ষার অধিকারী বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন-- 

তাহার শিষ্যগণ সকলেই দ্বিগাতি-সম্ভূত। রামানন্দ ( ১৪ শতাব্দী ) 

রামানুজ সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেও এই বিষয়ে হ্বতন্ত্রতা অবলম্বন 

করিলেন। তিনি বলিলেন তক্তিমার্গে মন্তষ্যমাত্রেই অধিকারী । 

দেশভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ইত্যাদি বিচার ভক্তিমার্গের 

জন্য নহে। কবীর তাহার একজন প্রধান শিগ্য ছিলেন। 

উপ্নাসনার ক্ষেত্রে সকলেরই সমান অধিকার। কিন্তু তাহার 

বেদাস্ততাষ্যের শৃত্র।ধিকরণে' তিনি শূদ্রদের বেদাঁধিকার নিষেধ 
করিয়াছেন। রামানন্দম্বামী 'বৈরাঁগী” সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। 

ইহারা সংসাঁরবিরত্ত বৈষুব। অযোধ্যা, চিত্রকুট প্রভৃতি স্থানে 

ইহাদের প্রধান কেন্দ্র আছে। 

শ্রীচৈতন্য শুধু ভেদজ্ঞানকে বর্জন করিয়া! সন্তুষ্ট হন নাই; তিনি 
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আপামর সাধারণের মধ্যে নাম ব্তিরণ ও আঁচগালকে আলিঙ্গন 

করিয়। যাচিয়া যাঁচিয়। প্রেম বিলাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, 

যেই ভজে সেই বড় অতক্ত হীন ছার। 

কুষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি কুলাঁদি বিচার ॥ চৈ চঃ অস্ত । 

“জীত্যভিমান কিংবা কোনও প্রকার অভিমান থাঁকিলে 

কুষ্ণপ্রেম লভ্য হয় না। সুতরাং শ্রীচৈতন্য যে শুধু অবনত জাতিকে 

উন্নতির একটি পথ দেখা ইলেন মাত্র, তাহা নহে । তিনি আধ্যাত্মিক 

জীবনের জন্য এমন একটি মাঁপকাঠির সন্ধান দিলেন, যাহা সম্পূর্ণ 
নৃতন- যাহাতে সব ওলট পালট হইপ্না গেল; উচ্চ নীচ হইল এবং 

নীচ উচ্চ হইল। 

চগ্ডাল চগ্ডাল নহে যদি বৃষ্ণ বোলে । 

বিপ্র বিপ্র নহে যদি অসৎ পথে চলে ॥॥ --টচঃ ভাগবত 

সে-ই বড়, সে-ই মীন্ত, সেই পৃজ্য, যে কৃষ্ণভক্ত লীভ করিয়াছে। 
বঙ্গদেশে বাঁক্ষণ্য ধন্মের প্রভাবে জাতিভেদ-প্রথা এখনও মন্তুক 

উত্তোলন করিয়া আছে, সত্য ; কিন্তু ইহা শ্বীকার করিতেই 
হইবে যে মহাপ্রভুর শিক্ষায় ইহাঁর ওঁদ্ধত্য ও অত্যাচার অনেকট। 

সীমার মধ্যে নিবদ্ধ আছে। অন্থান্ধ প্রদেশের মত বজদেশে 

ঘে অসহিষ্ণু জীত্যভিমান বড দেখা যায় না, ইহার কারণ অন্য কিছু 
নয়, মহাপ্রহ কতৃকি আধ্যাত্মিক জীবনের জন্ত এক নৃতন আদর্শের 
নির্দেশ। গ্রেচ্ছ আর হেয় নহে, চগ্ডাল আর হীন নহে; 
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সংকীতর্নের আসরে সকলেই' সমান । ভগবানের দরবারে কে 

উচ্চাসন লাভ করিবে? ব্রাক্গণ-শ্রেষ্ট, ন! শূড্রাধম? তাহ নির্ভর 
করিবে তাহার নৈতিক চরিত্র ও কুষ্ততন্কির উপর। ষবন 

হরিদাস যখন নিত্যলীলায় প্রবেশ * করিলেন, তখন তাহার 
দেহ কোলে করিয়া বসিলেন বিশ্রশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্ত । ভক্তগণ 
সকলেই উচ্চঙাতীয়-_তাহারা সেই মৃতদেহের চরণতলে 

লুষ্টিত হইলেন। প্িন্ধুতটে বসিরা সিন্ধুরই স্তায় গস্ঠীর 
উদার মহাপ্রভু হরিদাসের মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়! 

সমাধিস্থ হইলেন। জাতিভেদের মূল্য যেখানে কিছুমাত্র নাই, 
সেই সবজাতির মহাঁমিলনক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র গামে শ্রীচৈতন্ঠ জাতিভেদের 

 সংকীণত! চিরদিনের মত সাগরজলে ভাসা ইয়া দিলেন। সামাজিক 
ব্যাপারে তিনি জাঁতিভেদ মানিতেন কিনা, সে প্রশ্বের অবকাশ 

এখানে নাই। এ বিষয়ে তীহার উদারতার ইঙ্গিত বঙ্গদেশে 
যে একেবারে ব্যর্থ হয় নই, একথ! মুক্তকণে স্বীকার করিতে পার 

যায়। ্ 

শ্চৈতান্যর সবশ্রেষ্ঠট অবদান কীর্তন। সর্বশ্রেঠ বলিতেছি 
এই জন্য যে, অন্য সকল গুলি ইহার অন্তভূক্ত। মহাপ্রভুর 
প্রেমধর্শ বাংলার বৈষ্ব পদাবলীতে মূর্ত হইয়া রহিয়াছে। 
ভগবানের নাম-গ্রহণ, গুণ-কীতন ও লীলাম্মরণ বদি ধর্সের প্রধান 
অঙ্গ হয়, তাহ! হইলে কীর্তন-সঙ্গীতের মাহীত্য চিরদিন শ্বীকাঁর 
করিতে হইবে। ধাহাঁরা মনে করেন যে ধম্মত শুন্ধ যুক্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং কঠোর ভাবে ইহা পালন করিতে 
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পারাই পরম চরিতার্থতা, তীঁহারা বৈষবের এই অভিনব পন্থা 

পরিহার করিতে পারেন। আখমর! এতদিন অষ্টমার্গের সাধন 

(বৌদ্ধ), যমনিয়ম আসন এবং ব্রতযাগের প্রাধান্ত স্বীকার করিতেই 

অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু কে যেন একদিন আমাদের বাঁশীর স্থুরে 

ডাক দিয়। বলিল, শোনো এই গাঁন। আকাশের নীলিমার, 

চাদের জোছনায়, ফুলের সৌরভে, ধৃপের গন্ধে, গীতের ছন্দে 

তোমার পরাণ বধুর কথ! গাঁথা আঁছে, একবার কান পাতিয়' 

শুনিবে না? জীবনে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু ভাল, 

যাহা কিছু মধুর, তাহার মধ্য দিয়! তোমার প্রিয়তমকে অগ্সন্ধান 

কর, কেন কষ্ট করিবে? কমলের বনে কমলে কামিনীকে দেখিয়া 

লুন্ধ মানব সীমাহীন দিশাহারা সাগরের অতলতলে বৃথ! খুঁজিয়া 
মরিতেছে ! প্রাণের পরশে যাহ। সত্য হইয়া, রূপ ধরিয়া, উপস্থিত 

হয়, তাহাকে নিয়মের কঠিন নিগড়ে পিষিয়! কিলাভ? ইহার 

নাম “রাগান্ুগ ভজন? । 

'রাগানুগ+ বা রাগাত্সিক।” কথা কত প্রাচীন, তাহা বলিতে 

পারি না। শ্ত্রীবূপ গোস্বামীর পূর্বে ইহার ব্যবহার দেখিয়াছি 

বলিয়া মনে হয় ন।। ভক্তিরপামৃত-সিন্ধুতে রাগাঁত্মিক। ভক্তির 

এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে ; 

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। 

তন্ময়ী যা! ভবেদ্‌ ভক্কিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ 

ইষ্ট বা বাঞ্ছিত বস্তুতে বে স্বাভীবিক পরম লালসাময় আবেশ 
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তাহাকে রাগ বলে, এবং সেই রাঁগময়ী ভক্তিকে রাঁগাত্বিক! 
ভক্ত বলে। 

বিরাজস্তীমভিব্যক্তুং ব্রঞ্গবাসিক্জনাদিষু 
রাগাত্িকানচ্ছস্থতা যা সা রাগান্ুগোচ্যতে | 

ব্রজবাসিগণের মধ্যে স্পষ্টরূপে প্রকাঁশমাঁনা যে ভক্তি, তাহাঁকে 

রাগাত্মিক। ভক্তি এবং তাহার অগুসারিণী ষে ভক্তি, তাহাকে 
রাগাছগ! ভক্তি বলে। 

ধাহারা এই ব্রজবাঁসিজনের ভাব-প্রাপ্থির জন্ত লালায়িত, 
তাহারাই রাগাম্থগ! ভন্তির অধিকারী। 

এই প্রকার ভক্ষি শাস্ত্রাচুমোদিত ভক্তি মার্গ হইতে ভিন্ন। 
ইহাতে ফলাফল, ধর্মাপর্ম, শুভাশুভ কিছুরই বিচার নাই। আছে 

শুধু প্রাণের আবেগ! হৃদয় লইয়া ইহার কাঁরবার। এই 
আত্মহারা প্রেম-বাকুলতা রাগমার্গের লক্ষণ। আর বৈধী 

ভক্তির লক্ষণ ভগবানে শাস্বনিয়মানুসারিণী রতি-_ 

রাগহীনজন ভজে শান্্-আজ্ঞায়। 
বৈধীভক্তি বপি তারে সবশান্ত্ে গায় ॥--8চ:5: মধ্য, 

এই বৈধী ভক্তিকে কেহ কেহ মর্যাদ! মার্গ বল়্! থাকেন। 

শাস্ত্রে ক্তয়। প্রবলয়া তন্তন্মর্ধাদয়ান্থিতা । 

বৈধী ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিৎ মর্ধাদা মার্গ উচ্যতে ॥ 

_ ভক্তি রসামৃতসিন্ধু 

পূর্ববিভাগ ২য় লহরী 
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সাধন ভক্তির দুইটি অঙ্গ; বৈধী ভক্তি ও রাগাছগ! ভঞ্জি। 

বৈধী ভক্তির বিধি-নিষেধকে অতিক্রম করিয়া রাগমার্গ প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে অচুভূতি, প্রেম যুক্কিতর্কের 
ধার ধারে নাঃ বিধি-নিষেধের বাধা মানে না। বৈধীভক্তিতে 

শ্রদ্ধা, রতি, ভক্তি ক্রমে হৃদয়ে আবিভূর্ত হয়। আর রাগাগ্গ! 

ভক্তিতে স্নেহ প্রণয় মান প্রভৃতির মধ্য দিয়া ভাব একান্ত ব্যাকু- 

লতাঁয় পরিণত হয়। পদাবলীর মুখ্য প্রয়োজন এইখানে। 

ভগবানকে অন্তরঙ্গ ভ'বে পাইতে হইলে যে সকল অগ্ুভূতি 
স্বভাবতঃ হৃদয়ে উতিত হয়, তাহাই লীলার প্রবন্ধে পদাবলীতে 

গ্রথিত হইয়াছে_- 

দাস সথা পিত্রাি প্রেয়সীর গণ। 

রাগম।র্গে নিজ নিজ ভাবের গণন |--৫চ: চঃ মধ্য। 

দাঁসভাবে, সখাভাবে, মাতৃভাবে বা প্রেযসীভাবে ভগবানকে 
ভ|লবাসিতে হলে মহাজন-পদের সাহাযা গ্রহণ করিতেই হইবে। 
মাতা প্রাণের প্রাণ নীলামণিকে গোষ্ঠে পাঠাইয়! ধৈর্য ধারণ করিতে 

পারিবেন ন! 3 তাই তাহাকে বলিয়া দিতেছেন, যে যদি একান্তই 
যাঁবে, তবে এক কাজ করিও-- 

নিকটে রাঁখিহ বে পূরিহ মোহন বেণু 
ঘরে বসি আমি যেন শুনি। 

তোমার বশীর স্বর শুনিতে পাইলেও আমি কতকট! স্থির 
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হইয়। থাকিতে পারিব; কদাঁচ দূরবনে যাইও না। ইহাই বিশুদ্ধ 

বাতসল্য রসের ভাব। 

ব্রজের রাখালগণ নন্দদুয়ারে আসিয়াঁছেন, কাঁনাইকে গোষ্টে 

লইয়| যাইবার জন্ত। কানাইয়ের বিলম্ব দেখিয়া শ্রীদাম 

বলিতেছেন-_ 

কিগুণে বেঁধেছ মোদের হেরিরে তোর কালবরণ। 

আমরা তোমার কথা শয়নে স্বপ্নে ভুলিতে পারি নাঁ। 

তোমার এ চিকণ কালে রূপ অহনিশি আঁমাদের চোখে লাগিয়া 
রহিয়াছে । 

আমর! মায়ের কোলে শুয়ে থাকি। 

(আর) স্বপনেতে কানাই কানাই বলে ডাঁকি ॥ 

মা তখন আমাদের কোলের মধ্যে লইয়া! বলেন “ওরে অবোধ 

ছেলে, তুমি যে আমার কোলে শুইয়া আছ, এখানে তোমার 

কানাই কোথা ?” 

*. তখন আমরা লাজ পেয়ে মুদি ত্রাথি। 

(আর) হৃদয় মাঝে তোর এ ললিত ত্রিভঙ্গ দেখি ॥ 

ইহাই সখ্য রসের অভিব্যক্তি | ইহ! আম্বাদন করিতে হইলে, 

প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতে হইলে পদাবলীর আশ্রত্ন গ্রহণ করিতেই 

হইবে। এমন ভাবটি আর কোথায়ও নাই। 
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মধুর রসে যখন মন ভরিয়া গিয়াছে, তখন শ্রীমতীর সঙ্গে স্বর 

মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা হয় না কি ?-- 

যদি নয়ন মুদে থাকি অন্তরে গোবিন্দ দেখি 

নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যাম । 

বৈষ্ণব পদাবলীর কৌশল অপূর্ব। লীলা স্মরণ করাইতে, 
অচ্ভূতি জাগাইয়৷ রাখিতে, শু নীরস হৃদয়কে সরন করিতে 

এবং সমানন্ৃদয় ভক্তগণের সহিত রস আন্বদন করাইতে কীর্তনের 

হায় উপযোগী অন্য কোনও পন্থা উদ্ভাবিত হয় নাই। 

ভগবানের পুজা এবং পরিচর্যার মধ্যে গীত বিশেষতঃ 

সংকীতন যে শ্রেষ্ট সে সম্বন্ধে সন্দেহে নাই। 

ভগবানের নাম, লীলা এবং গুণ উচ্চস্বরে গান করাকে 

কীর্তন বলে। নামলীলাগুণাদীন?ং উচ্চৈর্ভীষাঁতু কীর্তনং। মন্ত্র 
অগ্ুচ্চন্বরে উচ্চারণ করিলে, তাহাকে জপ হল! হয়। সুতরাং 

নাম জপ ক'রলেই কীর্তন কর। হইল ন1। বিষুধর্মোতুরে 
বলা হইয়াছে নাঁম-কীর্তনে মহাপাতক বিনষ্ট হয়। মহাভভক্ত 

প্রহলাদ বলিয়াছেন যে ভগবানের লীল!-কীতনে দুঃখ আর 

ছুঃখ বলিয়া গণা হয় না ( শ্রীমদ্ভাঁগবত ৭ম)। নারদ বলেন 

যে উত্তমঙ্লোক শ্রীকৃষ্ণের গুণীন্ঘবর্ণন তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ 

এবং দানের সমান। 

শ্ীমন্মহাপ্রস্ুর পূর্বে কি তাঁবে কীর্তন গান হইত, তাহা আমরা 
জাঁনি না। গীতগোবিন্দে যে সকল রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে, 
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তাহা হইতে অচ্গমান করা যায় না] যে, বর্তমান সময়ের ন্যায় কীতন- 

জাতীয় সঙ্গীত সে সময়ে প্রচলিত ছিল কি না। গীতগোবিনের 

প্রায় গীতে এখনকার কীতনের স্টার '' বা প্রবপদের অস্তিত্ব 

দেখা যাঁয়। ইহা জয়দেবের সময় হইতে আসিতেছে অথবা 

পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাঁও বলা ষাঁয় না। “গর? অর্থ 

টাকায় ধৃত হইয়াছে._ক্রবত্বাচ্চ ঞ্রুবঃ প্রোক্তঃ আভোগশ্গান্তিমে 

মতঃ। * ফিরিয়! ফিরিয়া যাহ] গাঁয়িতে হয় তাহাঁকে ঞ্ুব পদ বা ধর 

বলে। বৌদ্ধ চর্ধাচর্য-বিনিশ্চয়ের গান গুলিতে “্ সংকেতের প্রার্্য 
আছে। কিন্তু প্রায় গানের সবগুলি কলিতে উহা'র উল্লেখ থাকায় 

“” কথার কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। ঠবঞ্চব পদদাীবলীতে 

সাধারণতঃ মাঝের একটি কলিতে “ঞ্ এর সন্নিবেশ দেখিতে 

পাঁই। যাহাই হউক, গীত গোবিন্দের পদ এখন যে সুরে 

গীত হয়, পূর্বের যে সে সুরে হইত না, ইহা একরপ নিশ্চিত। 

কারণ এখন আঁর মালব রাগে যৎ তালে, ব৷ গুজ্জরী রাগিণী 

রূপক তাঁলে জয়দেব গাঁন করিবার প্রথা কীর্তনে দেখা 

যাঁর না। 

মহাপ্রভুর সময়ে যে সংকীত'ন হইত, তাহার প্রমাণ আছে! 

তিনি যে ফাল্তনী সন্ধায় জন্ম গ্রহণ করেন, সেই সন্ধ্যার সময়ে 

* ফ্ুবত্বাচ্চ ফ্ষবঃ পশ্চাৎ আঁভোগশ্চান্তিমে মতঃ-সঙ্গীত রত্বাকর | (১৩শ শতাব্দী) 

ফব্তাৎ নিশ্চলত্বাৎ পুনঃ পুনরুপাদানাদিত্যর্থঃ-_-ভক্তিরত্বাকর | 
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গ্রহণ হয়। গ্রহণের সময় গঙ্গান্ান করিতে হয় । দলে দলে 

লোক হরি সংকীর্তন করিতে করিতে গঙ্গায় চলিল। 

গঙ্গান্ানে চলিলেন সকল ভক্তগণ। 

নিরবধি চতুদিগে হরি সংকীতন ॥ ঠ: ভাগবত 
এইমত ভক্তততি যাঁর যেই দেশে স্থিতি 

তাহ! তাঁহ' পাই মনোবলে। 

নাচে করে সংকীর্তন আনন্দে বিহ্বল মন 

দান করে গ্রহণের ছলে ॥--চৈঃ চরিতামৃত 

স্প্তরাং এক্্রকার সঙ্কীতন যে নে সময়ে হইত, সে বিষল়্ে 

সন্দেহের অবকাশ নাই। লে সময়ে ধর্মশান্ত্র যথা ভগবদ গীতা 
হ্বীমদ ভাগবত গ্রন্থও ব্যাখ্যাত এবং পঠিত হইত । কিন্তু 

তাহাতে ভক্তির লেশমাত্র থাকিত না। 

গীততা-ভাগবত ষে যে জনে বা পড়ায়। 

ভাক্তর ব্যাথ্যাঁন নাহি তাহার জিহ্বা ॥ 

চৈঃ ভাগবত আদি 

সংকীতনও বোঁধ হয় গতাজগতিক ভাবে হইত, তাহার 

প্রশালী বা রীতি ভক্তি-বিকাঁশের অগ্ুকুল ছিল না। কারণ এক 

দিকে আমরা পাইতেছি যে 

হরিনাম মঙ্গল উঠিল ৮তদিগে। 

জন্মিল! ঠাকুকঈ সন্কীতন করি আগে ॥-চৈঃ ভাগবত 
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বৃন্দাবন দাস আবার নিত্যানন্দ গৌর।ঙ্গকে ব্নানা! করিবাঁর সমঙ্র 

বলিতেছেন 'সঙ্কীত নৈকপিতরৌ' অর্থাৎ সন্কীতরনের এবমাত্র 

জন্মদাতা এই ছুই ভাই। 

আজাছুলম্ষিত ভূজৌ কনকাবদাতৌ 
ংকীর্তনৈকপিতরো কমলা়তাক্ষো 

বিশ্বস্তরো দ্বিজববো যুগধর্মপালৌ 
বন্দে জগত্প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ। 

পুনরপি দেখা যায় 

কলিযুগে সর্ব ধর্ম হরি সন্ধীতন। 

সব প্রকাশিলে শ্রীচৈতন্ঠ নারায়ণ ॥--ট: ভাগবণ্ত 

ইহারই প্রতিপবন করিয়া কবিরাজ গোন্বামী বলিতেছেন £ 

কলিযুগের যুগধন্ম নাম সংকীতন। 

এ'দর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥ টচঃ চরিতামৃত 

'চৈতন্াবতারের নিগুঢ় রহস্ত বৃন্দীবনের গোশ্বামীদের মতে 

শ্রীরাধার প্রেমাম্বাদন হইতে পারে, কিন্তু প্রকাশ্তঃ বৃন্দাবন এবং 

গৌড়ের-সকল ভক্তগণের মতেই অবতারের প্রধানতম উদ্দেশ্ঠ 

হইতেছে সঙ্কীতন প্রচার । 

এই সন্কীর্তন প্রচার সম্বন্ধে আমরা টৈতন্ত ভাগবত হইতে 

জানিতে পারি যে মহাপ্রভু তীহাঁর পড়ুয়াগণকে কীত 
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শিখাইয়াছিলেন। তাহারা যখন বলিলেন, যে তাহারা কীতন 

করিতে জাঁনেন না। তখন মহাপ্রভু শিখাইলেন : 

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবাষু নম £ 

গোঁপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্থদন | 

করতালি দিয়! প্রভু দিশা দেখাইলেন। তখন অধ্যাপকের 

সহিত ছাত্রের! মিলিয়। কীতন আরম্ভ করিলেন। নদীয়ার লোক 

সে কীতিন দেখিয়! চমৎকৃত হইল । তাহার! বলিলেন 

এবে সঙ্কতন হইল নদীয়া নগরে ।-_-ঠঃ ভাগবত 

চৈতন্য চরিতাষধুত বলেন যে “ৈতন্তের স্যষ্টি এই নাম 

সংকীতন। ইহা কবিকর্ণপুরের প্রতিধ্বনি মাত্র। কবিকর্ণপূর 
স্পষ্ট. ভাষায় বলিয়াছেন ইহা ভগবান চৈতন্ের হটি। 

রাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র এই কীর্তন শুনিয়৷ মুগ্ধ হইলেন 

তিনি সাবভৌমকে বলিলেন, এমন মধুর সঙ্গীত ত শুনি নাই 
সাব ভৌম তাহার উত্তরে বলিলেন, ইয়মিয়ং ভগবচ্চৈতন্যস্ত স্থষ্টিঃ | 

এই সকল উক্তির ছার! স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় বে এই সংকীর্তন 

গৈতন্চদেব কতৃক প্রবতিত হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক কটুকু 
মহাপ্রভুর দান, তাহা আমর] বুঝিতে অক্ষম । কারণ পদাবলী 
তখন ছিল, জয়দেব বিছ্যাপত্তি চণ্তীদাঁস--ইহাদের অম্বতোপম 
পদাবলী মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন। নীলাচলে যখন 
ভাবনিধির ভাব-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিত তখন স্বরূপ গোশ্বানী 
ভাবাছরূপ পদ গান করিতেন । 
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্ষণেকে প্রভুর বাহ্‌ হৈল হ্বরূপেরে আজ্ঞ। দিল 

স্বরূপ কিছু কর মধুর গান। 

ত্বরূপ গাঁয় বিদ্যাপতি গীতগোবিন্ব গীতি 

শুনি গ্রহুর জুড়াইল কান ॥-_অন্ত্যলীলা ১*শ পরিঃ 

পুনশ্চ 
ষবে যেই ভাব প্রভুর করয় উদয়। 

ভাবাুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয় ॥ 

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ। 

ভাবাগ্রূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥--এ 

মুরারি গুপ্তও বলিয়াছেন; 

তাবাছুরূপশ্লোকেন রাঁসসংকীত নাদিনা 
জরাধারু্চয়োলীলা রস-বিদ্যাঁনিদর্শনম্‌ ॥ 

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, এই সকল পদ কি প্রণালীতে 

কোন সুরে গাঁন কর! হইত? যদি এখনকার প্রণালীতে হয়, 

তাহা হইলে কীত ন যে মহাপ্রভুর স্থষ্টি একথ| নিশ্চয়ই কবিকর্ণপূর 
এবং তাহার দেখাদেখি কবিরাঁঙ্জ গোস্বামী কথনও বলিতেন না। 

কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে নাম-সংকীতনই টৈতন্ত কতৃক 

প্রবর্তিত হয়, লীলাকীর্তন পূর্ব হইতে ছিল। কিন্তু আমর! 

পুরবেই দেখিয়াছি যে মহাপ্রভুর জন্মলগ্নে চতুর্দিকে সংকীর্তন 
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হইয়াছিল, হরিধ্বনি হুইয়াছিল। তারপরে মহাপ্রভু যখন নবন্ধীপে 

নগর সংকীত'ন বাহির করিলেন, তখন গান ধরিয়াছিলেন__ 

তুয়! চরণে মন লাগহু রে 

শা ধর তুয়। চরণে মন লাগহু রে ॥ 

ঠিক এই পদটিই গীত হইয়াছিল, অথবা ইহা! কবিরাজ 

গোন্বারীর কল্পনামাত্র তাঁহ! বলা যাঁয় না। কিন্তু এইরূপ কোনো 

পদ গান করা হইয়াছিল নিশ্য়। কারণ তাহার সম্বন্ধে বলা 

হইয়াছে-_ 

চৈত্তন্য চন্দ্র এই আদি সংকীত ন। 

উপরি উক্ত পদটি নাম কীতনের অন্তর্গত বল! যাইতে পারে । 

কিন্তু এই কীত'নে আর একটি পদ গান কর] হইয়ছিল, তাহাঁকে 

লীলা কীর্তনের পর্যায়ে ফেলিতে হয় ; 

বিজয় হইল! হরি নন্দঘোঁষের বালা । 

হাতে মোঁহন বাশী গলে দোলে বনমালা ॥ 

অতএব দেখা যাইতেছে লীলাকীর্তন বা নামকীর্তন--ইহার 
কোনটি সে সময়ে অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাহ! হইলে 
চৈতন্থের প্রবর্তিত কীতন বলিতে কি বুঝিব ? র 

আমার বোধ হয় ইহার তাৎপর্য এই যে, শ্রীতচতন্ত কীর্তনকে 
ভক্তিধর্মের প্রধান বাহনব্রপে যে ভাঁবে ব্যবহার করিলেন, 
পৃবে আর কখনও তেমন হয় নাই। তাহার পূর্বে ভগবানের 
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নাঁম হইত , পদাবলী-গানও হইত, কিন্তু তাহাতে মন গলাইতে 

পারিত না! শ্রীচৈতন্ের গানে এক নূতন প্রাণ-সঞ্চার হইল, 
নৃতন নৃতন পদাবলী রচিত হইতে লাগিল, নরহরি সরকার, 

বান্ুঘে'ষ, মাধব, মুরারি গুপ্ত, প্রভৃতি সুন্দর সুন্বর পদ রচনা 

করিতে লাগিলেন, সে গুলি নৃতন পদ্ধতিতে বা স্বরে গীত 

হইতে লাগিল। 

শ্ীচৈতন্টের কীর্তনের আর এক বৈশিষ্ট্য হইল নৃত্য । এখন 

যে ভাবে কীর্তন গান হয়, তাহাতে নৃত্যের স্থান তাদৃশ নাই। 

কিন্তু মহাপ্রভুর সময়ে ঘে সকল কীর্তনের বর্ণনা পাই, তাহাতে 
নৃত্যের স্থান ছিল বেশী। তিনি নিজে যে কীর্তনে যোগদান 
করিতেন, তাহাতে তিনি কিরূপ গীত করিতেন, তাহা অপেক্ষা 

তিনি কিরূপ নৃত্য করিতেন সেই বর্ণনাই বেশী পাওয়া যাঁয়। 

অৈতাচর্ষের বাড়ীতে যখন মুকুন্দ গান ধরিলেন “হা হা! প্রাঁণ- 
প্রির সখি কিনা হৈল মোরে তখন মহাপ্রভু শ্রাস্ত ক্লান্ত 

উপবাসব্রিষ্ট; তথাপি তাহাকে আচার্য প্রভূ ধরিয়া! তুলিয়! 

দিলে তিনি গ্রহরেক অবিশ্রাস্ত নৃত্য করিলেন। নীলাচলে 'সেই 

ত পল্াণ নাঁথে পাঁইম্থ ধাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেছু' 

এই গীতে মহীপ্রভূ দ্বিপ্রহর নৃত্য করিয়াছিলেন। এই সকল 
কীত'ন-নৃত্যে মহাপ্রভুর অষ্ট-পাত্বিক ভাঁব প্রকাশিত হইত, 
প্রেমের তুফান বহিত। 

'মহাপ্রেম মহানৃত্য মহা সংকীত্ন |? 
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এ প্রকাঁর পৃবে কেহ কখনও দেখে নাই। ইহাই শ্রীঠ5তগ্ঠের 

কীর্তন। এখনও সেই জন্য কীত্ন করিতে হইলে মহীপ্রতৃকে 

শ্মরণ করিতে হয় সবাগ্রে। গৌরচন্দ্রিক! গান না করিঘা রাঁধা- 

কৃষ্ণের লীলা গান করিলে ভক্তগণ তাহ! শ্রবণ করেন না। যে 

রসের গান হইবে, বৈষ্ণব মহাঁজনগণ তদ্ভাবোঁচিত গৌরচন্দ্রিকার 
পদ রচন! করিয়াছেন। ইহাকে তছচিত গৌরচন্দ্র বলে। এই 

গ্রন্থে প্রত্যেকটি রসের গীত সন্নিবেশিত করিবার পূর্বে একটি 
“তদুচিত গৌরচন্দ্র দেওয়া হইয়াছে। 

এই গৌরচন্দ্রিক! গান করিবার পদ্ধতি অবশ্ঠ শ্রমন্মহাপ্রভুর 
সময়ে বর্তমান ছিল না। বাল্য হইতে গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত 
লীল! প্রত্যক্ষ করিয়। সমসাময়িক কবিগণ তাহার লোকোত্তর চরিত্র 

সন্ধে “চরিত” ও পদাবলী রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। 

এইরূপে স্বরূপ দামোদরের কড়চ! (পাওয়৷ যায় না), রূপ গোশ্বামীর 

কড়চা পোওয়! যায় না), মুর্রারি গুপ্তের কড়চা সেংস্কৃতে) 

নরহরি সরকারের£কড়চা (নাঁম মাত্র শুন। যায়) রচিত হইয়াছিল 
এবং নরহরি, বান্থদেব ঘোঁষ, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি পদ 
রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নরহরি ও মুরাঁরি উভয়ে টছ্য' এবং 
উভয়ে মহীপ্রভূ অপেক্ষ। বয়সে বড়। নরহরি সরকার ঠাকুর 
পূর্বে রাঁধারু্ণ লীলা সন্বন্ধে পদ রচনা করিতেন; কিন্তু গৌতরাঙ্গ- 
লীলায় আকৃষ্ট হওয়ার পর তিনি সেই সম্বন্ধেই পদ রচনা করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। নরহরি সরকাঁর ও তাঁহার শিষ্ক লোঁচন দাঁস 
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লালসাময়ী ভত্তির রসে তাহাদের কবিত্ব অভিষিঞ্িত কম্সিলেন | 

নরহরি সরকার সম্বন্ধে উদ্ত হইয়াছে-_ 

জয় জয় নরহরি শ্রীথগু-নিবাসী | 

ধার প্রা সর্বস্ব শ্ীগৌর গুণ রাশি ॥-অছ্ৈতবিলান 

নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁহার “হাট পত্তনে' লিখিয়াছেন 

প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি। 

ঠ5তন্তের হাঁটে ফিরে লইয়া গাগরি ॥ 

নরহরি গৌরপ্রেমে রমণীর স্তায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতগ্ঠ 

যে প্রেদের হাট" ব্দাইলেন, তাহাতে তিনি গাগরি-ভরা 

প্রেম'মদিরা লইয়। ফিরি” করিতেন অর্থাৎ নিজে সেই মদিরাপানে 
মাতোয়ারা হইয়া অপরকে 'কে নিবি আয়” “কে নিবি আয় 
বলিয়! আহ্বান করিতেন । 

এই অপূর্ব অস্ধপ্রাণনায়:অঙ্পপ্রাণিত হইয়! তাঁহার শিষ্য লোচন 

দাঁস গৌরাঙ্গ-লীলাঁর অতি সরন কাব্য ও পদাবলী রচনা করেন। 

ইন্তিহামের দিক দিয়া এ গ্রন্থের মূল্য যাঁহীই হউক, লোচন দাসের 
চৈতন্ঠ মঙ্গল যেন্গপ হৃদয়ের দরদ দিয়া লেখ! তাহার ভৃলন! কোথায়ও 

পাওয়া যাঁয় ন1। সরকার ঠাকুর যেমন বিমুগ্ধ রমণীর মত 

গৌর-প্রেম আত্বাদন করিয়াছিলেন, লোচন দাঁস সেইকপ নদীর! 
নাগরীর ভাবে মহাপ্রভুর লীলা আশ্বাদন করিয়াছেন ও তাহাতে 

ডুবিয়াছেন। বস্ততঃ আদিরসের এমন মুক্ত, স্বচ্ছ, আন্তরিকতা পূর্ণ, 
একান্ত আত্মহার। অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। 
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' - দেশ ষখন এই প্রেমের তুফাঁনে টলমল করিতেছে, সেই জময়ে 

থেতরীতে এক বিরাট উৎসব হয়। খেতরী নরোত্রম দাস ঠাকুরের 

পিতার রাজধানী ছিল। নরোত্বম যখন বিবাগী হইয়া বুন্দাবনে 

গিয়াছিলেন, তখন তাহার পিতৃব্য-পু্র সন্তোষ দত্তের উপর রাজ্যতার 

ন্যস্ত হয়। নরোঁত্বম তাহার গুরু লোঁকনাঁথ গোস্বামীর আদেশে 

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়। গ্রামের উপান্তে কুটীর নিমাণ করিয়! 

তাহাতেই ভজন-সাধনে নিরত হইলেন; তিনি আর রাঁজ- 

প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন না। রাঁজ] সন্তোষ তাহার জন্য 

রাজভাঁওার উজাড় করিয়া এক মহোত্সবের আঁয়োজন করেন, 

তাহাতে ছচ্ছটি দেবমন্দিরে ষড় বিগ্রহ গ্াঁপিত হইলেন যথা 

শ্রীগৌর'ল-ব্লবীকান্ত শরীর ফবজমোহন | 

শ্রীবাধারমণ রাধে রাঁধাকান্ত নমোহংস্ত তে । 

এই বিগ্রহ-প্রতিষ্টায় সংকীতর্নের জন্য প্রশস্ত স্থান নিদিষ্ট 

হইয়াছিল। তাহাতে বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কীতনীয়াগণ নিমন্থিত 

হইয়া আসিমাছিলেন। গায়ক, পদকত৭, আচার্য, গোম্বামী, ভক্ত, 
সাধকের সমাগমে থেতরী এক মহ পুণ্য তীথে পরিণত হইয়!ছিল। 

এ সম্বন্ধে আমি পূর্বে অস্ত্র যাহা বলিয়াছি এস্থলে তাহার পুনরা- 

বৃত্তি করা চলিতে পারে--”.....*বর্ণনা পড়িয়া যাহ! মনে হয়, 

তাহাতে এনসপ বিচিত্র উৎসব ঠবঞচব জগতে উহার পুবে বা পরে 

আর অঙ্থষ্টিত হয় নাই। গৌরনিত্যানন্দ, অধৈত এবং তীহাঁদের 

পার্ধদের! তখন নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। নিত্যানন্দ-পত্বী 
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জাহবা দেবী ছিলেন এই উৎসবের হোত্রী, শ্রীনিবাস প্রধান 

পুরোহিত, নরোত্তম উদ্গাথা এবং রাজ! সম্তোষ দত্ত জমান । 

৮ শ্রীজাহুবা দেবী সকলের অলক্ষ্যে বসিলেন, শ্রীঅধৈতাচার্যের 
পুত্র অচ্যুতাননদ ঠকুর নরোন্তমকে গান করিবার জন্য ইঙ্গিত 
করিলেন | শ্রীথণ্ডের রথুনন্দন ঠাকুর নরৌত্তমকে মাঁল্য চন্দন 

দিলেন। নরোত্তম ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়! গুণাম করিলেন এবং 

দ্রেবীদাস অমৃতের ন্যায় ধ্বনি করিয়া মর্দলে আঘাত করিলেন। 

চণ্ডীগাস গৌরাঙ্গ দাস প্রভৃতি সেই সঙ্গে মবদঙ্গ করতাল বাজাইতে 

লাগিলেন। ভক্তি রত্বাকরে এই কীতনের বিশদ বর্ণনা আছে । 

২০০০১, এই গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে কীর্তন ছুই 

প্রকার ছিল- নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ কীতন। অনিবদ্ধ কীত'ন 

গোকুল দাস গান করিলেন। রাগিণী আলাপ মুচ্ছনা প্রভৃতি 

বিস্তার করিয়া তিনি এই গাঁন করিয়াছিলেন। আর নরোত্ম 

নিজে গায়িয়াছিদ্নে নিবদ্ধ কীতন। আমার বোধ হয় এই 

নিবদ্ধ কীতন হইন্তে বতমান কীর্তন-পদ্ধতি জন্মলাভ করিয়াছে ।”* 

অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গাতের ভেদদ্বয় | 

অনিবদ্ধ গীতাদি গোকুলাঁদি আলাপয় ॥ 

অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্তাস স্বরালাপ। 

আ'লাঁপে গোকুল কঃধবনি নাশে তাপ ॥ 

আলাপে গমক মন্ত্র মধ্যতার ন্বরে। 

সে আলাঁপ শুনিতে কেবা বা ধৈর্য ধরে ॥ 
এ ০৭ শিল্পপতি নি 

দভরতবর্ম, চেত্র। ১৩৪২ । 
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গায়ক বাদক যৈছে করে অভিনয় | 

যৈছে সে সভার শোভা কহনে না যায় ॥ 

বার বার প্রণমিয়৷ সবার চরণে । 

আলাপে অদ্ভুত রাঁগ প্রকট কারণে ॥ 

রাঁগিণী সহিত রাগ মূতি মস্ত কলা । 
শুতিত্বর গ্রাম মুছ'নাদি প্রকাঁশিলা ॥ 

তাঁল পাঠাক্ষর চাঁরু ছন্দে উচ্চাবয়। 

বাদকগণের যাতে মোঁদ বৃদ্ধি হয় ॥ 

নরোতম গণসহ তারে প্রণময় । 

নিবন্ধ গীতের পরিপাটা প্রচরয় ॥ 

শ্রীবাধিকাঁর ভাঁবে মগ্র নদীয়ার চান্দ । 

সেই ভাঁবময় গীত রচনা সুছান্দ ॥ 

আকর্ষণ মন্ত্র কি উপমা তায় দিতে। 

হইল বিহ্বল তাহা প্রথমে গাইতে ॥ 
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তছ”রি শ্রীরাধিকা-কৃ্কের বিলাস। 

গাইবেন মনে এই কৈল অভিলাষ ॥ * 

--ভক্তি রত্বাকর ১ম তরঙ্গ 

নরোত্তম পালা সাজাইয়া' গান করিয়াছিলেন এবং তৎপুর্বে 
গৌর চন্দ্রিকা গান করিয়াছিলেন। ইহাই গৌরচক্জিকার আরম্ত। 
ঠাকুর মহাশয় যে দৃষ্টাস্ত দেখাইলেন তাহাই পরবর্তী গায়ক ও 
পদকতৃ গণ অগ্সরণ করিয়াছেন। 

অন্য দিন ঠাকুর মহাশয় আরতির পরে কীর্তন গায়িতে গিয়া 

বাসুদেব ঘোষের পদ গায়িয়া গৌরচন্দ্রিক। করিয়াছিলেন। সে 

পদাটি অগ্জরাগের-_- 

সখি হে ওই দেখ গোঁর! কলেবরে। 

এই ভাবে ভাবোচিত গৌরচন্দ্রিকা গাঁন করিয়া পাল! গান 

করিবার রীতি যাহ প্রবতিত হইল, তাহা টা সি তাহাই 

* অনিবদ্ধং নিবদ্ধং চ দ্বিধা! চি | 

আলপ্তিবদ্বহীন:স্তাৎ রাগ্লালাপনরূপিণম্‌ ॥| ভক্তি রত্রকর ৫ম তরঙ্গ 

নিবদ্ধমনিবদ্ধং তদ্বেধ! নিদিতং বুধৈ । 

বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে । 

আলপ্তিবদ্ধহীনত্বাদনিবদ্ধমিতীরিতী। ॥-- সংগীত রত্বাকর 

গর্ঘ প্রবন্ধাধ্যায় 

ধাতু অঙ্গে বদ্ধ হৈলে নিবদ্ধাখ্য! হয়। 

শুদ্ধ। ছায়।লগন্ষুদ্র নিবদ্ধ এ ্রয় | ভক্তি রত্বকর। 
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পরবর্তাকালে অগ্ুস্থত হইয়া আসিতেছে । খেতরীর মহোৎসবে 
ধাহার|! উপস্থিত ছিলেন, যথা নরোত্তম দস, গোবিন্দবাস, 

বলরাম দাঁস, জ্ঞানদাঁন প্রভৃতি--ইহাঁরাই গৌরগীতিকার শ্রেষ্ট 

পদকর্ত1? উহাদের রচিত অপূর্ব কাব্যরস সমস্বিত গৌরাঙ্গ 

গীতগুলি সরতাললয়ে সংযুক্ত হইয়া কীর্তন সঙ্গীতের সম্বদ্ধি 
বৃদ্ধি করিয়াছিল। 

কীর্তন রসে বখন বন্গদেশ প্লাবিত হইল, তখন সঙ্গীতজ্জঞের। 

স্থর ও তালের দিক দিয়া নানা উৎকর্ষ-সাধনে গুবুস্ত হইলেন । 

গগা যখন হিমালয়ের শৈল বক্ষ বহিয়া সমতলে অবতীর্ণ হইল, 

তখন তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে নানাঁদিগদেশ ধ্বনিত প্রনিপবনিত করিয়া 

সেই পবিত্র ধার! ছুটিল অনন্ত সাগরের সন্ধ।নে | টেউগ়ের পর ঢেউ 

ছুটিয়া আঁদিয়া কত নদ নদীর সঙ্গে মিত্রত। কন্পিল দেই ধারা; 

তারপরে সকলকে ডাকিয়!, সকল ধারাকে পবিত্র করিয়া তুমুল 

কল্লোলে চলিন কত দেশ, কত পল্লী ভামাইয়া, সিদ্ধ করিয়া, 

শশ্তশালী করিয়া। তেমন কীত ন-ধা রও এ শৈলসম 

উচ্চভাঁব হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া এ পতিপাঁবনী জাহ্ুবীর মতই 

এক অম্ব-প্রাবনে এই বিশাল দেশের নগর প্রান্তর পল্লী ভাসায়া- 

ছিল--এবং আনন্দময়ের সন্ধানে ছুটিয়া, নানা ভাবসম্পদের সহিত, 

নানা পন্নী-গীত পনীম্থরের সহিত মিশিয়। অপূর্ব সৌষ্টবমপ্ডিত 
হইয়াছিল । 

সে সময়ে বৈঠকী সঙ্গীতের গৌরব-নদুর্ব মধ্যাহন আকাশে 

বিরাজ করিতেছিল। আকবর বাঁদশাহের সময় তাঁনসেন 
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সঙ্গীত-বিষ্ভার সাধনায় অদ্ভূত উৎকর্ষ লাঁভ করিয়াছিলেন । 

সমসামস্মিক ইতিহাস-লেখক বলিয়াছেন যে সহম্র বৎসরের 

মধ্যে এনক্প প্রতিভা-সম্পন্ন গায়ক ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ 

করেন নাই। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ বৈজু বাঁওরাও বোধ হয় এই 

সময়ে প্রাছুভূ ত হইগ্লাছিলেন। সঙ্গীতের এই অসামান্য উৎকর্ষ যে 

বুগে সাধিত হইস্কাছিল, সেই যুগেই বৈষ্ণব সাধকগণ কীর্তনকে এক 

অপর্প শ্রীদান করিলেন । ইহার! বৈঠকী সঙ্গীতের স্বর ও তাল 

উপেক্ষাও করিলেন না, আবার সম্পূর্ণ অগ্থসরণও করিলেন 

না। এইরূপে এক অতি মধুর ও নুললিত সন্দীভ-পদ্ধতির 

স্টি হইল বৈঠকী বা হিনদৃগ্থানী স্্বরের আভিজাত্য খর্ব না 

করিয়াও বল! যাইতে পারে যে কীর্তন সঙ্গীতে বাঙ্গালী যে 

উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর । 

এই সঙ্গীত-প্রতিভার উদ্দীপক হইল চৈতন্য প্রবর্তিতি ধর্মভাব । 

ইহর আলগ্ন হইল বৈষ্ণব কবিতা! এবং ইহার আশ্রয় হইল আপামর 

জনসাঁধারণ। নিঙ্ান্ত নিরক্ষর এবং সঙ্গীতাঁনভিজ্ঞ বাক্তির পক্ষেও 

কীর্তন অধিগম্য, সহজলভ্য ও উপভোগ্য হইয়া উঠিল ॥ কাজেই 

দেশর লোক আগ্রহের সহিত ইছা গ্রহণ করিল। কীর্তনে দেশ 

মাতিয়! উঠিল । 

কোঁনও বিষয়ের অগ্গশীলন হইলেই নাঁনাঁদিকে তাহার উৎকর্ষ 

হইতে থাকে । কীর্তন-সাঁধনায়ও বাঙ্গালী অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ 

করিল। নানাভাবে কীর্তন ও পদাবলী বাঙালীর সামাজিক ও 

আধ্যাত্মিক জীবন সমৃদ্ধ করিল | কীত'নের নুরশিল্পে নানা শিল্পী 
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কারুকার্য করিলেন । এইরূপে কীত্ন গানে নানা পদ্ধতির 

আবির্ভাব হইল | তন্মধ্যে নরোতম দাস ঠাকুরের পদ্ধতিকে 

গরাণহাটি বলে। এতঘ্যতীত মনোহরসাহী. রেণেটি, মন্দারিণী 

প্রভৃতি অন্যান্য প্রণালী ও গ্চলিত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ 
(বর্ধমান?) অঞ্চলের মনোহরসাহী পরগণ| হইতে 
মনোহরসাহী কীতনের উৎপত্তি হইয়াছে । এইরূপ রেণেটী 

বর্ধমানের অন্তর্গত রাণীহাটী পরগণা হইতে এবং মন্দারিণী স্বর 

বৌধহয় গড়মান্নারণ অঞ্চলের কোনও স্থান হইতে উডভৃত 

হইয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটি স্থরের বিশিষ্টতা আছে। 

এই একই সময়ে হিন্দী সাহিত্যেও পদাবলী এবং গীতি- 

কবিতা অদ্ভুত গুভাব বিস্তার করে। সুরদীসের নাম পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি | ক্ুুরদাসের পদাবলী হিন্দী সাহিত্যে অতুলনীয়। 
ব্লভাচার্য শ্রীচৈতন্যের সমকালীন ছিলেন। ইনি চৈতন্য 

অগ্ক্ষ1 ৭ বৎসরের ঝড়। স্র্দাস এই কল্লভাচার্ষের শিষ্য । বল্লভা- 

চার্যের সহিত মহাপ্রভূর সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ 

আছে 1* ক্ল্পভাচারী সম্প্রদায় উত্তর পশ্চিমে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 

করিয়াছিলেন | রাজপুতানার মধ্যে নাথদার ব! শ্রীনাথদার* এই 

সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ। কললভচার্য দক্ষিণাপথ হইতে আসিয়া 

মথুরায় *র্মপ্রচার করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র বিঠঠল নাথ 

পিতার শ্ফ্যি ও নিজের শিষ্যদিগের মধ্য হইতে সবেত্ম আটজন 

কবি লইয়া এক সম্প্রদায় গঠন করেন, তাহার নাম “অষ্টছাঁপ” | 
সপ পাপে শশা পপ পাশপাশি শপপীশাতিশ শা? পাপাপা শি 

* ভন্তমাল 
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এই অষ্টছাঁপের মধ্যে সব্ণপেক্ষা বিখ্য'ত স্রদাঁস ) ইহার পরেই 
বিখ্যাত ছিলেন নন্দদাস। তীহার রাসপঞ্চাধ্যায়ী প্রভৃতি 

বহু কাব্য আছে। প্রবাদ আছে যে, নন্দদাঁস তুলসীদাসের 

রামায়ণ দেখিয়া শ্রীমদ্ভাঁগবত ভাষায় র€ন! করিতে .মনস্থ করেন । 

তুলসী দাস যেমন শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় বিভোর হইয়াছিলেন, 
নন্দদাীস সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের লীলায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কথিত 
আছে যে, নন্দদাস তুল্সীদাস গোম্বামীকে লইয়া একবার 

বৃন্দণাবনে গিয়াছিলেন। তখন তুলসীদাঁস গোবিন্দ-মূর্তি দেখিয়। 

প্রথমে প্রণাম করেন নাই ; বলিলেন 

“তুলসী মস্তক তব নবৈ ধঙ্গষবাঁণ লেব হাঁথ, 

ধঙ্গধ্ণরীরূপে দেখা দিলে তবে তুলসী মাথা নোয়াইবে। 

ভক্তবৎসল সেইব্ূপে যখন দেখা দিলেন, তখন তুলসী তাহার 

প্রাণের ঠাকুরকে প্রণাম করিয়াছিলেন | সংস্কৃত শ্লোকেও এই 

কথাই স্পষ্ট বল! হইয়াছে__ 

শ্রীনাথে জানকী-নাথে অভেদঃ পরমাত্মনি | 

তথাপি মম সবর্ঃ রামং কমললোঁচনঃ ॥ 

পরমাত্স এক, অভিন্ন; শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রে কোনও 

ভেদ নাই জানি। তথাপি আমার জীবন-সর্ধবন্ব কমললোচন 

শ্রীরাম। 

রামৌপাসক এবং কৃষেপ্রপাসকের মধ্যে উত্তর পশ্চিমে এইব্ধপ 
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ভেদ-বিচার থাঁকিলেও তুললীদাসের অম্ৃতমন্ন কাব্যে রাম ও 

কৃষ্ণের ভে একরূপ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও চলে : 

কাঁম কোটী ছবি স্তাম শরীরা। 

নীল কগ্ বারিদ গম্ভীর! | রাম চরিত 

হুপৃহি' রাম ধরি ধ্যান উর সুন্দর শ্ামশরীর। 

_রাঁমচরিত-বাঁলকাগ্ড 

তাহ'র! (সঙ্জন) হৃদয়ে সুন্দর শ্যামকান্তি রাঁদরূপ ধ্যান করিয়া 
রামনাঁদ জপ করেন। বাংলা পদাঁবলীতে বন্স্থানে আছে “সুনার 

শামশরীর”?। যথা 

চধ্চলনয়ন রমণীয়নফোহন 

শোহন শ্যামশরীর | 

পুনশ্চ 

নীলজলজ তন্থ স্যাম তমালা -তুলদী দাস 

তচ্ুরুচি তরুণ তম।ল--গোবিন্দ দস 

গোন্বামী তুলসীদানজি শ্রারামণন্দ্রের মাথায় ময়ূর পুচ্ছও 

পরাইয়াছেন। 

 মোরপহ্খ সির সে!ভত শীকে। 

( মাথায় মযুর পুচ্ছ সুন্দর শোভা প1ইতেছিল। ) 

যাহ! হউক, এই সকল হইতে বুঝা যায় যে সে সময়ে সমগ্র 
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উত্তর ভারতে ভক্তির এক প্রবল শ্রোতি বহিয়াছিল। পাঞ্জাবে 

বাবা নানক হইতে এ একই সময়ে ভক্তি-ধর্শের প্রচার হইতেছিল। 

গোবিন্দ ভজন বিন বৃথে সব কাম। 

যিউ কিরপণকে নিরারথ দাম ॥ 

ংন ধংন তে জন যিহ ঘট বসিও হরি নাউ । 

নানক তাকৈ বলি বলি যাঁউ ॥__সুখমণি 

গোবিন্দ ভজন বিন! সব কার্ধ বুথা। যেমন কৃপণের ধন 

নিরর্থক । তিনিই ধন্য ধন্য ধাহার হৃদয়ে হরিনাম বাস করেন। 

নানক বলেন তাঁহাকে বলিহারি যাই। 

পদাঁবলীর জন্ম যেখানেই হউক, সমগ্র উত্তর ভারতে ইহার প্রসার 

হইয়াহিল। সুতরাং মেরুমজ্জ। হীন বাঙ্গালীই যে এই কোমল গীতি- 
কবিতার একমাত্র স্বভাধিকারী, তাহা নহে। কিন্তু কীতন" বাঙ্গালীর 

প্রতিভার অনবদ্য স্থষ্টি। অন্য কোনও দেশে গীতিকবিতাঁর মধ্যে 

এরূপক্তাবে সুরীধুর্ষ অন্কপ্রবিষ্ট হয় নাই। ইহাই শ্রীচৈতন্টের 

কীতি। 

হ্রাসের হিন্দী পদ'বলী অতি নুন্দর। এত মধুর ও 

মনোহর পদাধলী ইহার পুর্বে ব্রজভাষায আর কোনও 

কবি রচনা করেন নাই । স্রদাসের পদাবলীর সহিত বঙ্গদেশের 

কবিও গায়ক যে পরিচ্তি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই | স্যর- 

দাসের একটি পদ কিঞ্চিদধিক দুইশত বর্ষ পূর্বে পদকল্লপতর গ্রন্থে ধূত 
ইইয়াছে। (এই পদাম্বৃতের ২য় খণ্ডেও (১২পু:) এ পদটি 
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দেওয়া হইয়াছে। ) ইহা হইতে বুঝা যায় যে বাঙ্গালীর! হিন্দী 

পদাবলী আম্বাদন করিতেও ব্যগ্র ছিল। হিন্দী কবিতার প্রভাব 

বাংলা গীতিকাব্যের উপর কতখানি, তাহা! বিশেষ প্রণিধানের 

বিষয়। সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে। 

তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, বঙ্গ ও উত্তর পশ্চিমের মধ্যে 

এই বিষয়ে বিশেষ আদান প্রদান ঘটিয়াছিল। 

এই ভূমিকায় মোটামুটি গীতিকবিতা ও কীতনের ইতিকথা 
সজ্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে । বক্তব্য-শেষে মহাত্মা 

তুলসীদাসের কথার বলি 

করই মনোহর মতি অছুহারি। 

সুজন গুচিত স্থনি লেহ স্ুধারি ॥ 

“আমার জ্ঞানবুদ্ধি অগ্ুসাঁরে মনোহর করতেই চেষ্ট। করিয়াছি; 

এক্ষণে সজ্জনগণ মনদিয়! শ্রবণ করিয়া ইহ! শ্রদ্ধ করিয়। লইবেন।, 

তক্তগণের কৃপা ব্যতীত অন্ত কোঁনও সম্বল নই। 

পরিশেষে আমার পরম ছুঃখ এই যে বন্ধুবর তাঁরাপ্রসম্ন গুপ্তের 

হস্তে এই ৩য় থণ্ড পুস্তক খাঁনি দিতে পারিলাম না। তিনি যে 

কতভাবে আমাকে উতসাহিত করিতেন, তাহার ইয়ত্া। নাই। 
বস্তুতঃ তাহার উৎসাহও সহাছভূতি ন! পাইলে এই বৃহৎ গ্রন্থ 
সংকলন করা! আমার পক্ষে সম্ভব হইত না। তিনি অক্গদিন হইল 

আমাদের ছাড়িয়া! গিয়াছেন। 
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ব্রজবাসী মহাশয় যখন নিজে এই গ্রন্থের অন্তর সম্পাদক, 

তখন তীহাকে ধন্ঠবাদ প্রদান করা শোঁভন হইবেনা। কিন্তু এই 

্রন্থ-সম্পাদনের চেষ্টার ইতিহ'স যাহারা জানেন, তাহারা বুঝিবেন 

যে আমি তাহার নিকট কি অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধ! কি গ্রন্থ- 

সম্পাদনে, কি রাধাকুষ্লীলার রসান্ব/দনে, কি কীতনগানে তিনিই 

আমার শিক্ষাণ্ডরু, সহায় ও অবলম্বন । 

বনধুবর সুবোধ চন্দ্র দত্ত মানসী প্রেসের অধিকারী । তাহার 
উদ্যোগেই তিন খণ্ড গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে পারিলাম। এজন্য 

তিনিও ধন্যবাদ । 

ভক্তজনকৃপা প্রার্থী 

শ্রীখগেন্দ্র নাথ মিত্র 





ভিলিক্স-ক্রুচ্দী 

শ্রীঅপ্বৈত প্রতৃর জম়লীলা 

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এ 

শ্রীচৈতন্ত দেবের এ 

শ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক 

শ্রীচৈতনর মহা প্রভূর অভিষেক 

শ্রীগদাধর প্ডিতের জন্মোৎসব 

শ্রীকষ্ণের জন্মলীল! 

নন্দোত্সব 

শীরার্ধিকাঁর জন্মেতসব ও অভিষেক 

, শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসন যাত্রা 

বাল্যলীল! ও শ্রীগোপালের নৃন্য 

মৃত্তিকাভক্ষণ ও কৌমাঁর লীল! 

ফলক্রর ৃ 

কৌমার পৌগগড কালোচিত বাৎসলা রস 

শ্রীকৃষ্ণের চাদ ধরা 

গোষ্টাষ্টমী ও বৎনচারণাদি 

গোষ্টলীল| ও সখ্যরস 

বিহার গোষ্ঠ ও গোপী গোষ্ঠ 

বনভোজন ত* 

পুনশ্চ গোষ্টবিহাঁর ও রাঁধাকুণ্ড মিলন *** 

বন ভমণ 

মধুপান 

১২ 
২১ 

২৭ 

৩২ 
৪ ০ 

3২ 

৫২ 

৬৫ 

৬৯ 

১১৩ 

১৭৫ 

১৩৯ 

১১৩ 

২২৪ 

২৩৩ 

-৭৪ 

২৭৮ 



রতিক্রীড়া 

জলক্রীড়া 
শুকসারি বর্ণন ও পাশা ক্রীড়া 

সূর্য্যপুজার ছলে মিলন 

দাঁনলীল| € যমুনার ও দাঁনঘাটীর ) 

নৌক1-বিলাস ( মানসগঙ্গ| ও শ্রীমুনা ) 

উত্তর গোষ্ঠ 

মুরলীশিক্ষা 

নিধুবনে রাইরাঁজা *** 

ঝুলন লীলা র্‌ 
মহাঁরাঁস ও অন্তধ্ধান রাস 

অলস নিদ্রালীল! ও মঙ্গল আরতি 

কুগজভঙ্গ ও রসালস *** 

বসম্ত পঞ্চমী ও বসন্ত লীলা 

বাঁসস্তী রাসলীলা 2 

হো'লিলীল! 

হোঁলির রাস ও রসোদগার 

দোললীলা 

ফুলদোল ও মাঁধবীবিলাঁস 

ফুল শূঙ্গার 
প্রার্থন৷ 

২৮ 

৫ 

২৯০ 

৩১৮৮ 

৩৭৯ 

৪০৯১ 

৪২৭ 

৪৫১. 

৪ ৯০ 

৫৭৩ 

৫০১০ 



পদ-সূচী 

তম 

অঙ্গনে বসিয়া নীলদণি করে 

অঙ্গনামঙ্গনামন্জরা মাধবো 

অঞ্জলি ভরিয়। ফাঁগড লেই সব্ধীগণে 

, অট্টালিকা উপরি বসিয়া কিশোরী 

অতগ্ু সুন্দর গৌর কিশোর 
অতি বতনেতে রাইক মাথেতে ৫ রর 

অতিশয় নটন পরিশ্রম ভৈগেল ৫ যা 

অপরূপ কুস্থম হিন্দোলা *** *** 

অপরূপ নিতাই চান্দের 

অপ্রূপ ফুপ শিঙ্গার 

অপরূপ রাধ। মাধব সঙ্গে 

অভরণ পরাইতে অভরণের শোভা 

অভিনব কুটুমল গুচ্ছ সমুজ্জল 

অমনি বসিল গোপাল 

অলস অবস ভেল রদবতী রাই 

অলসে হইল দুই ভোর ৪ 

৭০ 

৬৫৮ 

২১২ 

২৯০ 

৬৭৪ 

৬৫৯ 

৬৭৫ 

১ 

৬৭৩ 

২৭৭ 

১৩৬ 

৬১৫ 

১৩৮ 

৫৫৪ 
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সা 

আইল! সকলে নন্দের মহলে 

আইস বৈস তরুতলে শশীমুখী রাই 
আওত শ্রীদাম চন্দ্র সুরঙ্গ 

আওল রে খতুরাঁজ বসন্ত 

আকাশ ভরিয়৷ উঠে জর জয় 

আগর তাত্া! দধি দশ্ব] উয়াঁরে 

আগে জনমিল] নিতাই চান্দ 

আজ আমরা রাম কানাই সঙ্গে 

আজ বনে আনন্দ বাধাই 

আজ রসে বাদর নিশি 

অ'জ ললিত হিঝ্ডোর ম'ঝ 

আজ গোঠে সাজল গোপাল 

আজ ত মাঠে খেল! হোল্য নারে 

আজ বৃন্দাবনে ধূম পড়ল রঙ্গে হোরি 

আজি খেলায় হারিল কানাই 

'আজু কি আনন্দ ব্রজ 

আজু কি আনন্দ শ্রীশচীভবনে 

আজু কে গে মুরলী বাজায় 

আঁজু গোঠে সাঁছল দোনো ভাই 

আজু বন বিজই রাম কাচ 

১৩০ 

৩৭০ 

১৪১ 

৬২০ 

৬৬ 

২০৬ 

৫৬২ 

৪৬৩ 

৬৩৬ 

২০২ 
৫৭৯ 

৯০১ 

১৫৫ 

১৬৪ 
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'আজু বিপিনে আঁওত কাঁন 

আজু রঙ্গে হোরি খেলত শ্যাম গোঁরী 

আজু শচীনন্দন নব অভিষেক 

আঁভু. রাধা শ্যাম রঙ্গেতে, ঝুলে 

আঁজু বনি নব অভিষেক 

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল 

আনন্দ হইল দেখি 

আনন্দ কন্দ নিত্যানিন্দ 

আনন্দ ঠাকুর গৌরী দাঁস 

আনন্দে ভকতগণ দেই জয় রব 

'আনহি ছল করি সুবল করে ধরি 

আবিরে অরুণ সব বৃন্দাবন 

আমার শপতি লাঁগে না ধাইও 

আমারে করুণ! বাণ অনাথ 

আমাদের গো ঝুলত“যুগল কিশোর ... 

আমি কিছু নাহি জানি 

আয়ল খতুপতি রাজ বসন্ত 

আয়ান চতুর বড় সদায় 

আর এক কহি কথা সহোদর 

আঁরতি করু নন্দরাণী বালক মুখ হেরি 

আরতি যুগল কিশোর কি কীজে 

'আরে ও রাম কানাই কালিন্দীর তীরে 

১৭৩ 

৬৪৭ 

৭ 

৪৬৭ 

৬৬ 

* ১৫৩১ ৩৫০ 

৩৯৮ 

২০ 

৫ 

৩০৪ 

৬৫৪ 

১৫৬ 

৩৩৬০ 

৪৫৬ 

১৯১০ 

৬২৩ 

৩০ ৭১ 



(৬ ) 

আরে মোঁর গৌর!ঙগ রাঁয় 

আরে মোর রাঁম কানাই 

আবে মোর রসময় গৌর কিশোর 

আরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ *.. 

আলসে শুতল দৌঁহে মদন শয়ানে 

আহির রমণী যত চালাঞ্গ 

উড 

উঠ মের। লালন নিশি 

উঠল নাগর বর নিন্দের আলিসে 

উঠি গুন ঘোরে পালক্ষ উপরে 
উঠিয়া বিনোদিনী হেরি শেষ রজনী ... 

উথ্লই কালিন্দীনীর 

উদসল কুস্তল ভারা 

এই মনে বনে দানী হইয়াছ 

এইত বৃন্দাবন পথে 

একদিন নিমাই প্রবেশি গৃহ মাঝে 

একদিন মথুরা হইতে 

একদিন সুন্দরী রাই 

এক মুখে কি কহব 

একে খতুরাজ ব্রজ সমাজ 



€ ৭) 

একে সে মোহন যমুনার কুল নি 

এতক্ষণে রাই ঘুমাঁওল *** 

এ তিন তৃবন মাঝে টি টি 

এ তোর বালিকা চান্দে” 

এমনে কেমনে যাঁব পথে শ্যাম দানী 

এস বধু আর বার খেলাব ফাগুয়া 

ঞঁ 

এছন বচন কহল যব কাঁন 

ওগে। দেখসিয়! রামের মাগো! ৮০, 

ওগো মা আজি আমি চরাব বাছুর 

ও নব জলধর অঙ্গ 

ও নব নাবিক শ্যামরু চন্দ 

ও ন্যায় হে এখন লই! চল পার 
ও মা নন্দরাণী তোমার গোপাল 

ও ভই কাঁনাই হেরি রে তোর 
ও মোর চ্দবদনী নাচত দেখি 

ও মোর মোনার টাদকি তোর 

ও হে কানাই এবুদ্ধি শিখিল৷ কার ঠাঞ্রি 

ও হে কানাই ভালাই লইয়া যাও মাঠে 

ওহে নবীন নেয়ে হে তরণী আনহ 

৫ ৪৮ 

৫৭৯) 

৪৯৭ 
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ওহে নাগর কেমনে তোমার সনে 

ওহে নাগর ঘনাইয়া ঘনাইয়। আইস কাঁছে 

ওহে তোমরা কে হে চন্দ্রবদনী 

চে 

কদস্ব তরুর ডাল ভুমে নামিয়াছে ভাল 

কপট দানের ছলে বসিয়া রৈয়াছে 

কপট বৈষ্ণব বেশে বেড়াইন্থ দেশে দেশে 

কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে 

কর জোড়ে কহে ধনি শুন দেব 

কর যোঁড়ি মন্ত্র পড়ি রাই ফেলে 

করে কর মণ্ডিত মণ্ডলী মাঝ 

কহ তুমি কে বট বনের দেবতা 

কহ লহু লু জটিলার বস্‌ 

কহিছে চিকণ কালা 

কাতর শ্রীহরি ছুই কর যোঁড়ি 

কাতর হইয়া কহে নটবর শ্ঠ।ম 
কানন দেবতি হেরি নিশি অবসান 

কাননে নটিনী নটন দুহে মিলি 

কাছ অগ্ছরাগিণী বিনোদিনী রাঁই 

কামুক গোঠ গমনে ধনি রাই 

কান্ত শ্রীদামে কথা বলরাম 

৩৩৬০ 

৩২১০ 

৪০৯ 

২১. 

সত ১৮ 

৫৮০ 

৫৩৭ 

৪ ৭৮ 

৩৫১ 

৯৪৫ 



(৯ ১) 

কানুর বচন শুনি হাঁসি কহে 

কামর মধুর বচন রচনগণ 

কাঞ্চন মণিগণে জগ্গু নিরমাঁয়ল 

কান্দয়ে কীর্তিক রাণী 

কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী 

কালিন্দীতীর সুধীর স্মীরণ 

কি আজু হইল মঝু কি আঁজু তইল ... 

কি কহব সে! রসরঙ্গ 

কি জাতি মায়ের স্সেহ নাঁরি ছাঁড়াইতে 

কি দুর্ভাগ্য বলবস্ত গণিয়া ন! 

কি বলিলা নন্দরাণী হাঁরাইয়াছি 
কি বলিলে শ্রধামুখি আমি মাঠে ধেস্ছু 

কি মোহন যাঁছুয়া কি রঙ্গ 

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে 

কিবা যায়রে শ্যাম স্টোহাগিনী 

কিবা শোভারে মধুর বুন্দাবনে 

কিবা মারি সারি নব নব নারী 

কিবা সে কুণ্ডের শোভা রাই কানু 

কিবা সে রাধার রূপ কিরণ 

কিয়ে হাম পেখনু' কনক পুতলিরা 

কুবের পণ্ডিত অতি হরধিত 

কুন্তম আঁসন হেরি বামে কিশোরী গোরী 

এ০৩ 

৩৩৩ 

৪৯০১ 

৫৫ 

১৩৬ 

৫৫০ 

৬৫৫ 

১৫২ 

২২৮৮ 

১১১ 

৩৫ 
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কুন্থম শেজ পর কিশোরী কিশোর 

কুন্ুমিত কুগ্তী কলপত্রু কাঁনন 

কেনগে! কান্দিছে নীলমণি 

কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাঁকে 

কেলি সমাধি উঠল ছুহু তীরহি 

কেলি রস মাধুরী ততিভিরতি মেদুরী 

কো! কহু আজুক আনন্দ ওর 

কোঁচড়তে ভেট। কড়ি রাম চঁকি 

কোথা যাঁও গোয়ালিনি কোথা তোমার ঘর 

কোন বনে গিয়েছিলে ওরে রাঁম কাছ 

কোলেতে করিয়া রণী 

কুষ্ণ কহে রাই দেখি হইরা 

খেলত ফাগু খন্দাবন চান্দ 

খেলাইতে যাঁবি গোর! চাঁদ 

খেল! রপে ছিল কাঁনাই শ্রীদাদের সনে 

খেলা সমাধিয়! শ্রদযুত হইয়া 
খেলা সম্বর্য়ি! সঙ্গিনী লইয়া 

খেলে রাঁম রাম রাম কান্ইরে 

চে] 

গরবহি সুন্দরী চলল আনপথ 

২৬৫ 

৩৫২ 

২৪৭ 

২০১ 

৩৩৬ 



( ১১ ) 

গ্রলিত রজত গ্রিরি জিনি তঙ্ 

গায়ে হাত দিয়ে মুখ মাজে নন্দরাণী ... 
গুরুজন বচনহি গোপ যুবতীগণ 

গোঁকুল বন্ধো জয় রস সিন্ধো 

গোখুর ধুলি উছলি তরু অগ্বর 

গোঠে গোচর গুঢ় গোপাল 

গোঁঠে চলে যছুমণি উঠিল মঙ্গলধবনি ... 

গোঁধন স.ঙ্ রঙ্গে যতুনন্দন 

গোপাল নাকি যাবে দু রবনে 

গোপাল নাচিয়ে নাচিয়ে 

গোপাল সাজাইয়! রাণী বদন পাঁনে ... 

গোপাল সাঙগাইতে নন্দরাণী না পারিল 

গোষ্টের মুরলীপ্বনি শ্রবণে শুনিল 

গোরাঁচাঁদ ফিরি চাঁহ নয়নের কোণে... 

গোরা নাচে প্রেমণাবনোদিয়া 

গোর! নাচে শচীর ছুলালিয়। 

গোরাঁরূপে কি দিব তুলন। 

গৌর কিশোর পুরুব রসে গরগর 

পৌর দেহ স্ধারদ সুবদনী 

গৌর বরণ হিরণ কিরণ অরুণ বসন তায় 

€গীর স্বন্দর পরম মনোহর 

গৌরাঙ্গ চরিত কিছু কহনে না যায় 

২৪৩ 

১৪৮ 

২৩৮ 

৫৯৩৬ 

১৫০ 

১৩৭ 

১৭৭ 

২৯ ০ 

৯৪ 

৬২ 

১৬৭ 

৫৬৮ 

৬৫১ 
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€ ১২ 

গৌর।ঙ চান্দের মনে কি ভাব 

গৌরাঙগের দুটিপদ যার ধন সম্পদ 

ভব 

ঘরে হইতে আইলাম আমি বশী 

ঘামিয়াছে টাদ মুখখানি 

চঞ্চল নয়ন রমণী মনমোহন 

চন্দন চরচিত বিরচিত বেশ 

চপলহি নন্দনন্দন মতি ভাঁওয়ে 

চলত রাম শন্দর শ্যাম 

চললহি মন্দিরে নওল কিশোরী 

চললি রাজপগে রাই স্ুুনাগরী 

চলিল। রাঁখালগণ যথ। গিরি 

টাদবদনী ধনি করু অভিসার 

টাঁদমুখে বেণু দিয়া সব ধেগ্র নাম 

টাদ মোর চাদের লাগিয়া কাদে 

চিকণ শ্য/মল রূপ নব ঘন ঘট। 

চিকুরে চোরায়সি চামর কাতি 

(চরণি নিরখি চমকি ঘন পুলকিত 

চুয়। চন্দন বন্দন গৌরোচন 

চেতন পাঁইয়! রাঁই হিয়! পাশে চাঁয় 

১২৫ 

৭১১ 

৪২৮ 

৩৭৮ 

৬৩২ 

৬৭১ 

৯৭ 

৪১১ 

৩২৩ 

২৪৫ 

৬২৬ 

৪১৩ 

১৯৮ 
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৩৩৩ 

৬০০ 

৬৭০ 
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চৌদিকে চারু অঙ্গন বেঢ়িয়া রঃ রঃ ৫০৫ 

চৌদিগে ভকতগণ হরি ভরি বলে রা ৬৬৭ 

তক 

জগন্নাথ মিশরের ঘরে *** রা ২০ 

জটিল| কহত পুন ধশোমতি নন্দন ... রর ১৮৬ 

জননী কোরে বিলপিত নন্দ দুলাল রঃ রি 

জল কেলি গোরা চাদের মনেতে -.. র্‌ ২৮৫ 

জল কেলি সমাধিয়ে সবহু সখীগণ ক ২৮৯ 

জল কেলি সাধে চলু পনি রাধে ... ২৮৬, 

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য সু কা ৫ 

জয় জয় কলরব নদীয়। 7 রর ১৩ 

জয় জয় কলরব বৃষভাঙ্পুরে টি নর ৫৮ 

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভরিয়! রি র্‌ ৪৮ 

জয় জয় পণ্ডিত গোঁনাঞ্ি রঃ রর ৩৩ 

জয় জয় মঙ্গল আরতি দুহ'কি নি রঃ ৫৮৭ 

জয় জয় রাধ! গিরিবর ধারি /% ... ৫৮৯ 

জয় জয় শচীর নন্দন গোরারায় ১৯৪ টে ৬০৮ 

জয় জয় মাধব কেলি ৫ রর ৬২3 

জয়রে জয়রে জয় নিত্যাঁনন্দ ৪ রই ২২ 

জয়রে জয়রে জয় বুষভ|ছুতনি রি র ৬০ 

জয় শচীনন্দন ভূবন আনন্দ *** নি ৪০৪ 



€ছ ১৪ 

জাগহ বৃষভাহ নন্দিনী মোহনযুবরাজ 

'জেনে শুনে কুষ্ণপদ না করে ভাবনা 

হম 

বঙ্করু বনভরি মধুকর মধুকরি 

ঝমকি ঝমকি পড়িছে কেরৌয়'ল 

ঝুলত নাগর নাঁগবী সঙ্গে 

ঝুলত শ্যাম গোরী বাম 

ঝুলত স্থময় শ্যামর গোরী 

ঝুলন বনি শ্রীযুনাকে তীর 

ঝুলন। হইতে নাঁমিল! তৃরিতি রসবতি 

ঝ লাছলে ধনি চলে বিনোদিনী 

ঝ,লে ঝ,লে বিনোদিনী 

ঝলে বিনোদ বিনোদিনী 

ঝ,লে রাধা রাণী শ্যাম রসরাজ 

₹ 

ঠাকুর বৈষ্চবপদ অবনির সম্পদ 

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি এই নিবেদন 

ড্ড 

ডাঁকিয়! তথন নিক প্রজাগণ 

ড।ল1 হৈল রতনে পুরিত 

) 

৫৯২ 

৬৮০ 



তব কথামৃতং তপ্তজীবনং 

তবে গোপী মহা কুতুহলী 
তবে ত যশোঁদারাণী কোলে লইয়া 

তবে নন্দ শীঘ্র আনাইল! ছুই গাই 

তবে গব গোপীগণ মণ্ডলী করি 

তরুণী লোচন তাপ বিমোঁচন 

তরু তরু নব নব কিসলয় লাগি 

তাতল সৈকত বারি বিন্ু সম 
তরে দেখি মনে সুখী এলায় 

তুঙ্গ মণি মন্দিরে ঘন বিজুরি 
তুরতহি করহ পয়ান 

তুলসী অ|সিয়া সব সম।চার 

তুপ্সী বচনে সব সথিগণে 

তোমরা কে হে খঞ্জন ননী 

তোমরা নাকি জান প্রতিক1র 

তোর এঠো বড় মিঠো লাঁগে 

তোঁহীরি হ্বদয় বেণী বদরিকাঁশ্রম 

নে 

দণডবৎ ক-র মায় চলিল! 

দণ্ডে দশবার থায় যাহা দেখে তাহা 

৪৯৯ 

১২৯, 

১২৯ 

৫১৭ 

৪১৭ 
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দধিমন্থ ধ্বনি শুনইতে টা বর ৭২ 

দরশনে নয়নে নয়নে বহে রী ৫ ২৬৮ 

দশদিশ নিরমল ভেল পরকাশ ৫৮১ 

দয়ার সাগর মোর পণ্ডিত র্‌ 7 ৩৪ 

দানী দেখি কাপিছে শরীর রে রন ৩৫৪ 

দারুণ সংসারের চরিত্র দেখিয়া রঃ রর ৬৮২ 

ধাডাইয়া নন্দের আগে গোপাল... রা ১১২ 
দিন অবসান জানিয়া পরাণ রঃ সি ৩১৪ 

দুন্দুভি ডিত্ডিম মনুরী জয়ধ্বনি ঃ রঃ ১৮ 

ঢু বাঁ পসারি আগে ধায় নন্দরাণী ... ক ১০৮ 
দুভজন বৈঠল নিভৃত নিকু্জে রঃ .. 8 

দু প্রেম গুরু ছেল শিল্ রঃ র্‌ ২৬৯ 

দুহ মুখ হেরইতে দুহু তেল রর যি ২৬৭ 
দুরেতে আওত নাগর রায় রঃ ঃ ৪১৭ 

দেখত বেকত গৌরচন্দ ৫ নর ৫২৭ 

দেখত ঝ,লত গৌরচন্দ্র রঃ ৪৫১ 
দেখ ছুই ভাই গৌর নিতাই ... রি ২৬ 
দেখ দেখ গোরা নটরঙ্গ ক ৫৩৯ 

দেখ দেখ গৌর কিশোর প্র ২৯৮ 

দেখ দেখ গৌর চন্দ্র বররঙ্গী রর এ ৬৩১ 

দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর ... ... ৪৬০) ৪৭০ 
দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী লেহ রঃ রর ১৬৫ 



€ ১৭ 

দেখ নবদ্বীপে জ|হৃবী সমীপে 

দেখ মাই নাঁচত নন্দহৃণাল 

দেখ মাই যশোমতী কোরে 

দেখ সখি কুঞ্জে অপরূপ 

দেখ সথি ঝ'লত রাধাশ্যাম 

দেখরি মাই ঝ.লত রাই 
দেখরি সখি কঙল নয়ন 

দেখরি সখি শ্যামচন্ত্ 

দেখে যাগে! শ্রীরূপ মগ্জরী 

দোঁলত রাধা মাধব সঙ্গে 

দোল! অতিশয় বেগ লাগি দহ 

দৌহে দৌহা দরশনে নানা 

লব 

ধন্য ধন্য বলি মেন , 

ধেছুগণ বনে বনে ফিরয়ে অআনন্দমনে ... 

ষ্ন 

নওল নওলী নব রঙ্গমে 

নওল বসন্ত নওল বৃন্দাবন 

নটবর নব কিশোর রায় 

নদীয়া উদয় গিরি 

নন্দ দুলাল নাঁচিত ভাল 

৪৭৭ 

৭৪8 

৭৩ 

৮6 

9৫৪ 

৪৮৬ 

€৫৩২ 

৫৫৬ 

৬৫৭ 

৪৮২ 

২৭৯ 

৩২২ 

৪৬৫ 

৬৩৭ 

১৭৭ 

১৪ 

৭৫ 



॥ ১৮ 

নন্দ দুলাল বাছা যশোঁদা ছুলাঁল 

নন্দরাঁণী গে! মনে কিছু না ভাঁবিহ 

নন্দরাঁণী বাওগে! ভবনে 

নন্দ সুনন্দ যশোমতী 

নন্দের নন্দন যায় বেণু বাঁজাইয়া 
নন্দের মন্দিরে আঁজ বড়ই 

নবঘন কানন শোভন পু 

নবঘন জিনি তু দশ্ণ করেতে 

ন্বদ্বীপে উদয় করল দ্বিজরাঁজ 

নব নীরদ নীল স্ঠান তন্থু 

নব নারী নব নায়র 

নব যৌবনি ধনি জগর্জিনি লাবণি 
মবীন কিশোরী সপী নব মধু পানে 

নাগর অতি বেগে ঝুলায় 

নাগর টেরে টেরে হেরই রাই বয়।ন 

নাঁগর নাগরী সঙ্গে সহচরী 

নাগরেন বাণী শুনি বিনোদিনী 

নাচত গৌর বস রস অন্তর 

নাচত ঘন ননালাল রসবতী 

নাঁচত নটবর কান 

নাঁচত বৃযভ'গ্ কিশোরী 

নাঁচত মোহন ননাহুলাল 

৪২১ 

১৩৫ 

১৬০ 

8৪ 

১৮০ 

১২৬ 

৪৫২ 

২২৯ 

৬২৫ 

৮৩ 

৫১৮ 

৫৩০ 

৫৫৮ 

ও 
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নাচত মোহন নন্দদলাল মেরো কান ... 

নাচত মোহন বাল গোপাল ৪ 

নাঁচয়ে শ্রীকঙ্চ চৈতন্য চিস্তামণি 

নাচিতে না জানি তবু নাচিয়ে 

নাঁচেরে নাঁচেরে মোর রাম 

নাচে নাচে নিতাঁই গৌর ছিজমণির। 

ন। জানিয়ে গোর] চাদের কোন ভাব মনে 

নান! থেলা৷ খেলা শ্রমযূত হইয়! 

না যাইও না যাইও রাই বৈসতরু মূলে 
না বাওহে না বাওহে নবীন কাগারী ... 

নিবুগ্জ মন্দিরে দেখ অদভূত রঙ্গ 

নিকুঞ্জ মাঝারে শ্রীনন্দ কিশোর 

নিজ গৃহে সখী সঙ্গে রসবতী 

নিতাই পদ কমল কোটী চন্দ্র স্ুশীতল ... 

নিদ্রা অচেতন রাণী ক্রিছুই 

নিধুবন মাঝে রাজা হইলা কিশোরী ... 
নিধুবন মাঝেরে ঘতেক সখিগণ 
নিধুবনে কিশোর কিশোরী 

নিধুবনে রাধা মোহন কেলি 

নিপততি পরিত্তে। বন্দন পাঁলী 

নিশি অবশেষে জাগি 

নিশি অবশেষে জাগি সব সখিগণ 

২ 

৩৫৮ 

. ৩৯২১ ৪০৮ 

৪৩৫ 

৪৫০ 

২৫৫ 

৭০০ 

৪৯ 

৪০৯১ 

889 

5৪১ 

৬৬৫ 

৬৬১ 

৪৩ 

৫৯৪ 



€ ২০ 

নিশি অবসানে বুন্দা দেবী জাগল 

নীরজ নয়নী লইল বীণ 

নীল কমল দল শ্রীমুখমণ্ডল 

নীলপীত ধড়া নন্দ পরায় আপনি 
নীলমথি তুমি না কাঁদ আর 

নীলাঁচলে শ্রীগৌরাঙ্গ-উদ্চান ভিতরে ... 

রী 

পঞ্চ বরিখ বয়সাকৃত মোহন 

পথ ছাঁড় ওহে কাঁনাই কিব! রঙ্গ কর 

পদ আধ চলত থলত পুন বেরি 

পনস পিয়াল চুতবর চম্পক 

পরম মধুব মৃদু মুরলী বোলায়ত 

পরুশহি গদ গদ নহি নহি বোল 

পহিলে প্যাবী পছুমিনী ধনি 

পন মোর গৌরাঙ্গ গোসাপ্রি 

পঢ়ত কীর অমিয় গীর 

পাঁধানি নাচয়ে ছুপুর বাঁজয়ে 

পাখানি নাচায়্য। ছুপুর বাজায় 

পাল জড়ো কর হে শ্রীদাম 

পীত ধটা হেম কীঠি ছান্দন ডুরিমাথে 
পুণ্য সুখময় ধাম অন্বিক!নগর 

৫৯১ 

৫২৩ 

১৮৬ 

১৪০ 

১২৬ 

৯৫ 

৩৭৫ 

৫১০ 

৫২০ 

৩৪৪ 

৫২৯ 

৬৯১ 

১৪০ 

৭১ 

৪১১ 

৩৭ 

৪ 



পুত্রমুদারমন্তত- শো দা 

পুরব জনম দিবস দেখিক্ব। 

প্রকাশ হইল গৌর চন্দ 

প্রথম জননী কোলে স্তনপাঁন কুতৃহলে 

প্রথম রন্ধের গানে ব্রদ্ধার ভাঙ্গিল 

প্রভু মোর মদন মোঁহন গোবিন্দ 

প্রাণনাঁথ মোরে তুমি কৃপ। দৃষ্টিকর 

প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন করে 

প্রিয়ার জনম দিবস দেখিয়া 

ফল লেহ ফল লেহ ডাকে 

ফান্তন পূণিম! তিথি 
ফুলক গেন্দু লেই সব সখীগণ 

ফুলবন গোঁরাটাদ দেখিয়া নয়নে 

ফুলবনে দেখিয়ে ফুলময় তচ্চু 

ফুলের ভিতর হইতে বাঁহির হইয়! 
ফুয়ল অশোক নাগ রঙ্গন মালতী 

৮. 

বদন নিছই মেঁছি মুখমণ্ডল 

বদন মেলিয়! গোপাল রাণী পানে 

বদন সোহাগল শ্রমজল বিন্দু রর 

৪২১ 

ট 

৫৬৯ 
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বন মাহা কুন্গম তোড়ি সব সধীগণ রঃ ৬৬৩ 

বন্ধু ঘর হইতে গুনিয়াছি মুরলীর গান ৮০ ৪২৮ 

বলরাম কহে রাণী শুন ওগে। ** রঃ ১৫৪ 

বলরাম তুমি নাকি আমার পরাঁণ ক ১৩৪ 

বলরামের পবিত্র কমল পাত্র রর ঃ ২০৩ 

বসিয় মায়ের কোলে রঃ রঃ ৭৯ 

বসিয়া মায়ের কোলে গদ গদ ও ১১৪ 

বহু দিনের সাধ আছে হরি ৪ রে ৪৩২ 

বড় অপরূপ দেখিলু সজগনি নু রর ৫৬২ 

বডই রহস্ত কথা ক'হাতে না জানি টি ২৮২ 

ঝড়াই এ কি ঘাটের নেয়ে রি ক ৩৯৭ 

বড়াই হোর দেখ রূপ চেয়ে রা রর ৩৮১ 

বাজত ডন্ফ রবাব পাখোয়াজ রঃ ৫১৯ 

বাজত তাল রবাব পাখোয়াঁঞ হে রে ৫২৬ 

বাজত দ্রিমি দ্রিমি ধো দ্রিমিম্বা ২, রি ৬২৮, 

বাজত সব গোঁঠ বাজন! রা রী ১৪৩ 

বাঁজে দিগ দিগ থে থৈয়। হি ৬৪৯ 

বাথন হইতে নন্দ আলি ৫ রঃ ৯৯ 

বাল গোপাল রঙ্গে সমবয় রর ও ৮৯ 

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল ... ঠা ৫৬৭ 

বিগলিত বেশ কেশ কুচ কালি -, রি ৪৮৫ 

বিনোদ ফুলে বিনোদ মাল! ট হয ৬৬৮ 



( ২৩ ) 

বিনোঁদিনি মে| বড় উদ্বার দানী ₹.. ট ৩৭৬ 

বিনোদিনী শুন মোর বাণী রঃ *** ৪০২ 
বিনোদিনি বিনোদ নাগর রর নু ৬২৯ 

বিপিন গমন দেখি হেয় সকরুণ **. রঃ ১৬১ 

বিপিন বিহার করত নন্দ নন্দন 5 ৪৬২ 

বিপিনে মীলল গোপনারী ৫ ৮০, ৪৯৪ 

বিপ্রবৃন্দমভূদলক্ক তি রি ৪৭ 

বিবিধ কুন্থম দিয়া সিংহাসন রঃ ক ২৪৩ 

বিষয়ে সকলি মত্ত পু ৪ 

বিহরই নওল কিশোর চ্‌ রর ৬১৪ 

বিহরতি সহ রাঁধিকয়া রঙ্গী রি রর ৬৩৪ 

বিহরে শ্যাম নবীন কাঁম রর এ ৬২৯ 

বীণ। উপাঙ্গ ডন্ফ কত 2 ৬৩ 

বৃন্দ কহে কান কর অবধান ৪ 2 ২৬৪ 

হুন্দ] কুন্দলতা দেঁ।হে মেলি রে রন ৩০৩ 

বুন্না বচনহি উঠই ফুকারই রঃ ্ ৫৯৬ 

বুন্না বিরচিত রতন হিন্দোলা *** রঃ ৪৮১ 

খবন্দাবন লীলা গোরাঁর মনেতে পড়িল ৃ ৪৯০ 

বৃষ্ভান্থ কুমারী নন্দকুমাঁর ক রর ৬৩৩ 

বৃুষভা নন্দিনী নব অগ্ছরাগিনী ... রি ৪৫১ 

বৃষভাগপুরে আঁজি আনন্দ ** ৮, ৬১ 
বৃযতাচুপুরেতে আনন্দ ৪ ঠ ৫৪ 



€ ২৪ 

বৃষভাহু সুতা রহ সুখে 

বেলি অবসান হেরি শচীনন্দন 

বেশ বনাই বদন গুন হেরই 
ব্রজকুল নন্দন চাদ হাম 

ব্রজ নন্দকি নন্দন নীলমণি 

ব্রজরমণ'গণ হেরি হরফিত 

ব্রজরাঁজ কোঁঙর 

ব্রজেন্্ ন্দন ভজে যেই জন 

ভজ মন সতত হই নিরদন্দ 

ভজ ভজ হরি মনু করি 

ভজহু রে মন নন্দনন্দন 

তয় পাই অতি দেব স্থুরপতি 

ভাগ্যবতী শ্রীধমুন! মাই 
ভাত্র শুরাষ্টমী তিথি 

ভাল নাঁচেরে নাচেরে ননলাল 

ভাঁল নাঁচেরে মোহন নন্দঢুলাল 

তালি রে গোপাল চুড়ামণি 

ভালিরে নাঁচেরে মোর শচীর দুলাল 

ভূবন আনন্দ ক 

ভূবন মোহন শ্যাম চন্রা 

৪৩৬ 

৪০৯ 

৬০১ 

৩২৪ 

১৭৫ 

৫৪৫ 

৬৮৪. 

৬৮৩ 

৬৮৫ 

৬৭. 

৫৩ 

৮৪ 

৮৩ 

২৩৫ 

১৩১ 

৩৮৫ 
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ভোজন সমাপি পবহু 'ব্রজবালক ..* ৪ ২৩১ 

ভ্রমই গহন বনে গৌর কিশোর টা রঃ ২৭৪ 

ভ্রমই গহন বনে ধুগল কিশোর টা ২৭৪ 

ক 

মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর ই রঃ ৫৮৬ 

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর না রঃ ৫৮৮ 

মঝপদ দংশল মদন ভূজঙ্গ নি টা ৫৬৩ 

মণ্ডিত হললীষক মগ্ডলাং রর রা ৫০৪ 

মদন মোহন তছ্ছ গৌরাঙ্গ শ্রন্দরা ... রর ২৮২ 

মধু খতু বিহরহি গৌর কিশোর -.. রঃ ৬১০ 

মধু খতু মধুকর পাঁতি রঃ ৪ ৬২৭ 

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে ্ ৬৫৭ 

মধুর শ্রীবন্দাবনে ঝতুপতি বিহরণে ১", ৬৪৫ 
মধুরিপুরদ্য বসস্তে রঃ রঃ ৬১৬ 

মধুস্দন হে জয় দেরপতে রর ৩৮৮ 

মনের আনন্দে সথি মন্দ মন্দ -* রর ৪৮৭ 

মনোহর বেশ রচল সব সখীগণ ১০ *** ৩০৪ 

মরকত রজত মিশাল -** -* ২৪৫ 

মরম সখি দেখ কুগ্জে কি পরম ৫ ৫ ২৮৩ 

মাধব বত মিনতি করি তোয় রঃ ১, ৬৯৮ 

মাধব মাধবী মাঁধবি কুঞ্জহি রর রঃ ৬৬৯ 

মাধব মিশ্রের ঘরে আনন্দ রি ৩৫ 
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মানস গঙ্গার জল ঘন করে কলকল ৩৮৪ 

মায়ের অঞ্চল ধরি শিশু ৮৮ 

মাহ শাঙউন বরিখে ঘন ঘন রঃ পর ৪৫৮ 

মুদির মরকত মধুর মুরতি টা ৩১৯ 

মূরলী অতি স্থমধুর তান রর এ ৩৯৫ 

মুরলী করাঁহ উপদেশ রর ৫ ৪২৯ 

মুরলী ধরিয়! করে বনমালা গলে ... রঃ ২১৭ 

মুরলী শিখিবে যদি বিনোদিনী রাই ৫ ৪৩১ 
মুবলী শিখিবে রাধে শিখাব পর ৪৩৩ 

মুরলী শিখিলা রাধে গাঁও দেখি ... রা ৪৩৭ 

মুরলী শিখিলে বদি বিনোদিনী রাই ডা ৪৪১ 

মুগমদ কন্তুরী দিয়া অঙ্গ কইল কালা রি ২১৫ 

মেরে! বাঁধা প্যারী সহ খেলত রর 2 ৬৪২ 

মোহন বিজন বনে দুর গেল রা রর ৩৬৫ 

মোহন মূরলী রবে আকুল হইয়া ... হী ৩৫২ 
মোহন বযুনা মাঠে অশোকের রঃ রর ২৪৫ 

হ্ভা 

যজ্ঞপত্বী অন্ন দিয়া নয়ন ইঙ্গিত রি ৫ ২৩০ 

যত নারীকুল বিরহে আকুল রি ৫১৬ 

যতনে যতেক ধন পাপে বটোরলু ৭০৩ 

ত ব্রজবাসী আইলা রঃ র্‌ ৫৬ 

যত পেবাপরা সধী সুচতুরা রঃ ০৪৮০ 



€ ২৭ ) 

য্দপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্ঠটতি  ₹.: রর ৭০৯ 

যমুনাক তীর তরুতল সুশীতল রি সী ১৯৬ 

মমুনাক তীরে ধীরে চলু মাধব রঃ রঃ ১৯৫ 

যমুনার জলে গেলা যশোদা রি ৪ ১০৩৬ 

যমুনার তীরে কাহ্াই শ্রীদামেরে লইয়া ৪১০ 

যশোঁদ! কহ়ে ব।ণী শুন ঠা ক ১১৯ 

যশোদা নন্দন দেখি ৫ রর ৪৯ 

যাছু আমার নবীন রাঁধাঁল রঃ ১৪৬ 

যায় পদ রঠিয়ে রহিয়ে রহিয়ে গে! ্ ১৮১ 

মুখে যুথে রঙ্গিণী বরজ কুল কাঁমিনী "-, ৫১১ 

যুথ হি যুথ রমণীগণ মাঝ রর ৬৪৬ 

যে যে যন্ত্র বাঁজাইতে পার তত রি ৮৫ 

নর 

রজনীক শেষে জাগি শচীনন্দন ** *** ৫৯০ 
রতন থাঁরি ভরি চিনি কদলী রী রং ২৯০ 

রতন মন্দিরে ছুছ' নাগর নাগরী রঃ রঃ ২৭৯ 

রমণী মোহন বিলসিত মন না রঃ ৫৪২ 

রতি অবসাঁনে টৈঠি শ্যামস্তন্দর রহ ্ ৫৭৯ 

রতি অবসানে শ্যাম হিয়াঁয় -_ রর ৫৭৪ 

রতি রঙ্গ উচিত শয়নহি নাগর রা ৫৬৪ 

বকত্ি বস অবশ অলস অতি ঘর্ণিত. ... পু ৫৭৩৬ 
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রা অঙ্গ পরনিতে নটবর রায় রঃ ... ১৮৫ 

রাই অঙ্গে পীত ধড়া শিরে র হ ৪৪০ 

রাইক এছে দশা হেরি কাঁতর রর রর ২৭৬ 

রাইক বেশ বনায়ত কান রী ডং মহ 

রাই কহে শুন সখী সাক্ষাতে ০* রর ২৬৬ 

রাই কাছ নিকুঞ্জ মন্দিরে ক রর ২৭৩ 

বাই কাছ পাশা খেলে রঃ ২৯৯ 

রাই কাছ যমুনার মাঝে নে 22 8০৪ 

রাই জাগে রাই জাগো রর রি ৫৯৫ 

রাই নিয়ড সঞ্জে চলু বর কান ১, *** ১৮৭ 

রাখালে রাখালে মেল। খেলিতে -* রঃ ২৪২ 

রাণী ভাসে আনন্দ সায়রে ৮ ১২৫, ৪২৬ 

রাণী সচকিত হয়া ৫ যা ৯5 

রাধাকুণ্ড সন্নিধাঁনে হযবর্ষদ বনে রে ৫ ৪৭৯ 

রাঁধাকৃষ্ণ নিবেদন এইজন করে টি ৭০৮ 

রাধাকুষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর *** পু ৭১৭ 

রাধানাঁথ করুণ করহ আঁমা * রি ৬৮৮ 

রাধানাঁগ দেখিতে হইছে ভয় রঃ ৬৮৭, 

রাঁধানাথ মে। বড় অধম পাপী রঃ রি ৬৮৬ 

রাধানাথ মো বড পাঁতকী দুরাঁচাঁর ... রর ৬৯০ 

বাঁধা মাধব থেলত পাঁশক -*- ৩০৫ 

বাঁধ মাধব নাচত হোরি রর রর ৬৫৮ 
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রাধামাঁধব শীপ বলে টি রি ৩৬৬, 

রাঁধ! মাধব নীপ মূলে হো রঃ রা ৩৪৪৯ 

রাধামাধব যব দুহু মেলি টু রঃ ১৮৭ 

রাধামাধব শয়নহি বৈঠশ রী টি ২৯১ 

রাধাশ্তাম নাচে ধু অস্ক পাতিয়। রি রি ৫৩৭ 

রাধার মধুর স্বরে সধীগণ সুনাঁগরে ** ্ ৬৬২ 

রাঁধিক চাতকী হাসি শ্যাম সঞ্রো. ১. রঃ ৪১৯ 

রাধিকামুখারবিন্দ কোটি ইন্দুলীজে *"' ২ ৬০৫ 
রাধিক| রাঁণীর পাশে প্রণাম রর না মন 

রাধিকা রুপসি লইয়া তুলদি ২৫৩ 

রাধে নিজকুণ্ড পয়সি তুঙ্গী করু রঙ্গং "- রর ২৮৮ 

রাঁম কৃষ্ণ দুইজনে সকল রাঁখাঁলগণে *, ১" ৪১৫ 

রাঁমপানে চায় রাণী গোপাল পাঁনে ৮" “০* ১৫৯ 

রামের চিবুক পরশি কহে মায় রর ১৬৬ 

রাস অবসাঁনে অবশ “ভেল অঙ্গ *** ৫৫১ 

রাঁস জাগরণে নিকুপ্জ ভবনে ”** র্‌ ৫৭১ 

রাঁসবিলান মুগধ নটরাঁজ টু রঃ ৬৩০ 

রাস বিহারে মগন শ্যামনটরব রি রঃ ৫০৯ 

রাঁট দেশে নাম রর রি ণ 

রাট মাঝে এক চাকা নামে রহঃ 8 ১৩ 

রিতুপতি রজনী বিলাসিনী কামিনী """ ১৮৬৫৯ 



ললিত লবঙ্গলত| পরিশীলন 

ললিতা বলে গো ধনি শুন 

ললিত|। গে! কেমন উপাঁয় করি 

লাঁখবান হেম বরণ গৌর জুতি 

সণ 

শঙ্খ দুন্দুভিনাঁদ বাজয়ে 

শঙ্খ দুন্দুভি বাজে নাঁচে 

শচীর আঙ্গিনায় নাচে 

শচীব্‌ নন্দন গোর! 

শরদচন্দ পঝন মন্দ 

শারদ পৃণিম! নিরমল রাঁতি 
শারি পত অতি অগ্প 

শশার শুক দু'জন উঠিয়া বিহাঁনে 

শিকঙ্গ। বেণু এক তান করিয়! দেয়ল 
শিল্গ] বেণু বেত্র বাঁদা কটিতে 

শিশিরক অন্তরে আওয়ে বসন্ত 

শিশু সব ফিরে অন্বেষিয়। 

শুক শারী মুখে রাঁধ! 

শুতিয়।ছে গোরা চাদ শয়ন মন্দিরে 

শুন কমলিনী বিন হইতে 

৬১৯ 

১৯৯ 

২১৩ 

৩৩০ 

২৮ 

৪২ 

৭৮ 

১৩৯ 

৪৯১ 

৫৪১ 

২৯৪ 

৫৮১ 

৪১৬ 

১৮৯ 

৬২১ 

২৯৭ 

৫৭৯ 



শুনগে! বড়াই বুড়ি তুমি ত 
শুন বিনোদিনি ধনি আমার কাগ্ডাঁরি ... 

শুনলো! সুন্দরী প্রেমের অগোরি 

শুন শুন আঁজুক কৌতুক তাঁজ 

শুনশুন শুন স্বজন কানাই 

শুন শুন সথি তোমারে কহিয়ে 

শুন ন্সন্নর শ্যাম ব্রজবিহাঁরী 

শুনিয়! শ্ীরামের কথ। অন্তরে 

শুচ বল মম বাক্যং 

শেষ রজনি মাহা শৃতল শচীম্থত 

শ্রমজলে ঢর ঢর ছুভক কলেবর 

শ্রীকু্ণ চৈতন্য বলরাম নিত্যানন্দ 

শ্রীকৃষ্ণ ভজন লাগি সংসারে আইলু' 

শ্রীগুরু বৈষ্ণব তোমাঁর চরণ 

শ্ীচৈতগ্য অবতার , 

শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অইৈতাদি 

শ্রীদাম কহয়ে কাঁনাঁই বিলম্ব 
দাম কভিছে বাণী শুন ওগো রর রঃ 

ভ্রীদাঁম যাইয়া কহে নন্দের 

শ্রীদাম সুদাম দাঁম শুন ওরে 

শ্রীদাম স্দমে ডাকি কহয়ে 

শ্রীনন্দের নন্দন করি গোচারণ 

৬৫২ 

৩৪৪ 

২২৭ 

১৬২ 

৫4৩ 

৬৪৩ 

৬৭৬ 

৭১৪ 

১৭ 

৭১৮ 

১৫১ 

১৪৬ 

১৪২ 

১৫৭ 

২২৬ 
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শ্রীপঞ্চমী আছি পরম মঙ্গল দিন 

শ্রীরাধে ভ রন্নাবন রঙ্গং 
শ্রুতি অবতংস অংস পরি লঙ্িত 

শ্রুতি পাশ বিলাস মণি মকরাকৃত 

হ্যাম তোমাকে নাচিতে হবে 

শ্যাম বামে করি দীড়াইল সুন্দরী 
হ্যাম রাস রস রঙ্গিয়া 

শ্ামরু অঙ্গ অনঙ্গ তরা্গম 

সহচর সঙ্গহি গৌর কিশোর 

সহচরীগণ দেখি লাঁজে 

সহচরী সঙ্গে রঙ্গে চলু 

সাজ সাঁজ বলিয়! পড়িয়া! গেল 

সাঝ সময়ে গৃহে আয়ল ব্রজম্ৃত 

সাতৃলি ভাগিল বলি ডাকে 

সারি সারি মনৌহারী নব ব্রঙ্গবাঁল! 

সিনান সমাধান মোছল অঙ্গ 

সিংহাসনে লইয়া রাধিক। বসাইয়া 
সুখময় পুলিন মন্দ মলয়ানীল 

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু 

সুন্দর সুন্দর গৌরাঙ্গ সুন্দর *** টি 

২৭৮ 

৫৯৮ 

৩২৬ 

১৬৮ 

৪২০ 

২০২ 

৫২২ 

৬৪ 

8৪৫ 

৪৭৩ 

৩২৭ 

৬৭২ 
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সুন্দরী শুনহ আগুক কথা 

স্মন্দরী শুনিয়। না শুন মোর বাঁণী 

হনরী সব শুন আমর বচন 

বলের কথা শনি পুছে 

সুরত সমাঁপি শুতল বর নাগর 

স্থরধনি তীরে তীরমাহা! বিলসই 

সুরধুনি বারি ঝারি ভরি 
সকল বালক মেলি নান! রঙ্গে 

সকল বৈষ্ণব গোঁসাঞ্রি দয়। কর মোরে 

সকল রমণী ছোঁড়ি বর নাগর 

সকল রাখাল মেলি খেলা 

সথাগণ সঙ্গ ছাড়ি নন্দ নন্দন 

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে ব্রজননন 

সখি এ দেখ তরণী বাহিয়! 

সখিগণ সমুখহি কাতর কানু 

সথি হের দেখসিয়ে রঙ্গ 

সখীগণ কহে শুন নাগর কান 

সথীর বচন শুনি লাজে 

সখীর সহিতে বেশের মন্দিরে 
সখী সাথে চলে পথে রাই 

সতী কুলবতী সকল যুবতী 

সব ধেলগগণ লইয়। গোপগণে 

৩২১ 

৩৭১ 

৩1৮এ 

২২৩ 

৫৭৫ 

১৯৩ 

২৩ 

২১১ 

৭১৪ 

৫১৩ 

৩৯৪ 

২৩৪ 

৩৯০ 

৩৪৩ 

৫৭৭ 

৫০৯০ 

২৬৩ 

১৪ 

২৬০ 

৩১৬ 

২৫১ 
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সব সখীগণ মেলি করল পয়!ন রর রঃ ২৮৬ 

সব পহ্‌চর সনে বেণু বাজী ওয়ে *** রঃ ২৪০ 

সবছ মিলিত মুন! তীর *** ২০৮ 

সবে মিলি বৈঠল কাঁলিন্দী তাঁর রি রঃ ৫১৪. 

সমর সমাধিয়| যুগল কিশোর না রঃ ৬৬৫ 

সময় জাঁনি সখি মীলল আই ড় রঃ ৫৮৩ 
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শ্রীপদামৃতমাধুরী 

ক্ুতীন্স ৬ 
* টিসি ও আপ 

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মলীলা ।* 
স্রহই--বড় দশকুশী। 

এ তিন ভুবন, মাঝে, অবনী মণ্ডল সাজে, 
তাহে পুন অতি অনুপাম। 

শোক ছুঃখ তাপত্রয়, যার নামে শান্তি হয়, 
হেন সেই শান্তিপুর গ্রাম ॥ | 

45457555587 

ক ১৩৫৫ শূকে অর্থাৎ, ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্রের লাউড় গ্রামে 

শ্রী্মদৈত প্রতুর জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম ছিল কুবের 
পণ্ডিত এবং মাতার নাম নাভ দেবী । 



'তগবান, দঠ, 



প্রীমদৈত প্রভুর জন্মলীলা 

শ্রীরাগ--দুঠুকী । 

কুবের পণ্ডিত, অতি হরিত, 
_ দেখিয়া! পুত্রের মুখ । 

করি জাতকণ্ম, | যেব! বিধি মণ্ধ, 

বাড়য়ে মনের সুখ ॥ 

সব সুলক্ষণ, বরণ কাঞ্চন, " 
বদন-কমল শোভা । 

আজানুলন্িত, "বাহু স্থবলিত, 
জগজন-মনোলোভ। । 

নাভি সুগভীর, পরম সুন্দর, 

নয়ন কমল জিনি। 

অরুণ চরণ, নখ দরপণ, 
জিতি কত বিধু-মণি ॥ 

মহাপুরুষের, চিহ্ন মনোহর, 
দেখিয়। বিল্ময় সবে। 

বুঝি ইহা! হইতে, জগৎ তরিবে, 
এই করে অনুভবে ॥ 

যত পুরনারী, শিশু মুখ হেরি 
আনন্দ সাগরে ভালে । 



শ্ীপদাস্থৃতম্গীধুরী 

না ধরয়ে হিয়া, পুন পুন গিয়া 
নিরখয়ে অনিমেষে ॥ 

তাহার মাতারে, করে পরিহারে, 
কহে হেন সত যার। 

তার ভাগ্যসীমা, কিদ্দিব উপমা, 

ভুবনে কে সম তার ॥ 

এতেক বচন, সব নারীগণঃ 

কহে গদগদ্র ভাষা । 

জগত-তারণ, বুঝিনু কারণ, 

দাস বৈষ্ুবের আশা ॥ 

সুহই--মধাম দশকুশী । 

বিষষে সকলি মত্ত, নাহি কৃষ্ণ নাম তন্ত, 

তক্তিশুন্য হইল অবনী । 

কলি কাল-সর্প বিষে, দগ্ধ জীব মিথ্য। রসে, 
না জানয়ে কেবা সে আপনি ॥ 

নিজ কন্যা-পুত্রোৎ্সবে, ধন ব্যয় করে সবে, 

নাহি অন্য শুভকশ্ম লেশে। 

যক্ষ-পুজে মগ্য মাংসে, নানা মতে জীব হিংসে, 
এই মত হৈল সর্ব দেশে ॥ 



শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর জন্মলীলা 

দেখিয়া করুণ। করি, . কমলাক্ষ নাম ধরি, 
'অবতীর্ণ হইল! গৌড় দেশে । 

ব্রজরাজ কুমার সাঙ্গোপাঙ্গ অবতার, 
করাইল এই অভিলাষে ॥ 

সর্ব আগে আগুয়ান, জীবের করিতে ত্রাণ, 

শাস্তিপুরে হইল প্রকাশ । 
সকল দুষ্কতি বাবে, সবে কৃষ্তপ্রেম পাবে, 

কহে দীন বৈষ্ুবের দাস ॥ 

ঝমর 

মঙ্গল রাগ--ধামালী। 

জয় জয় অদ্বৈত আচার্ধা দয়াময় । 

অবতীর্ণ হইল! জবে হইয়। সদয় ॥ 
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষে সপ্তমী দিবসে । 

শান্তিপুর আসি ওভু হইলা! প্রকাশে ॥ 
সকল মহান্ত মাঝে আগে আগুয়ান। 

শিশুকালে থুইল পিতা কমলাক্ষ নাম ॥ 
কলি কাল-সাপ জীবে করিল গরাস। 

দেখিয়া করুণ! করি হইল। প্রকাশ ॥ 



ভীপদাম্ৃতমাধুরী 

কুবের পণ্ডিতের ঘরে আনন্দ বাধাই১ । 

অদ্বৈত পাইয়া সে আনন্দের সীমা নাই ॥ 
দ্রধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া। 

কুবের পণ্ডিত নাচে পুত্রমুখ চাইয়া! ॥ 

ব্রহ্মা! নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র । 

অদ্বৈত পেয়ে নাচে যত ভক্ত-বুন্দ ॥ 
চন্দ্র নাচে স্র্ধ্য নাচে আর নাচে তার।। 

অদ্বৈত পাইয়। নাচে হইয়া! বিভোরা ॥ 
বুড়া নাচে বুড়ী নাচে আর নাচে যুবা। 
অদ্বৈত পাইয়া নাচে হইয়া বিভোলা ॥ 
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল। 
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল ॥ 



শ্রীনিতানন্দ প্রভুর জন্ম ।* 
শ্রীরাগ__মধ্যম একতালী। 

রা দেশে নাম, এক চাকা গ্রীম, 

হাড়াই পণ্ডিত ঘর। 

শুভ মাঘ মাসি শুরু ভ্রয়োদশী 

জনমিল। হলধর ॥ 

হাড়াই পণ্ডিত, অতি হরষিত, 

পুত্র মহোৎসব করে। 

ধরণী মণ্ডল, করে টলমল, 

আনন্দ নাহিক ধরে ॥ 

শান্তিপুর-নাথ, মনে হরধিত, 

করি কিছু অনুমান । 

অন্তরে জানিলা, বুঝি জনমিলা, 

কৃষ্ধের অগ্রজ রাম ॥ 

* ১৩৯৫ শকে অর্থাৎ ১৪৭৩ খুষ্টান্ে বীরভূমের মধ্যে এক 

চাকা গ্রামে হাঁড়াই পণ্ডিতের ওঁরসে পদ্াবতীর গর্তে শ্রীনিত্যানন্দ 

প্রতৃর জন্ম হয়! 



ভিপদা়তমাধুরী 

বেঞ্বের মন, হৈল পরসন্ন, 
আনন্দ সায়রে ভাসে ॥ 

॥এ দীন পামর, হইবে উদ্ধার, 

কহে দুখী কুঞ্জ দাসে॥ 

ধান্শ্রী--যোত সমতাল। 

ভুবন-আনন্দ-কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ, 

অবতীর্ণ হইল কলিকালে । 

ঘুচিল সকল দুখ, দেখয়া ও চাদমুখ, 

ভাসে লোক আনন্দ হিলোলে ॥ 

জয় জয় নিত্যানন্দ রাম । 

কনক চম্পক কীতি, অঙ্গুলি চান্দের পাতি, 

রূপে জিতল কোটী কাম ॥ 

ও মুখ মণ্ডল দেখি, পূর্ণচন্দ্র কিসে লেখি, 
দীঘল নয়ন ভাভ ধনু । 

আজান লন্ষিত ভুজ- তল থল-পন্কজ, 

কটা ন্গীণ করি-অরি জন্ু ॥ 
চরণ-কমল তলে ভকত-ভ্রমর। বুলে, 

আধ বাণী অমিয়া-প্রকাশ। 

ইছ কলিযুগ জীবে, উদ্ধার হইবে এবে, 
কহে দীন দুখী কৃষ্দাস ॥ : 



আীনিত্যাননদ প্রত্ভুর জন্ম 

স্ুহিনী-_-ছোঁট দশকুশী | 

আগে জনমিলা নিতাই চান্দ। 

পাঁতিল। অমিয়া করুণা-ফান্দ ॥ 

নারীগণ সব দেখিতে যায় । 

সবারে করুণা-নয়নে চার ॥ 

দেখিয়া সে ঘরে আসিতে নারে। 

রূপ হেরি তার নয়ন ঝুরে ॥ 

দেখি সবে মনে বিচার করে । 

এই কোন মহাপুরুষ-বরে ॥ 

দেখিতে দেখিতে বাড়য়ে সাধ। 

ঘরে আসিবারে পড়যে বাদ ॥ 

মনে করি ইহায় হিয়ীয় ভরি । 

নয়নে কাজর করিয়া পরি ॥ 

কত পুণ্য কৈল ইহার মাতা । 
এ হেন বালক দিল বিধাত1।। 

এত কহি কারু নয়ন দিয়া । 

আনন্দের ধার পড়ে বাহিয়া ॥ 

কারু স্তন বাহি দুগ্ধ ঝরে। 

কেহ যায় তায় করিতে কোরে ॥ 



১০ শপদাহৃতমাধুরী 

এসব বিকার রমণীগণে। 

শিবরাম আশ! করয়ে মনে ॥ 

ঝুমর ।* 

শ্রীবাগ- মধ্যম একতাঁল|। 

রাড মাঝে এক চাকা নামে আছে গ্রাম। 

তথি অবতীর্ণ হইল! নিত্যানন্দ রাম ॥ 

হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ। 

মূলে সর্বব-পিতা তানে কৈল পিতা ব্যাজ ॥ 
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ। 

সঙ্গোপেং দেবতাগণ করিয়া তখন ॥ 

কপাসিন্ধু ভক্তি দাতা শুবৈষ্ব-ধাম। 
অবতীর্ণ হইল রাতে নিত্যানন্দ রাম ॥ 

সেই দিন হইতে রাঢ-মণ্ডল সকল। 
পুন: পুনঃ বাড়িতে লাগিল স্বমঙ্গল ॥ 

ক ভীচৈতন্যতাঁগবত। 

১1 যিনি জগতের পিতা তিনি তাহাকে ( হাঁড়াই পণ্ডিতকে ) 

পিতা বলিয়া স্বীকার করিলেন। 
২1 সঙ্গোপনে 



শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম ১৯ 

হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আনন্দ বাধাই ॥ 
নিত্যানন্দ পাইয়। সে আনন্দে সীম] নাই ॥ 
দধি ছুপ্ধ ঘৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া । 

হাঁড়াই পণ্ডিত নাচে পুত্রমুখ চাহিয়া ॥ 
ব্রহ্মা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র । 

নিত্যানন্দ পাইয়। নাচে যত ভক্ত-বুন্দ ॥ 

চন্দ্র নাচে সূর্যা নাচে আর নাচে তারা । 

পাতালে বাস্থকী নাচে হইয়। বিভোর! ॥ 

বুড়ী নাচে বুড়ানাচে আর নাচে যুবা। 
নিত্যানন্দে পাইয়া নীচে যত কুলবাল৷ ॥ 
আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল । 

এ দাস শিবাই-মন ভুলিয়। রহিল ॥ 



শ্রীশ্ীচেতন্তদেবের জন্মলীলা | 

সুহই--বড় দশকুশী। 

কাল্তন পুর্ণিমা তিথি স্থভগ সকলি। 

জনম লভিল গোরা পড়ে হুলাহুলি ॥ 

অন্বরে অমর সবে ভেল উনযুখ । 
লভিবে জনম গোর। যাবে সব ছুখ ॥ 

শঙ্খ ছুন্দুভি বাজে পরম হরিষে। 

জয়ধ্বনি স্রকুল কুস্থুম বরিষে ॥ 

জগ ভরি হুলুধ্বনি ওঠে ঘনে ঘন । 

আবাল বনিত। আদি নর নারীগণ ॥ 

শুভখণ জানি গোর। জনম লভিল!। 

পুর্ণিমার চন্দ্র যেন উদয় করিল ॥ 

* জ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু ১৪*৭ শকে ( ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ) 

চান্তনী পূর্ণিমায় জন্ম গ্রহণ করেন। 



শ্রীচৈতন্তচন্দ্রের জন্মলীলা ১৩ 

সেইকালে চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ । 

হরি হরি ধবনি ওঠে ভরিয়া ভুবন ॥ 
দীন হীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ । 
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথ দাস ॥ 

ধানশী__জপতাল । 

জয় জয় কলরব নদীয়া নগরে । 
জন্ম লভিল! গোরা শচীর উদরে ॥ 

ফাল্গুন পুণিমা তিথি নক্ষত্র ফীন্তুণী। 
শুভক্ষণে জনমিলা গোর দ্বিজমণি ॥ 

পুণিমার চন্দ্র জিনি কিরণ প্রকাশ। 
দুরে গেল অন্ধকার পাইয়া নৈরাশ ॥ 
দ্বাপ্টরে নন্দের ঘরে কৃব্ত অবতার । 

যশোদ। উদরে জন্ম বিদিত সংসার ॥ 

শচীর উদরে এবে জন্ম নদীয়াতে । 

কলিষুগের জীব সব নিস্তার করিতে ॥ 

বাস্থদেব ঘোষ কহে মনে করি আশা । 

 গৌর-পদ-ন্১ মনে করিয়া ভরসা ॥ 

১। জ্গৌরঙজের ছুটি পদ 



উপদাস্থতমাধুরী 

ধানশ্রী-_-যোত সমতাল । 

নদীয়া উদয় গিরি, পুরণচন্্র গৌর হরি, 
কৃপা করি করিলা উদয়। 

পাপ তম হৈল নাশ, ত্রিজগতে উল্লাস, 

জগ ভরি হরিধ্বনি হয় ॥ 

হেনকালে নিজালয়ে উঠিয়া অদ্বৈত রায়ে 

নৃত্য করে আনন্দিত মনে । 

হরিদাস লৈয়। সঙ্গে, হুঙ্কার গর্জন রঙ্গে, 
কেনে নাচে কেহে। নাহি জানে ॥ 

দেখি উপরাগ-রাশি, শীঘ গঙ্গাঘাটে আসি 
আনন্দে করিল গঙ্গা সান । 

পাঞ্া। উপরাগ ছলে, আপনার মনোবলে, 

ব্রাক্ষণেরে করে নান। দান ॥ 

জগত আনন্দময়, দেখি মনে বিস্ময়, 
ঠারে ঠোরে কহে হরিদাস । 

তোমার এছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন, 
বুঝি কিছু কাজে আছে ভাষ ॥ 

আচার্য/-রতন শ্রীবাস১ হল মনে স্থখোল্লান, 

যাই স্নান করে গঙ্গাজলে ॥ 



শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মলীল। ১৫ 

আনন্দে বিহ্বল মন, কৈল হরি সক্গীর্তন, 
নানা দান কৈল মনোবলে ॥ 

এই মত ভক্তি তথি, যার যেই দেশে স্থিতি, 
তাহ তাহ। পাই মনোৌবলে। 

নাচে করে সক্ধীর্তন, আনন্দে বিহ্বল মন, 

দ্রান করে গ্রহণের১ ছলে ॥% 

শ্বীরাগ__মধ্যম দুঠুকী। 

হের দেখসিয়?, নয়ান ভরিয়া, 

কি আর পুছসি আনে । 

নদীয়া নগরে শচীর মন্দিরে 
চান্দের উদয় দিনে ॥ 

কিয়ে লাখবান, কধিল কাঞ্চন 

, রূপের নিছনিং গোর।। 

শচীর উদ্র- জলদে নিকসিল, 

থির বিজুরী পারা ॥ 

শাক্পাপসিশপ ৩ 

* গ্লীচৈতন্তচরিতামৃত ( আদিলীলা ) 

১। চন্রের পূর্ণ গহণ 

২। সীম! 



১৬.  জরীপদাম্ৃতমাধুরী 

কত বিধুঘর বদন উজোর, 

নিশি দ্িশি সম শোভে। 

নয়ান ভ্রমর, শ্রুতি-সরোরুহে,. 

ধায় মকরন্দ লোভে । 

আজান লখ্তিত, ভুজ স্থুবলিত, 
নীভি হেম সরোবর । 

কটা করি-অরি, উর হেম গিরি, 

এ লোচন মনোহর ॥ 

স্ৃহিনী-__-ছোট ছুঠুকী। 

প্রকাশ হইল গৌরচন্দ । 
দশ দিগে বাড়িল আনন্দ ॥ 

রূপ কোটা মদন জিনিয়া । 

হাঁসে নিজ কীর্তন শুনির। ॥ 

অতি সুমধুর মুখ আখি। 
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি ॥ 

জ্রীচরণে ধবজ বত শোহে। 

সব অঙ্গে জগ-মন মোহে ॥ 



শ্রীচেতন্যদেবের জন্মলীল। ১৭ 

দূরে গেল সকল আপদ। 

ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ ॥ 

প্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ জান । 
বৃন্দাবন তগু পদে গান ॥ 

জয়জয়স্তী-_ধাঁমাঁলী। 

শ্চৈতন্য অবতার, শুনি লোক নদীয়ার, 
উঠিল পরম মঙ্গল রে । 

সকল তাপ-হর, শ্রীমুখ সুন্দর, 
দেখিয়া হইল বিভোর রে ॥ 

অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি যত দেব, 
সবাই নর রূপ ধরি রে। 

গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল করি, 
লখিতে কেহো। নাহি পারি রে ॥ 

কেহে। করে স্তৃতি, কারো হাতে ছাতি, 
“কেহে। চামর ঢুলায় রে। 

পরম হরিষে, কেহ পুষ্প বরিষে, 
কেহে! নাচে কেহে। গায় বায় রে ॥ 

দশ দিকে ধায়, লোক নদীয়ায়, 
করিয়া উচ্চ হরিধ্বনি রে। 

মানুষ দেবে মিলি, এক ঠাই করে কেলি, 
আনন্দে নবদ্বীপ পুরী রে ॥ 

এ 



১৮ শ্রীপদাম্বতমাধূরী 

শচীর অজনে, সকল দেবগণ্, 

প্রণত হইয়। পড়িল রে। 

গ্রহণ অন্ধকারে, দেখিতে কেহ নারে, 

দুর্জয় চেতন্যের খেল। রে ॥ 

সকল শক্তি সঙ্গ, আইল গৌরা্স, 

পাষণ্ী কেহ নাহি জানে রে। 

রাঁছু ধরল ইন্দু, প্রকাশে নাম-সিন্ধু, 

কলি-মর্দন বানা১ রে ॥ 

মঙ্গল রাঁগ-_ধাঁমীলী । 

ছুন্দুতি ডিগ্ডিম, মভুরীৎ জয়ধ্বনি, 

গাঁওয়ে মধুর বিষাণ রে। 

বেদের অগোচর, ভেটিব গৌরবর, 
বিলম্বে নাহি আর কাজ রে॥ 

১। ধ্বজ 

২। এক প্রকার ন্বাধ্যরন্্ 



শ্রীচৈতন্যাদেবের জন্মলীল। 

আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল, 

_ সাজ সাজ বলি সাজ রে। 

বু পুণ্য ভাগে, চৈতন্ত প্রকাশে, 
পাঁওল নবদ্বীপ মাঝে রে ॥ 

অন্যোন্তে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘনে ঘন 

লাজ কেহ নাহি মানে রে। 

নদীয়! পুরবাসী, জনম-উল্লীসী, 
আপন পর নাহি জানে রে॥ 

এছন কৌতুকে, দেবতা নবদ্বীপে 
আওল শুনি হরিনাম রে। 

পাইয়া গৌর-রসে, বিভোর পরবশে, 
চৈতন্য জয় জয় গান রে ॥ 

দেখিলা শচী গৃহে, গৌরাঙ্গ পরকাশে, 
একত্রে ষৈছে কোটা চান্দ রে। 

মানুষ রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি, 

বৌলয়ে উচ্চ হরিনাম রে ॥ 

সকল শক্তি নগে, আইল গৌরাজে, 
পাষণ্তী কেহ নাহি জানে রে। 

ভ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ,দ অদ্বৈত আদি ভক্তবৃন্দ, 
বুন্দাবন দাস গুণগান রে ॥ 

টি 



মধ শ্রীপদাম্বতমাধুরী; 

ঝুমর 

মঙ্গলরাঁগ-_ধামালী ॥ 

জগন্নাথ মিশ্ের ঘরে আনন্দ বাঁধাই। 

জনমিল! গৌরচন্দ্র আনন্দের সীমা নাই ॥. 
জয় জয় কলরব নদীয়৷ নগরে । 

জনম লিল গোর! শচীর উদরে ॥ 

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দ্েবগণ ॥ 
হরি হরি হরিধ্বনি ভরিল ভুবন ॥ 
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ। 

সঙ্গোপে দেবতাগণ হেরিলা তখন ॥ 

দধি দুগ্ধ ঘ্ুত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া । 

জগন্নাথ মিশা নাচে পুক্র-মুখ চাইয়া ॥ 
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র । 

গৌরচন্দ্র পেয়ে নাচে যত ভক্তবুন্দ ॥ 

অর্যা নাচে চন্দ্র নাচে আর নাচে তারা । 

পাতালে বাস্থকী নাচে বলে গোরা গোর। ॥ 

আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল । 
এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়া রহিল ॥ 



শ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক ২১ 

উনীন্িতান্নন্দেল্ল অভিন্মেক্ 
মায়ুর--দশকুশী । 

অপরুপ নিতাই চান্দের অভিষেকে । 

বামে গদাধর দাস মনে বড় সুখোল্লাস 
প্রিয় পারিষদগণ দেখে ॥ 

শত ঘট জল ভরি পঞ্চ গব্য আদি করি 
নিতাই চান্দের শিরে ঢালে। 

(চৌদিকে রমণিগণ জজ-কার ঘনে ঘন 
আর সবে হরি হরি বোলে ॥ 

বাম পাশে গৌরী দাস হেরই দক্ষিণ পাশ 
আবেশে নাচয়ে উদ্ধারণ। 

বাস্থ আদি তিন ভাই১ আনন্দে মঙ্গল গাই 
ধনগ্ুয় মুদঙ্গ-বায়ন ॥ 

ঘন হরি হরি বোল গগনে উঠিছে রোল 
» প্রেমায় সকল লোক ভাসে । 

সঙরি পরমানন্দ ঠাকুর শানিত্যানন্দ 
গুণ গায় বৃন্নাবন দাসে॥। 

পাপ 

১। বাসুদেব, মাধব ও গোবিন্দ ঘোঁষ তিন ভ্রাতা ছিলেন। 

গোঁবিন্দ মাধব বাঁজুদেব তিন ভাই। 

যা সভার কীর্ভনে নাঁচে চৈতন্য নিতাই ॥ 

--টতন্চরিতামৃত--আদি | 



হ্‌হ প্রীপদাৃতমাধুত্ী : 

ভাটিয়ারীস্ধামালী? 

জয়রে জয়রে জয় নিত্যানন্দ রায় । 
পণ্ডিত রাঘব১ ঘরে বিহরে সদায় ॥ 

পারিষদ সকলে দেখিয়। পরতেকৎ । 

ঠাকুর পণ্ডিত সে করেন অভিষেক ॥ 
নিত্যানন্দ ্ধূপ যেন মদন সমান। 

দীঘল নয়ান ভাঙ প্রসন্ন বয়ান ॥ 

নানা আভরণ অঙ্গে ঝলমল করে। 

আজান লম্বিত মাল। অতি শোভ। ধরে 

অরুণ বরণ জিনি ছুখানি চরণ। 

হৃদয়ে ধরিয়া কহে দাস বৃন্দাবন ॥ 

পাপী পপ সপাপাশ শালি পাটা পপ শশিস্পাশিাাাশিশ শিশিািশিিিি শ পপি পপ 
০ ০০০ 

১। পানিহাটা গ্রামে ইহার বাস ছিল। প্রভু নিত্যানন্দ 
ইহার গৃহে তিন মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। রাঘব পণ্ডিত, 
নীলাচলে গিয়া চৈতন্যদ্দেবকে দর্শন করিয়া আমিতেন এবং ঝুলিতে 

করিয়া নিজ ভগ্ীর প্রস্তত মিষ্টান্ন দিতেন । 
২। প্রত্যক্ষ । 



তত্র পুর্ধ্বাভিষ্মেক? 

ললিত--দশকুশী। 

স্থরধুনি বারি ঝারি ভরি ঢারই 
পুনহু ভরি ভরি ঢারি। 

কো! জানে কাহে লাগি অভিসিঞ্চই 
লীল! বুঝই ন! পারি। 

হেরইতে মঝু মনে লাগি রহু 
সীতা-পতি অদৈত পু ॥ 

নব নব তুলসী মঞ্ুল মঞ্জরী 
তাহি দেই হাসি হাসি। 

কবহু গৌর সিত শ্বামর লোহিত 
কত মুরতি পরকাশি ॥ 

ভাহিনে রছু পুরু- ষোত্তম পণ্ডিত, 

কামদেব রহ বাম। 

অপরূপ চরিত হেরি সব চকিত্ত 

গোবিন্দ দাস গুণ গান ॥ 

১। নবদ্ীপের পুরুযোত্তম পণ্ডিত মহাঁশয়। 

নিত্যানন্দ নামে যাঁর মহোস্মাদ হয় ॥-_চৈতন্তচরিতামৃত 



৪ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

শ্রীরাগ-_দুঠুকী। 

পুণা স্থখময়ধাম অন্থিক নগর নাম 
যথা গৌর নিতাইর বিলাস । 

ব্রজের প্রিয় নম্ম সখ স্ববল বলিয়া লেখ৷ 

গৌরী দাস রূপে পরকাশ ॥ 
একদিন রাত্রিশেষে দেখিলেন স্বপ্নাবেশে 

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ সনে । 

কহে ওহে গৌরীদাস পুরিবে তোমার আশ 

আমর। আসিব দুই জনে ॥ 

নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে। 

তোমারে ছাড়িয়া খেনে সোয়াস্থ না হয় মনে 

দোহে রব তোমার মন্দিরে । 

স্বপ্ন ভঙ্গে অনুরাগী উঠিয়া বসিলেন জাগি 
মনে হেল আনন্দ রসময় ॥ 

ক[(ভিষেক যত কাজ তুরিতে করহ সাঁজ 

প্রূপ চরণ ধরি কয় ॥ 



শ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক 

মায়ুর _ দশকুশী ॥ 

আনন্দে ঠাকুর গৌরী দাস। 
ডাকিয়া আপন গণে কহিলেন জনে জনে 

যে হয় চিত্তের পরকাশ ॥ 

আনহ মঙ্গল দ্রব্য গন্ধপুষ্প পঞ্চগব্য 

ধুপ দীপ যত উপহার। 

আজ শাখ। ঘটে বারি কলা রোপণ সারি সারি 

আর যত বস্ত্র অলঙ্কার ॥ 

শত ঘট পুর্ণ জল জোড় গুয়। নারিকল 

মধ্যে পাতি দিব্য সিংহাসন । 

ভক্তবুন্দ ঘত জন আর কীর্তবনীয়াগণ 

আনহ করিয়া নিমন্ত্রণ ॥ 

হেন ক্লে আচন্িতে নিত্যানন্দ করি সাথে 

কর ধরাধরি ছুই ভ1ই। 
সেই স্থানে উপনীত প্ত আনন্দচিত 

স্বরূপ কহয়ে বলি যাই ॥ 

৫ 



২৬ জ্পদাস্থতমাধুরী 

হৃহিনী--ছঠুকী 1 

দেখ দুই ভাই, গৌর নিতাই, 
বসিল। বেদীর পরে । 

গগন তেজিয়া, নামিলা আসিয়া, 
যেন শশী দিবাকরে ॥ 

হেরি হরষিত, ঠাকুর পর্ডিত, 

প্নিজগণ লইয়া সাথে । 
জল স্থবাসিত, ঘট ভরি কত, 

ঢালয়ে দোহার মাথে ॥ 

শঙ্ঘ ঘণ্টা কীশী, বেণু বীণা বাঁশী, 

খোল করতাল বায়। 

জয় জয় রোল, হরি হরি বোল, 

চৌদ্িকে ভকত গায় ॥ 

সিনান করাইয়া, বসন পরাইয়া, 

বসাইল! সিংহাসনে । 

ধূপ দীপ জ্বালি, লইয়া! অধ্ধ্য থালি,, 

| পুজা কৈল দুইজনে ॥ 



শ্রীচৈতগ্ মহাপ্রভুর অভিষেক হ্প 

উপহারগণ, করাইয়া ভোজন, 
তান্ব,ল চন্দন শেষে। 

ফুল হার দিয়া, আসারতি করিয়া, 
প্রণমিল কৃষ্ণদাকস ॥ 

উীততন্থ্য হ্মহাপ্রভুক্প অভিস্মেক 

কৌবিভাস--জপতাল। 

আজু শচী-নন্দন নব অভিষেকণী* 
আনন্দ-কন্দ নয়ন ভরি দেখ ॥ 

নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি ছু রঙ্গে । 

গাও্ত উনমত ভকতহি সঙ্গে ॥ 

হেরইতে নিরুপম কাঞ্চন দেহ] । 

বরিখয়ে সবহু নয়নে ঘন মেহ। ॥ 

পুন পুন নিরখিতে গোরা-মুখ-ইন্দু। 
উছলল প্রেম-স্থধারস সিন্ধু ॥ 
জগভরি পুরল প্রেম-তরঙ্গে 

বঞ্চিত গোবিন্দ দাস পরসঙ্গে১ ॥ 

১ ইহাদের প্রসঙ্গ হইতে গোবিন্দ দাস বঞ্চিত রহিয়াছেন। 



নত শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

ধানশী-_জপতাল। 

আনন্দে ভকতগণ দেই জয় রব। 

প্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে মহা মহোৎসব ॥ 

পঞ্চগব্য পঞ্চাম্ৃত শত ঘট জলে । 

গৌরাঙ্গের অভিষেক করে কুতুহলে ॥ 
রতন বেদীর পর বসি গোরাচাদ । 

অপরূপ সে রমণী-মন ফান্দ ॥ 

শান্তিপুর নাথ আর নিত্যানন্দ রায়। 

হেরিয়া গৌরাজ-সুখ প্রেমে ভাসি যায় ॥ 

মুকুন্দ সুরারি আদি সুমধুর গায়। 

হরি বলি হরিদাস নাচিয়া বেড়ায় ॥ 

কহে কৃষ্ণদাস গোরাটাদের অভিষেক । 

নদীয়ার নর নারী দেখে পরতেক ॥ 

ভাটিয়ারী--ধামালী । 

শঙ্খ দুন্দুভি নাদ বাজয়ে সুম্বরে । 

গোরাগান্দের অভিষেক করে সহচরে ॥ 

গন্ধ চন্দন দ্রিলা ধূপ দীপ জ্বালি। 
নগরের নারীগণ করে অধ্য থালি ॥ 



শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিষেক ২৯ 

নদীয়ার লোক সব দেখি আনন্দিত । 
ঘন জয় জয় দিয়া সবে গায় গীত ॥ 

গোরাচাদের মুখ সবে করে নিরীখণে | 

গোরা-অভিষেক-রস বাস্থ ঘোষ গানে ॥ 

ধানশী-্একতালা । 

আনন্দ কন্দ, নিত্যানন্দ, গৌরচক্ত্র সঙ্গে | 

প্রেমে ভাসি, হাসি হাসি, রোমহষ অঙ্গে ॥' 

সীতানাথ, লই সাথ, পণ্ডিত শ্রীবাস । 

গদাধর, দামোদর, হরিদাস পাশ ॥ 

হরিবোল, উতরোল, কীর্তনের সাথ । 

গোরএ-শিরে, ঢালে নীরে, শাস্তিপুর নাথ ॥ 

অভিষেকে, সবে দেখে, পরতেকে পু ॥ 

নৃত্য গীত, আনন্দিত, প্রেম হাস্য লু ॥ 

ঘট ভরি, ঢালে বারি, গৌরচক্দ্র মাথ । 

শুদ্ধ স্বর্ণ, গৌর বর্ণ, ভাব পুর্ণ গাত ॥ 
স্বিস্তার, কেশভার, চামরের ছান্দ। 

মুখচন্দ্র, ভয়ে অন্ধ-কার যেছে কান্দ ॥ 



শ্রীপদাস্বতমাধুরী 

অঙ্গ মোছি, বস্ত্র কোচি, পরাইল রামাই১। 
সিংহাসনে, দিব্যাসনে, বসিলেন যাই ॥ 

অদ্বৈতচন্দ্র, প্রেম কন্দ, পূজা কৈল যত। 
করি নিতান্ত, রামকাস্ত, তাহা কৈবে কত ॥ 

মালসী-_তেওরা ! 

গৌর সুন্দর, পরম মনোহর, 

প্রীবাস পণ্ডিত গেহ | 

শোন চম্পক, কনক দর্পণ, 

নিন্দি সুন্দর দেহ ॥ 
বসিয়া গোর! পচ, হাসিয়। লন লু, 

কহয়ে পণ্ডিত ঠাম । 

তোহারি প্রেম রসে, এ মোর পরকাশে, 
দেখহ সে। পু হাম ॥ 

শুনিয়া পণ্ডিত, অতি হরষিত, 
চরণ তলে গড়ি যায়। 

করয়ে স্তরতি নতি, প্রেম জলে ভাসি, 
পুলকে পুরল গায় ॥ 

১। শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাত৷ 



শ্রীচৈতন্ত মহা প্রভুর অভিষেক 

ভাগবতগণে, আসিয়া তৈখনে, 

' পহুক করে অভিষেক । 

বারি ঘট ভরি, রাখিল সারি সারি, 

গন্ধ আদি পরতেক ॥ 

যুকুন্দ গদাধর, পণ্ডিত দ্বামোদর, 

মুরারি হরিদাস গায়। 

উঠিল জয়ধ্বনি, মঙ্গল রব শুনি, 

নদীয়ার নর নারী ধায় ॥ 

পণ্ডিত শ্রীবাস, পরম উল্লাস, 

পনুঁক শিরে ঢালে বারি । 

চৌদিকে হরিবোল, বড়ই উতরোল, 

মঙ্গল রব সব নারী ॥ 

নিতাই অদৈত, অতিনু হরধিত, 

হেরই ডাহিনে বাম। 

সিনান সমাপল, বসন পরায়ল, 

পুরল সব মনকাম ॥ 

কতনু উপচারি, পুজল গৌরহরি, 

ভোজন আসন বাস। 

দগ্ডুবত নতি, করল বন্ধ স্ততি, 

কহয়ে গোবপধ্ধন দাস ॥ 

৩১ 



৮৯ পপপপাপপপী পাপাপপপাপপনদ পাপ পাপা পালা বাশিশাপিপাা পি স্পাসপীশী ৭ পপ 

৩ শীপদাম্ৃতমাধুরী 

ওীগজ্গালল্ সঙ্ডিভিক্র আন্ত * 

ধানগ্রী-_ যোতসমতাঁল । 

ধন্য ধন্য বলি মেন, চারিযুগ মধ্যে হেন, 

কলির ভাগ্যের সীমা নাই । 

স্থন্দর নদীয়! পুরে, মাধব মিশরের ঘরে, 

কি অদ্ভুত আনন্দ বাধাই ॥ 
বৈশাখের কুহুদিনে, জনমিল! শুভক্ষণে, 

গৌরাঙ্গের প্রিয় গদাধর। 
শ্ীমাধব রত্বাবতী, গুজ মুখ দেখি অতি, 

উল্লাসে অধৈর্য নিরন্তর ॥ 

শা টিশাপািশিশশটাশাপাস্প্পীপাশীটি 

* শ্রীধাম নবদ্ধীপে টাপাহাটা গ্রামে ১৪০৯ শকাব্দে (১৪৮৭ 

খৃষ্টাবে ) বৈশাখী অমাবস্ত! তিথিতে রত্বাবতী দেবীর গর্ভে মাধব 

মিএের ওরসে শ্রীগদাধর জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের 

সহিত গদাঁধরের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। গদাধর পণ্ডিত শীলাচলে 

যমেশ্বর টোটাঁয় বাঁস করিম] গোপীনাথের সেবা করিতেন এবং 

শ্রীমপ্তাগবত পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর আনন্দ বিধান করিতেন । 



শ্রীগদ।ধর পণ্ডিতের জন্মোৎসব 

কিবা গদ্ধাধর শোভা, সভার নয়ন লোভা, 

যেন কত আনন্দের ধাম । 

ঝলমল করে বর্ণ, জিনিয়া সে শুদ্ধ স্বণ, 

সব্বাঙ্গ স্রন্দর অন্ুপাম ॥ 

যত নদীয়ার লোক, পাশরিয়া দুঃখ শোক, 

পরস্পর কহে কুতৃহলে। 

মাধবের কিবা! ভাগ্য, হৈল যেন বত্বু লভ্য, 
না জানি কতেক পুণ্যফলে ॥ 

বিপ্র পত্বীগণ আসি, আনন্দ সাগরে ভাসি, 

রত্বাবতী মায়ে প্রশংসিয়া | 

দেখিয়া সোণার স্থতে,  ধান্্য ভুর্বব। দিয়! মাথে, 

আশীব্বাদ করে হর্ষ হৈয়া ॥ 
গদাধর প্রভাবেতে, বিবিধ মঙ্গল যাতে, 

কন্দীগণ করে ধাওয়া ধাই। 

নরহরি কহে যেন, জনমে জনমে হেন, 

গদাইঠাদের গুণ গাই ॥ 

স্ুহই-_কাঁটা দশকুশী। 

জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞ্চি। 

যার কৃপাবলে সে চৈতন্য গুণ গাই ॥ 
৬) 

৩৩ 



ভ্রীপদাম্থতমাধুরী 

হেন সে গৌরাঙ্গ চান্দে যাহার পিরীতি । 

গদাধর প্রাণনীথে যাহে লাগে খ্যাতি ॥ 

গৌরগত-প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে। 
ক্ষেত্রবাসে কৃষ্ণ-সেবা যার লাগি ছাড়ে ॥ 

গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরালের গদাধর | 

শ্বীরাম জানকী যেন এক কলেনর ॥ 

যেন এক প্রাণ রাধা বুন্দাবন-চন্দ্র 

তেন গৌর গদাধর প্রেমের তরঙ্গ ॥ 

কহে শিবান্ন্দ পু যার অনুরাগে । 

স্যাম ত্র গৌরাঙ্গ হইর়! প্রেম মাগে 

শ্রীরাগ_ মধ্যম একতালা! । 

দয়ার সাগর মোর পণ্ডিত গোসাণই । 

তোমার চরণ বিনে মোর গতি নাই ॥ 

গৌরাঙ্গের সঙ্গে রঙ্গে অবতার করি । 

নিজ নাম প্রকাশিল জগত বিস্তারি ॥ 

কলি যুগের জীব যত মলিন দেখিয়া । 
নিজ রাধা নাম দিল জগত ভরিয়া ॥ 

যেই রাধ। গদাধর গৌরাঙ্গের কোলে । 

সেই কুষ্ণচৈতন্ সব্বশান্ত্রে বোলে ॥ 



শ্রীগদাধর পণ্ডিতের জন্মোৎসব ৩৫ 

রাধা রাধা বলি গৌরাঙ্গ পণ্ডিতেরে ডাকে । 
সেই এই বুন্দাবনে সখি লাখে লাখে ॥ 

পণ্ডিত গোর্সাইর প্রেমে ভাসিল সংসার । 

দীন হীন অকিঞ্চন না রহিল আর ॥ 
ঈষত হাসিয়া গৌরাঙ্গ কহে পণ্ডিতেরে । 

বুদ্দাবনে তিন ঠাকুর সমর্পিলে! তোরে ॥ 

তিন সেবক দিয়। পণ্ডিত তিন ঠাকুর সেবে। 

পণ্ডিত গোসাঞ্িহর কৃপা মোরে কবে হবে ॥ 

পণ্ডিত গোপাই আমার জগতের প্রাণ । 

নরনানন্দের মনে নাহি জানে আন ॥ 

ঝুমর- ধামালী । 
রি 

মাধব মিশরের ঘরে আনন্দ বাধাই । 

পুজ-মুখ হেরিয়া আনন্দের সীম! নাই ॥ 
দধি ঘ্ৃত নবনীত গোরস হলদি। 

অঙ্গনে ঢালিল যত নাহিক অবধি ॥ 

কি আনন্দ হইল আজু কি আনন্দ হইল। 
নরহরি দ।সের মনে জাগিয়া রহিল ॥ 



শ্রীগৌরগদাধরের গুণগান । 

কাঁমোদ- ছোটদশকুশী | 

আমারে করুণাবাণ অনাথ জনার প্রাণ 

গদাধর পণ্ডিত গোর্সাই । 

জগতের চিত চোরা! গোকুলনাগর গোর 

যার রসে উল্লাস সদাই ॥ 

যার মুখ নিরখিয়। ভূমে পড়ে মুরছিয়। 

তিলেক ধেরয নাহি মানে । 

জলকেলি পাশা সারি ফাগু খেলা আদি করি 

কীর্তন নর্তন বার সনে ॥ 

গদাধর গ্রভুগুণে দিব।নিশি নাহি জানে 

সুখের সায়রে সদা ভাসে। 

প্রভুর মনেতে যাহ। সময় বুঁঝিয়। তাহা, 

| যোগায়েন রহি প্রভূ পাশে ॥ 



শ্রীগৌরগদাধরের গুণগান 

একদিন শচী মাতা তাম্থুল অর্পণে তথা 

দেখি গদাধরের প্রতাপ । 

ধরিয়া গদাই হাতে কহয়ে নিমাইর সাথে 
সতত রহিবে মোর বাপ ॥ 

গৌরাঙ্গ যায় যথা গদাধর যায় তথ! 
তিলেক ছাড়িতে নারে সঙ্গ ৷ 

শ্রীবাস অদ্বৈত মনে কত সুখ ক্ষণে ক্ষণে 

দেখি গোরা-গদাধর-রঙ্গ ॥ 

গাদাই গৌরাঙ্গ অঙ্গে চন্দন লেপিয়া রঙ্গে 

মালতির মাল। দিল গলে । 

নাজানি কি করে হিয়া গ্রাণনাথে নিরখিয়! 

ভাসে দুটা নয়নের জলে ॥ 

প্রভুর শয়ন ঘরে শয/ার রচনা করে 

শয়ন করিলে গোরা রায়। 

গদাই সমীপে শুইয়া পূর্ব কথ! সুধাইয়া 
কত ভাব উথলে হিয়ায় ॥ 

গৌরাঙ্গ গোকুল শশী এহেন আনন্দে ভাসি 

নবদ্বীপে করিল বিহার । 

জানাইয়া গদাধরে পুরব প্রেমের ভরে 
' করিল সন্ন্যাস অঙ্গীকার ॥ 



_ শ্ীপদাম্ৃতমাধুরী 

শ্রীকেশের অদর্শনে যে ইেল গদাইর মনে, 

তাহা কে কহিবে এক মুখে। 

নীলাচলে প্রভু সহ গিয়া গোপীনাথ গুহ 

বাস নিয়মিত সেবা স্থখে ॥ 

তথ। প্রভু মহাসুখে পণ্ডিত গৌসাইর মুখে 
শুনেন শ্রীভাগবত কথ! । 

সে কথা-অম্ৃত পানে ধারা বহে ছুনয়নে' 

কিবা সে অদ্ভুত প্রেমগাথ। ॥ 
প্রভু নীলাচল হতে প্রীগৌড় মণ্ডল পথে 

গমন করিতে বুন্দাবনে ৷ 

গদাইর নির্বন্ধ যাহা সেই ক্ষণে ছাড়ি তাহা। 

চলে নিজ গ্রাণনাথ সনে ॥ 

গৌর গদাধর দৌোহে সে সময় যাহা কহে 

তাহ! শুনি কেব। ধেধ্য ধরে। 

কত না শপথ দিয়! গদাধরে ফিরাইয়া। 

চলে প্রভু কাতর অন্তরে ॥ 

গদ্াই গৌরাঙ্গ বলি কান্দে ছুই বাহু তুলি 
ভূমে পড়ে মুচ্ছিত হইয়া । 

সার্বভৌম আদি যত গদ[ধরে কহি কত- 
যত্বে চলে নীলাচলে লইয়া ॥ 



হ্রগৌরগদাধরের গুণগান 

গদাইর বাকুল প্রাণ নাহি ভান ভোজন পান 

বহে বারি নয়ন যুগলে। 

কে বুঝে এ প্রেম ধারা  কতেক দিবসে গোরা 

আসিয়া মিলিল! নীলাচলে ॥ 

পরাণনাথেরে পাইয়া গদাই আনন্দ হইয়া 

বিচ্ছেদ বেদন গেল দূরে । 

আহ! মরি মরি যাই ভুবনে উপম! নাই 

গদাইর গুণে কে না ঝুরে ॥ 

প্রভু নিভ্যানন্দ ভালে যার লাগি নীলাচলে 

আনিল! তগুল গৌড় হৈতে। 

গদাধর পাক কৈল ভোজনে যে স্থুখ হৈল 

তাহার তুলনা নাহি দিতে ॥ 

নিত্যানন্দ বিমুখেরে গদাই দেখিতে নারে 

সে না দেখে গদাই বিমুখে | 

কহে দাস নরহরি গাও গাও মুখভরি 

হেন গদাইর গুণ স্থখে ॥ 

৩০৯ 
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বেহাগিশ্র কেদাঁর_ মধ্যম দশকুশী। 

হের দেখসিয়ে, নয়ন ভরিয়ে, 
কি মার পুছদস আনে । 

নিয়! নগরে, শচীর মন্দিরে, 
চাদের উদয় দিনে ॥ ণ' 

সোণ। শত বান, জিনিয়। বরণ, 

অরুণ দীঘল আখি। 

হেন লয় মনে, ওহেন বূপক, 

সদাই দেখিতে থাকি ॥ 

কিবা সে ভুরুর, ভাঙ,র ভ্গিম, 

নাসা তিলফুল জিনি। 

রাত উতপল, চরণ যুগল, 

প্রভাতের দিনমনি ॥ 
সপে শশা পিপিপি পাপা সি কিক 

পিপি পিসিশ 
1 স্পসসী পসস 

.*. রাজ্রিক'লে গেয়। 
+ লোঁচন দাসের একটি পদ্দের আরস্তে এই দুইটি কলি 

আছে। (১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) অন্য কলিগুলি স্তবতন্ত্। 



শু কুষেের জম্মলীলা ৪১ 

বুঝি শচী দেবী, কোন দেবে সেবি, 
অনেক তপের ফলে। 

মোহন মুরতি, অখিলের পতি, 
করিল আপন কোলে ॥ 

ভব বিধি যারে, সদ] ধ্যান করে, 

সে শিশু-মুরতি হইয়ে। 
চন্দ্রশেখরে, কহয়ে কান্দিয়া, 

*চীর চরণে শুয়ে ॥ 

বেহাঁগ- তেওট । 

নিদ্রা অচেতন রাণী কিছুই না জানে । 
চেতন পাইয়। পুজ্র দেখিল নয়নে ॥ 
রোহিণীকে বোলাও তুল। তুঙ্গ করবি । 
হের এদখসিয়া আসি বালকের ছবি ॥ 

এ কথ। শুনিয়। নন্দ আনন্দিত মন । 

একে একে চলিলেন স্থতিকা ভবন ॥ 

' কত কোটী চন্দ্রের হইল উদয়ে। 

হেরিয়ে বালকের রূপ আনন্দ হৃদয়ে ॥ 

। হেরিয়ে অপরূপ আনন্দ উল্লাস । 

কৃষ্চন্দ্র-জন্ম কহে, গোবিন্দ দাস ॥ 



৪২ শ্রীপদাস্ৃতমাধুরী 

বেহাগ-জপতাল। 

শছ/ হন/ভে ব)কে ন/চে দেব? / 

জয় জয় হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন ॥ 

ভাব্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি নক্ষত্র রোহিণী ॥ 

দশদিক ন্বমঙ্গল শুভক্ষণ জানি ॥ 

জনমিল। ব্রজপুরে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ৷ 

অস্তরীক্ষে দেব করে পুষ্প বরিষণ ॥ 

পঞ্চগব্য পঞ্চাম্ৃত গন্ধাদি সাজায়! 

অভিষেক করে দেবি জয় জয় দিয়া ॥ 

অপ্লর! নাচয়ে গান করয়ে গন্ধবব । 

মঙ্গল জয়কার দেই দেবপত্বীসব্ব ॥ 

কত কোটা চান্দ জিনিয়। উদয় । 

এদ্বিজ মাধব কহে আনন্দ হৃদয় ॥ 

শ্নস্ম্োোজ্ কবি । 

বিভাঁস--মধ্যম দশকুশী | 

পুরব জনম দিবস দেখিয়া 

আবেশে গৌররায় । 

নিজগণ লৈয়। হরষিত হইয়া 
নন্দমহোত্পব গায় ॥ 



নন্দোতসব 

খোল করতাল বাজয়ে রসাল 

কীর্তন জনম-লীল) 1 

আবেশে আমার গোর?” হ্ন্দর 

গোপবেশ নিরমিল। ॥ 

ঘৃত ঘোল দধি গোরস হলদি 
অবনী মাঝারে ঢালি। 

কান্ধে ভার করি তাহার উপরি 

নাচে গোরা-বনমালী ॥ 

করেতে লগুড় নিতাই সুন্দর 

আনন্দ আবেশে নাচে । 

রামাই মহেশ রাম গৌরী দাস 
নীচে তার পাছে পাছে ও 

হেরিয়া যতেক নীলাচল লোক 

তেমের পাথারে ভাসে। 

দেখিয়। বিভোর আনন্দ সাগর 

এ জগমোহন দাসে ॥ 

কৌবিভাস-_বুহৎ জপতাল। 

নিশি অবশেষে, জাগি বরজেশ্বরী, 

হেরই বালক-সুখচান্দে । 

৪৩" 
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কত উল্লাস, কহই না পারিয়ে, 
উথলই হিয়। নাহি বান্ধে ॥ 

আনন্দ কে৷ করু ওর। 

শুনি ধ্বনি নন, গোপেশ্বর আওল, 

শিশু-মুখ হেরিয়। বিভোর ॥ প্র ॥ 
চলততি খলত, উঠত খেণে গিরত, 

কহি যত গোকুল লোকে । 

আওল বন্দিগণ, ব্রাহ্মণ সঙ্গরন, 

করতহি জাত বৈদিকে । 

দধি ঘুত নবনী, হরিদ্র। হৈয়জগব১ 
ঢালত অঙ্গন মাঝে । 

কহ শিবরাম, দাস অব আনন্দে, 
নাচত গাওত ব্রজবর রাজে ॥ 

ধানসী মিশ্র বিভান-মধ্যম একতাল!। 

নন্দ ভনন্দ যশোমতী রোহিণী 

আনন্দ করত বাঁধাই । 

গোকুল নগর লোক সব হরষিত 

নন্দ মহল চলু ধাই ॥ 
পপ পা আপা পসপ্পপপ্পরাপাপপলা িিশিিিতিপিপীয িিশিশিশীাশাীশদি পপ শি ১ শা শশাাশীশ্রী ০ শিশাঁিটাট শি শীট ২ 

১। সগ্য দোহন কর! হইয়াছে যে ছুগ্ধ। 

০০ ২স্প্পীপ্পি তি ২ শশা পপি এমপি টি 



শাশেগে। ওলা ৪৫ 

গোরোচন। জিনি গৌরী সুুনাগরী 

নবনব রঙ্গিনী সাথ । 

নন্দ স্থত সবে হেরইতে আনন্দে 

লোক চলত পথ মাঝ ॥ 

আনন্দ কো করু ওর | 

পশ্থহি গান তান কত করতহি 

মনস্থখে সবজন ভোর ॥ 

আওল নন্দ- মহল মহা আনন্দে, 

অঙ্গনে ভেল উপনীত । 

যশোমতী রোহিণী, লেই সব গোপিনী, 
করতহি সবজনে পীত ॥ 

যশোমতী বয়ান, হেরি সবে পুছত, 

£কছন বালক দেখি । 
জনম সফল তুয়া, আনন্দ ধন জন, 

পুণ্য ভুবনে কত লেখি ॥ 

গোপ গোপীগণ, দধি ঘৃত মাখন, 
ঢালত ভারহি ভার । 

কহ শিবরাম, সকল দুখ মিটল, 

আনন্দে কো করু পার ॥ 



৪৬ শ্রীপদাষতমাধুরী 

ভৈরবী-জপতাল । 

পুত্রমুদারমসূত যশোদা । 

সমজনি বল্লবততিরতিমোদা১ ॥ঞ্র। 

কোহুপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারম্‌ । 

নৃত্যতি কোহপি জনো বন্বারম্‌ ২ ॥ 
কোহপি মধুরমুপগায়তি গীতম্‌। 
বিকিরতি কোহপি সদধিনবনীতম্ত ॥ 

কোহপি তনোতি মনোরথ-পূর্তিম্‌। 
পশ্যতি কোপি সনাতন-মুর্তিমূ । 

১। যশোঁদা মহান্‌ অর্থাৎ সর্ব শুভলক্ষণ যুক্ত পুত্র প্রসব 
করিলেন। গোঁপসমাজ তাহাঁতে অত্যন্ত হ্্ধযুক্ত হইল। 

২। কেহ কেহ বিচিত্র উপহার লইয়া আসিল; কেহ আঁননে 
পুনঃ পুনঃ নৃত্য করিতে লাগিল। 

৩। কেহ বা মধুর গীতালাপ করিতে লাগিল, কেহ কেহ দধির 
সহিত নবনীত ভূমিতে ঢালিয়া দিল। 

৪। কেহ কেহ *যাঁচকের মনাবাঞ্চ। পুরণ করিতে লাগিল; 
আবার কেহ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ( পক্ষান্তরে সনাতন গোস্বামীর আরাঁধ্য- 
দেবতা ) দেখিতে লাঁগিল। 



নন্দোত্সব ৪৭ 

আশাবরী--মধ্যমদুঠুকী | 

বিপ্রবন্দমভুদলঙ্ক তি গোধনৈরপি পুর্ণম্‌। 
গায়নানপি মদ্বিধাং ব্রজনাথ তোষয় তৃর্ণম্১। 
সুনুরডূত স্থন্দরোৎজনি নন্দরাঁজ তবায়ম্‌। 

দেহি গোষ্ঠজনায় বাঞ্চিতমু্সবোচিত দায়ম্‌ ॥ঞ্॥ 
তাবকাত্মজবীক্ষণ ক্ষণনন্দিমদ্বিধ চিত্তম্‌। 

যন্ন কৈরপি লব্ষমর্থিভিরেতদিচ্ছতি বিত্ত ॥ 

শ্রীসনাতন-চিত্তমানস কেলিনীলমরালে। 

মাদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতু সব্বদা তব বালেঃ ॥ 

১। হে ব্রজরাজ নন্দ! ব্রাঙ্গণগণ অলঙ্কার ও গোবৎসাদি 

দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়াছেন! এক্ষণে মাদ্বশ গাঁয়কগণকেও সত্বর সন্ত 
করুন। 

২। হে নন্দরাজ! আপনার এই অপূর্ব সুন্দর পুত্র 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং সমস্ত গোপগণকে উতৎসবোচিত বস্ত 

অর্পণ করিয়া! অভীষ্ট পূর্ণ করুন। 

৩। আপনার পুত্র দর্শনে আনন্দোৎফুল্ল আমার চিত্ত আর 

কোনও বিত্ত প্রার্থনা করে না, কিন্তু কোন যাঁচকেও যাঁহ। প্রার্থন। 

করে নাঁই, সেই ধন কাঁমনা করিতেছে। 

৪| কৃষ্ণগতচিন্তব্যক্তির পক্ষান্তরে শ্রীননাতনের মানস সরোবরে 

ক্লীড়সক্ত নীলহংস স্বরূপ আপনার এই বাঁলকে সর্ধদা আমাদিগের 

রতি থাকুক ॥ 



৪৮ শ্রীপদাম্থৃতমাধুরী 

তুড়ীমিএ ভাটিয়ারী-ধাঁমালী। 

জয় জয় ধ্বনি ব্রজ ভারয়া রে। 

উপনন্দ অভিনন্দ, সবনন্দনন্দন নন্দ, 
সবে মিলি নাচে বাহু তুলিয়। রে ॥ঞ॥ 

যশোধর যশোদেব, হুদেবাদি গোপলব, 
নাচে রে নাচে আনন্দে ভুলিয়া রে। 

নাচেরে নাচেরে নন্দ, সঙ্গে লৈয়। গোপবুন্দ, 
হাতে লাঠি কান্ধে ভার করিয়া রে ॥ 

খেনে নাচে খেনে গায়, স্থতিকা গ্ুহেতে ধায়, 
ফিরয়ে বালক মুখ হেরিয়। রে । 

দধি দুগ্ধ ভারে ভারে, ঢালে রে বনী পরে, 
কেহ শিরে ঢালে দধি ভুলিয়া রে ॥ 

লগুড় লইয়া! করে, আওল ধীরে ধীরে, 
নন্দের জননী নাঁচে বরীয়সী বুড়িযা রে। 

যত বৃদ্ধ গোপনারা, জয় কার ধ্বনি করি, 
আশীষ করয়ে শিশু বেডিয়া রে ॥ | 

নর্তক বাদক যত, নাচে গায় শত শত, 

ধেনু ধায় উচ্চ পুস্ছ করিয়া রে। 
তোর হৈল গোপসব, অপরূপ নন্দোতসব, 

এ দাস শিবাই নাচে ফিরিয়া রে ॥ 
পাপ পা শশী 

১। গোঁপবৃন্দ আনন্দে বিভোর হইল। 



নন্দৌোৎসব 

ললিত-- ছোট দশকুশী। 

যশোদা নন্দন দেখি, আনন্দে পুর্ণিত আখি, 

কৌতুকে নাচয়ে গোপরাণী । 
তৈল হরিদ্রা পায়, সবে সবার অঙ্গে দেয়, 

হুলাছুলি দিয় জয়ধবনি ॥ 

কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ মানা বাদ্য বায়, 

নন্দের আনন্দের নাহি সীমা । 

উৎসব করয়ে রোলে, ঘন ঘন হরি বোলে, 

কি কহিব যশোদার মহিমা ॥ 

অখিল ভুবন-পতি, অনাথ জনার গতি, 

সকল দেবের শিরোমণি । 

আজু শুভদিন মোরে, হৈল! গরুভু নন্দ ঘরে, 

বড় ভাগ্যবতী নন্দরাণী ॥ 

তহি এক ধনি আসি, কহে যশোমতী প্রতি, 

কৈছন বালক দেখি। 

কি কহব ভাগ্য, যোগ্য নহে ত্রিভুবনে, 

পুণ্য পুগ্ত তব লেখি ॥ 
৪ 

৪০১ 



৫০ শীপদাস্বতমাধুরা 

শুনইতে এহন, বচন রসায়ন, 

ভাসই আনন্দ হিল্লোলে। 

আপন হৃদয় সঞ্রেত করে ধরি বালক, 

দেয়ল তাকর কোলে ॥ 

গদগদ যশোমতী, কহই সকল প্রতি, 

মঝু নহে তোই। সবাকার । 

কহে যছু নন্দন, একে একে সবজন, 

পরশিয়! আনন্দ অপার। 

আঁশাঁবরী--তেওট | 

ব্রজরাজ-কোডর । 

গোকুল উদয় গিরি চাদ উজোর ॥ 

কোটা ইন্দ্র জিনি মুখ তনু জলধর। 

একত্রে উদয়ে আলে করিয়াছে ঘর ॥ 

মুখ নীল সরোরুহ বিদ্ব অধর । 

অরুণ কমল শ্রুতি নয়ান ভমর ॥ 

করত জিনিয়া কর রক্তপদ্মবর | 

নীল ধরাধর উর নাভি সরোবর ॥ 
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সিংহের শাবক কটা অতি মনোহর । 
উলটী কদলী উরু দেখিতে স্থন্দর ॥ 

থল কমল জিনি চরণ রাতুল । 
হেরিয়া উদ্ধব-পু' চিত মন ভুল । 

দধিমঙ্গল । 

ঝুমর | 

ভাটিয়ারি--ধামাঁলী। 

স্বর্গে ছুন্দুভি বাঁজে নাচে দেবগণ। 

হরি হরি হরি ধ্বনি ভরিল ভুবন । 
ব্রক্ষা নাচে শিব নাচে আর নাচে ইন্দ্র । 

গোকুলে গোয়াল। নাচে পাইয়া গোবিন্দ ॥ 
নন্দের মন্দিরে রে গোয়াল! আইল ধাইয়!। 

হার্তে লাঠি কান্ধষে ভার নাচে থেয়া থৈয় ॥ 

দধিছুপ্ধ ঘ্ৃত ঘোল অঙ্গনে ঢালিয়া । 

নাচেরে নাচেরে নন্দ গোবিন্দ পাইয়া ॥ 

চন্দ্র নাচে সুধ্য নাচে আর নাচে তার । 

পাতালে বাস্্কী নাচে হইয়। বিভোরা। ॥ 

দধি ঘ্ৃত নবনীত গোরস হলদি । 

আনন্দ আবেশে ঢালি নাহিক অবধি ॥ 



৫২. শ্রীপদাস্থতমাধুরী 

গোয়ালা গোয়াল। মেলি করে হুড়াহুড়ি ৷ 

হাতে লাঠি করি নাচে যত বুড়াবুড়ি ॥ 
গোকুলের লোক সব বালবৃদ্ধ করি । 

নরনে বহয়ে ধার] শিশুযুখ হেরি ॥ 
নন্দ বাবা নাচে কত অন্তর উল্লাসে । 

আনন্দে বাধাই গীত গাহে চারি পাশে ॥ 

আনন্দ হইল বড় আনন্দ হইল। 

এ দাস শিবাইর মন ভুলিয়। রহিল ॥ 

জীরাধিকার জন্মোৎসব। 

জ্বী গৌরচন্দ্ 

শ্রীবাগ--মধ্যম একভাঁলা । 

প্রিয়ার জনম দিবস দেখিয়া 
আনন্দে ভরতা তনু ৷ 

নদীয়। নগরে, বৃষভানু-পুরে 
উদয় করিল জন্ু ॥ 



ভ্ীরবাধিকার জন্মোৎসব ৫৩ 

গদাধর-মুখ, হেরি পুন পুন 

নাচে গোর! নটরায়। 

ভাব অনুভব, করি সঙ্গী সব, 

মহানহোতৎসব গায় ॥ 

দধির সহিত, হলদি মিলিত, 

কলসে কলসে ঢালি। 

প্রিযগণ নাচে, নানা কাছ কাছে, ১ 

ঘন দিয়! হুলাহুলি ॥ 

গৌরাঙ্গ নাগর, রসের সাগর, 

ভাবের তরঙ্গ তায়। 

জগত ভানিল, এ হেন আনন্দে, 

দাস বল্পবী গায় ॥ 

|] সারঙ্গ--তেওট । 

ভাদ্র শুক্লাষ্টমী তিথি, বিশাখা নক্ষত্র তথি, 

শীমতী জনম সেই কালে । 
মধ্য দিন গত রবি, দেখিয়। বাঁলিক। ছবি, 

জর জয় দেই কুতৃহলে ॥ 

১। বেশ ধারণ করে। 



ভ্রীপদাম্বতমাধুরী 

বৃষভান্ু পুরে, প্রতি ঘরে ঘরে,, 

জয় রাধে শ্রীরাধে বলে। 
কন্যার টাদমুখ দেখি, রাজ। হইল মহা ন্থধী 

দান দেই ব্রাহ্গণ সকলে ॥ 

নান। দ্রব্য হস্তে করি, নগরের যত নারী, 
সবে আইল কীতিক। মন্দিরে । 

অনেক পুণ্যের ফলে, দৈব হৈল। অনুকূলে, 

এহেন বালিক। মিলে তোরে ॥ 

মোদের মনে হেন লয়, এহে। তমানুষ নয়, 

কোন ছলে কেব! জনমিল!। 

ঘনশ্যাম দাস কয়, না করিহ সংশয়, 

কৃষ্ণপ্রিয়া সদয় হইলা। ॥ 

শ্রীরাগ--ছুঠুকী । 

বুষভান্ু পুরেতে আনন্দ কলরব । 

উদ্ধমুখে ধেয়ে আইল ব্রজবাসী সব ॥ 
ধাইয়। আইল সব ব্রজের রূপসী । 
দেখে বুষভামুস্থতা জিনি কত শশী । 



রাধিকার জন্মোৎসব 

দেখিয়া গোপিক1 সব আনন্দে ভরিল। 

নাহিক নয়ান ছু'টী কীত্তিক। দেখিল ॥ 

পায়াছিলাম সাধ পুরাব রতনের নিধি । 
গোবিন্দ দীস কহে নিদারুণ বিধি ॥ 

ধানশ্রী--যোত সমতাঁল। 

কান্দয়ে কীপ্তিকা রাণী, ছুন্য়নে বহে পানি, 

ধূলি পড়ি গড়াগড়ি যায়। 

এমনি সুন্দর কন্যা, এ বূপ জগতে ধন্যা, 

বিধি চক্ষু নাহি দিল তায় 

হায় বিধি কি দশ! করিল]। 

দিয়ে গো রতন নিধি, হাত নাহি দিল বিধি, 
ধন আবরণ না হইল]1।। 

কান্দি বৃষভানু নারী, ভূমে যায় গড়াগড়ি, 
তেজিল অঙ্গের অলঙ্কার । 

কেশ পাশ নাহি বান্ধে, ভূমে গড়াগড়ি কান্দে, 

ছুনয়নে বহে পামি-ধার || 

আসি যত সহচরী, উঠাইল হাতে ধরি 
বসাইল আপনার কোলে । 

কহয়ে মধুর বাণী, আর না কান্দিহ রাণী, 
ভালো মন্দ কপালের ফলে ॥ 

৫৫ 



৫৪৬ শ্রীপদাস্ৃতমাধুরী 

কন্যা কোলে কর দেবী, এ হোক্‌ চিরজীবি, 

বাহু মেলি কন্যা লহ কোলে। 

বাচিয়া থাকিলে এই, শতেক কোডর সই, 
আশীৰ করহ কুতুহলে ॥ 

শোক দুঃখ পরিহরি* কন্যা নিল কোলে করি, 

ছাড়ে রাণী দীরঘ নিশ্বাস। 

দাসিগণ সারি সারি, সেচই বানিত বারি, 
মন্ত্র জানে গোবিন্দ দাস ॥ 

বাল! ধাঁনশী-একতাঁলা ৷ 

যত ব্রজবাসী আইল! দেখিবারে রাই । 

কৃষ্ণ কোলে করি আইল যশোমতী মাই ॥ 

কোলে হইতে গোপালে রাখির ভূমিতলে। 

যশোদায় কীত্তিক দুঃখ কান্দি কান্দি বলে। 

হামাগুড়ি ধীরে ধীরে যাইয়া মুরারি। 
এলাম আমি নয়নকোনে হেরহে কিশোরী ॥ 

রাই হিয়ায় হাত দিয়া রহিলেন হরি । 
রাধিক। চাহিয়া দেখে ওনধপ মাধুরী |। 

হেনকালে দেখিরা যশোদ! নন্দরাণী | 

আই আই বলে কোলে নিল নীলমণি || 



রাধিকার জন্মোৎসব ৫৭ 

নিরমল আখি দেখি কীত্তিক। বিহবল!। 

গোপালে আদরে দিল কাঞ্চনের মাল। ॥ 

পুরাইল গোপাল তোমার আমার বাসনা । 
এ শশীশেখর দিল নগরে ঘোষণা ॥ 

শ্রীরাগ-_ছুঠুকী। 

এ তোর বালিকা, চান্দের কলিকা, 

দেখিয়। জুড়ায় আখি । 

হেন মনে লয়ে, সদাই হৃদয়ে, 

পসর। করিয়। রাখি ॥ 

শুন বুভানু-প্রিয়ে | 

কি হেন“করিয়া, কোলেতে রেখেছ, 

এহেন সোণার বিয়ে ॥ প্র ॥ 

তডিত জিনিয়া, বদন স্ন্দর, 

মুখে হাসি আছে আধা । 

গণকে যে নাম, সে নাম রাখুক, 

আমরা রাখিলাম রাধা! ॥ 



শ্রীপদায়ৃতমাধূরী 

স্বরূপ লক্ষণ, অতি বিলক্ষণ, 

তুলন। দিব বা কিয়ে। 

মহাপুরুষের, প্রের়সী হইবে, 

সোঙরিব। যদি জীয়ে ॥ 

দুহিত1 বলিয়া, দুখ ন। ভাবিহ, 

ইছে1 উদ্ধারিব বংশ । 

জ্কানদাস কহে, শুনেছি কমলা, 

ইহার অংশের অংশ ॥ 

ধানশী--জপতাল । 

জর জয় কলরব বুষভানু পুরে । 

আশনন্দ-অআবধি নাহি প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 

কীত্তিক। কীন্তিদা বটে গোপ গোগা বলে। 

কোন কীত্তি ফলে এই মুক্তিমতী কোলে ॥ 
কেহ বলে বুধভান্ু ভানু মেনে বটে। 

নহিলে ব। কার ভাগ্যে হেন কন্যা ঘটে ॥ 

কেহ বলে এ কি কথা। চেখে দেখ মাই । 

ত্রিভুবনে হেন রূপ কোন জনে নাই ॥ 

বূপের ছট। চান্দের ঘটা না পারি লিখিতে। 

দেখি আখি জুড়াইল পরাণ সহিতে ॥ 



শ্রীরাধিকার জন্মোৎসব . ৫৯৯, 

রূপ দেখিতে বুক ভাসিয়ে আনন্দ পাথারে। 

আপনি নাচিছে পদ কি আর বিচারে ॥ 
জনমে জনমে যেন হেন নিধি মিলে । 

কেহ বলে মনের কথা তৃমি সে কহিলে ॥ 
যত স্মঙ্গল আছে করহ শ্ছিনি। 

ব্রাহ্গণ আনিয়া দান দেহ বত্ব মণি ॥ 

মগ্ন মনে গোপগণে করে মহোতসব | 

কবে হবে কৃষ্ণকান্ডে সে সব সম্ভব ॥ 

তুড়ী মিশ্র ভাটিয়ারী-_ধাঁমালী। 

আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়। | 

নব বাস ভূঘ। পরি, ধায়ত গোপ নারী 

রহিতে নারয়ে ধৃতি ধরিয়া ॥ ঞ্চ ॥ 

কিবা অপরূপ সাজে, প্রবেশে ভবন মাঝে, 

গৌপগণ কাঁদ্ধে ভার করিরা । 

বুষভানু নৃপমণি, আপনা মানয়ে ধনি, 
বালিক। বদন বিধু হেরিয়া ॥ 



৬৪০ শ্্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

সৃভানু সুচন্দ্র ভানু, ধরিতে নারয়ে তনু, 
নাচে সব গোপ তায় ঘেরিয়।। 

বাজে বাগ্ভ নান। জাতি, গীত গায় প্রেমে মাতি 

বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া ॥ 

ঘ্বুত দধি দুগ্ধ সহ, হরিদ্রা সলিল কেহ, 
ঢালে কারু মাথে ছল করিয়া । 

মুখরার সাধ কত, করয়ে মঙ্গল যত, 
কৌতুকে দেখয়ে নরহরিয়া ॥ 

আঁশোঁয়ারী_ তেওট। 

জরে জয়রে জয় বৃধভানু-তনি১। 

অবনি উয়ল থির বিজুরী জিনি ॥ 

অরুণ অধর মুখ চন্দ্র জিনি। 
উগারে অমিয়। তাহে ঈবদ হাসনি ॥ 

নয়ন যুগল শ্রুতি অতি মনোলোভা । 
কর পদতল এই অষ্টগদ্মশোভ। ॥ 

মুখ ইন্দু গণ্ড যুগ ভালে অদ্দ চান্দে। 

কর পদ নখে কত বিধু পড়ি কান্দে ॥ 

কনক মুণাল ভুজ নাতি সরোবর । 

এদাস উদ্ধব হেরি চিত মনোহর ॥ 
১১১১১ 

১। বুষভাগ্ত-তনয়া। 

পি পি ও পি পিস পপ পপ পপ সা 



রাধিকার জন্মোৎসব ৬১ 

ঝুমর 

ভাটিয়ারী-ধামালী। 

বৃষভান্ পুরে আজি আনন্দ বাধাই । 

রত্ব ভানু স্থভানু নাচয়ে তিন ভাই ॥ 

দধিঘুত নবনীত গোরস হলদি। 

আনন্দে অঙ্গনে ঢালে নাহিক অবধি ॥ 

গোপ গোগী নাচে গায় যায় গড়াগড়ি । 
মুখর! নাচয়ে বুড়ি হাতে লেয়া নড়ি ॥ 

বৃধভান্ রাঁজা নাচে অন্তর উল্লাসে । 

আনন্দে বাধাই গীত গায় চারি পাশে ॥ 

ল্‌ক্ষ লক্ষ গাভীবতস অলঙ্কত করি । 

ব্রা্মণে করয়ে দান আপন পাসরি ॥ 

গারক নরক ভাট করে উতরোল । 

দেহ দেহ লেহ লেহ শুনি এহিবোল ॥ 

কন্যার বদন দেখি কীত্তিক। জননী ॥ 

আনন্দে অবশ দেহ আপন না জানি । 

কত কত পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া উদয় ॥ 

এদাস উদ্ধব হেরি আনন্দ হৃদয় । 



আীরাধিকার অভ্ডিষেক 

জ্ীগৌরচক্দ্র। 

স্থহই--মধ্যম দশকুশী ৷ 

গোরা ব্ধপে কি দিব তুলনা । 

তুলন! নহিল যে কিল বান সোণা ॥ 

মেঘের বিজ্রী নহে পের উপাম। 

ভুলন। নহিল রূপে চম্পকের দাম ॥ 
তুলনা নহিল ন্র্ণ কেতকীর দল । 

তুলনা নহিল গোরোচন। নিরমল ॥ 

কুহ্ীম জিনিয়া অঙগ-গন্গ মনোহরা । 

বাস্থ কহে কি দিয় গটিল বিধি গোরা ॥ 

বরাড়ি--সধ্যম একতালা । 

একদিন শ্বন্দরী রাই স্রনাগরী 

সব সহচরিগণ সঙ্গ । 

শ্রীবুন্দাবনে কুপ্ত নিকেতনে 
বৈঠল কৌভুক রঙ্গ ॥ 



শ্রীরাধিকীর অভিষেক 

তহি পুন ভগবতী পূর্ণমাসি দেবী, 
ব্রজ-বনদেবিক সাথ । 

রাইক শুভ অভি- ষেক করণ লাগি, 
আওল উলসিত গাত ॥ 

কতশত ঘট ভরি, বারি স্ুবাসিত, 

ততহি করল উপনীত । 

দধি ঘ্বৃত গোরস, কুস্কুম চন্দন, 
কুস্থমহাঁর স্থুললিত ॥ 

বাসভূষণ উপ হার রসায়ন, 
আনল কত পরকার । 

রতন বেদীপর, বৈঠল শশীমুখী, 
সখিগণ দেই জয় কার ॥। 

শ্রীবৃন্দাবন- ভূমি-ঈশ্বরী করি 
ভগবতী করু অভিষেক । 

চৌদিকে জয় জর মঙ্গল কলরব 
আনন্দে মোহন দেখ ॥ 

বেলোয়ার--একতালা | 

বীণ। উপাঙ্গ ডন্ষ কত বাঁজত 

ম্ধুরে হুদঙ্গ সঙ্গে করতাল। 

'চৌদিকে সহচরী জয় জয় রব করি 
নাচত গাওত পরম রসাল |॥ 



শ্রীপদাস্বতমাধুরী 

দেখ দেখ রাইক শুভ অভিষেক । 

কনক মুকুর তনু বদন চাদ জন্ম 

নিরমল নীরে ঝলকে পরতেক ॥ 

ভগবতাঁ কতন্' যতন করি রাইক 

শির পরি ঢালই বাসিত বারি। 

স্থমেরু শিখরে জন শত মুখী সুরধুনি 
বেগে গিরয়ে মহী এছে নেহারি ॥ 

কুঞ্চিত কুন্ুল বাহি পড়য়ে জল 

মোতিম চরকে জন্ুু। 

হেরইতে অখিল নয়ন মন ভুলয়ে 
আনন্দে মোহন অবশ তনু ॥। 

যথারাগ। 

সিনান সমাধান মোছল অঙ্গ । 

পহিরণ নীলিম বসন স্রঙ্গ | 

মণিময় আভরণ ভগবতী দেল। 

যাহা যেই শোভল পহিরণ কেল ॥ 

মণিমন্দির মাহ! আওল রাই। 

রতন সিংহাসনে বেঠল যাই ॥ 

বনফুল-মাঁল! দেয়ল বনদেবী । 

এছন চন্দনে বহুমত সেবি | 

৬৪ 



শ্রকৃষ্ণের সিংহাসন-যাত্রা ৬৫ 

বৃন্দাবনেশ্বরী করি ভেল নাম। 

ডাহিনে ললিত বিশাখা! বৈসে বাম ॥ 

মধুমতী ছত্র ধরিল ধনি মাথ।. 

চি্তিবিচিত্র দও করু হাত | 

চম্পক লতিক! চামর করু গায় । 

শশীবাল। শশী সম বীজন বায় ॥ 

ভগবতী পঞ্চদীপ করে নেল। 

আরতি করি নিরমঞ্কন কেল ॥ 

আর সব সহচরী মঙ্গল গায়। 

মোহন দুরহি নেহারই তায় ॥ 

অীকঞ্জের সিংহাসন-যাত্র 

“ দিবা অভিষেক । 

শ্রীগৌরচন্দ্র। 

আজ শচী নন্দন করু অভিষেক । 

আনন্দ কন্দ নয়ন ভরি দেখ ॥ 

ইত্যাদি । *% 

ক্ষ ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
৫ 



চে ্ ে প্রীপদাসুতমাধুরী 

বিভানমিশ্র ভৈরবী - জপতাল। 

আকাশ ভরিয়া! উঠে জয় জয় ধ্বনি । 

নাচে শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র দিনমণি ॥ 
জন্মতিথি পুজ। কৃষ্ণচন্দ্র অভিষেক । 
স্থরনর মুনিগণ দেখে পরতেক ॥ 

পঞ্চগব্য পঞ্চামুত শত ঘট জলে। 

জয়জয় দিয়। কৃর্ণচন্দ্র শিরে ঢালে ॥ 

নানা যন্ত্র বাদ গীত ছুন্দুভির রোল । 
এ তিন ভুবনের লৌকে বলে হরি বোল ॥ 
কলরব মহোতসব জগৎ বেড়িয়া । 
কান্দে হাসে প্রেমে ভাসে ভূমিতে পড়িয়। ॥ 
অখিল ব্রহ্মা গু-নাথ নন্দের নন্দন । 
নরসিংহ দেব মাগে চরণে শরণ | 

মল্লারমিশ্র কাঁনাড়া-উাঁশপহিডা | 

আভু বনি নব অভিষেক গোবিন্দকি | 
পরমানন্দ স্রথ প্রেম-কন্দকি ॥ 
ঝলকত নীল নলিনী মুখ শোহ1। 
হেরইতে অখিল ভূবন-মনমোহা ॥ 



দেবগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক ৬৭ 

'গোরস দধি ঘবুত হলদিক নীরে। 

গাগরী ভরিয়া! ঢালই শিরে ॥ 

বাজত ঘণ্টা তাল মদ । 

জয় জয় দেই পুর নারীগণ রঙ্গ || 
বলি বলি যাতহি চরণারবিন্দ । 

পরমানন্দকে পু শ্রীগোবিন্দ ॥ 

দেবগণ কর্তৃক শ্রীকষ্ণের অভিষেক । 

শ্রীরাগ__ছুঠুকী। 

ভয় পাই অতি, দেব স্থর-পতি, 

আসির! গোকুল পুরি । 

নিভৃতে পাইয়া, হরবিত হইয়া, 
পড়ে কৃষ্ণের পদে ধরি ॥ 

স্তুতি নতি করি, পুন পুন পড়ি, 
অপরাধ ক্ষমাইল। 

দেবগণ লইয়া, একত্র হইয়া, 
কৃষ্ণ অভিষেক কৈল ॥ 



৬৮ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

আসিয়! স্বরভি,১ কৃষ্ণ-শিরোপরি,. 
ঢাঁলয়ে স্তনের ক্ষীর । 

দ্রেবগণ মিলি, শিরোপর ঢালি, 

আকাশ-গঙ্গার নীর ॥ 

দুন্দুভি বাজে, বি্ভাধরী নাচে, 
গন্ধবের মধুর গায় । 

পড়ে স্তৃতি বাণী, জয় জয় ধ্বনি, 
আকাশ ভেদিয়। যায় ॥ 

দেব কলরব, মহ! মহোৎসব, 
নানামতে পুজা কৈল। 

হইয়া দণ্ডবতে, পড়িলা ভূমিতে, 
চরণে শরণ লৈল। 

তুষ্ট হইয়! হরি, শুভদৃষ্টি করি, 
সব দ্েবগণ পানে । 

অভয় পাইয়া, পদরজ লইয়া, 

গেল! সব দেবগণে ॥ 

নন্দের নন্দন, আইল! ভবন, 
লোকে কেহ ন! জানিল। 

গাইল মাধব, কৃ অভিষেক, 

দেবগণে সেবা! কেল ॥ 

১। ইন্দ্রের কামধেু। 



জ্রীকৃষ্তের বাল্যলীলা ৬৯ 

আাতন্যতলীভলা। 

শ্রীগৌরচন্দ্র | 

কৌবিভাস-_জপতাঁল। 

একমুখে কি কহব গোরাচান্দের লীল]। 

হামাগুড়ি বায় নান! রঙ্গে শচীর বাল। ॥ 

লালে মুখ ঝর ঝর দেখিতে সুন্দর । 
পাক] বিশ্ুকল জিনি স্ুরঙ্গ অধর ॥ 
অঙ্গদ বলয়! শোভে স্থবাহু-যুগলে। 

চরণে মগরা খাঁড়, বাঘনখ গলে ॥ 
সোনার শিকলী পিঠে পাটের থোপনা। 

বাসুদেব ঘোষ কহে নিছনি আপন! ॥ 

স্রুহই ধানশী-__দশকুশী। 

কি মোহন যাছুয়! কি রঙ্গ । 

নব নলিনী-দল, জিনি মুখ সুন্দর, 
পঙ্ক বিরাজত অঙ্গ ॥ 

কর জানু ভর গতি, চরণ চঞ্চল অতি, 

ক্ষিতি চুন্ধন মোতিমাল। 

নিজ কটি কিন্কিণী, ঝুমুর ঝুমুর শুনি, 
রহি রহি অঙ্গ নেহার ॥ 



পত . আ্রীপদাস্বতমাধুরা 

জননী ভরম হইয়া, আনের নিকট যাইয়া, 

আঁচল ধরিয়। উঠে কোলে । 

উদ্ধে নয়ন করি, বয়ান নেহারি হরি, 

মা বলিয়া আনদিকে চলে ॥। 

বুদ্ধি-রহিতে হেন, ফিরে জগজীবন, 

যশোমতী দেখয়ে অলিন্দে । 

কহে যছ্ুনীথ দাস, জনমে জনমে আশ, 

সে প্-চরণারবিন্দে ॥ 

বিভাস--একতাঁল1! 

দেখ মাই ম্বশোমতী কোরে কানাই । 

তেজোময় বালক, ভ্রিজগত-পালক, 

কি কহিব তপের বড়াই ॥ প্র॥ 

পিন্ধন বসনে রাণী, মুখানি মুছায়ই, 

বীজন করয়ে মুখইন্দু। 

সরোরুহ-লোচন, কাজরে রঞ্জিত, 

ভালে শোভে গোরোচনা বিন্দু ॥ 



শ্রীকঞ্ণের বাল্যলীল। ৭১ 

সেব' [চত্ন্মুথ, শিব শুক নারদ, 
যু পদ অনুখন ভাবি । 

সোপনু* গোঙারিক; চরণে লুঠই, 
রোয়ত ছুধকি লাগি ॥ 

চরণাঘাত করি, ফিকি ফিকি গীরত, 

মিনতি লাখ লাখ বেরি । 

গোবিন্দ দাস কহ, কোই নাই সমুঝাই, 
আঁপহি আপরসে ভোরি ॥ 

রাঁমকেলি মিশ্র ধাঁনশী- দঠুকী | 

পাখানি নাচায়্যা, নুপুর বাজায়্যা, 
বসিয়। মায়ের কোলে। 

ইষদ হাসিয়া, মাখন তুলিয়া, 
আধ আধ বাণী বোলে ॥ 

কাচ মরকত, নবনী জড়িত, 

মনোহর তনুখানি। 

হাসিয়া হাসিয়া, অমিয়! সিঞ্চিয়া, 
বোলে আধ আধ বাণী ॥ 

৯ 

১। গৌগারিক--গোঁগারীর ; গোগার-__গীঁওয়ার -গ্রাম্য। 



পপ. জ্রীপদাৃতমাধুরী 

যাহ! লাগি শিব, ছাড়িয়া বৈভব, 

বিরিঞ্ি ধ্যানে ন। পায় । 

শ্যৃমদাস বলে, সে যে কুতুহলে, 

নন্দগৃহে ধুলায় লুটায় ॥ 

মায়ুর- দশকুশী। 

দধি মন্থ ধবনি, শুনইতে নীলমণি, 
আঁওল সঙ্গে বলরাম । 

যশৌমতী হেরি মুখ, পাঁওল মরমে সুখ, 

চুম্বয়ে চাদ বয়ান ॥ 

কহে শুন যছুমনি, তোরে দিব ক্গীর ননী, 
খাইয়া নাচহ মোর আগে । 

নবনী লোভিত হরি, মায়ের বদন হেরি, 
কর পাতি নবনীত মাগে ॥ 

আদি অনাদি, পরম পুরুষোত্তম, 

কপট বালক বেশ ধরি । 

চারি বেদ যাঁর, অন্ত না পাওত, 

সে হরি নবনী-ভিখারী ॥ প্র ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা 

নাচ লালন মেরি বচন, 

হেরি অঙ্গন মাঝে । 

কটী মাঝহি, ঘাঘর ঘুউর, 

অতি স্থমধুর বাজে ॥ 

পদ পঙ্কজে, নুপুর বাজে, 

ধরি পঞ্চম তান । 

ভালে শোভে, অলকাবৃত, 

হেরি জুড়াওত প্রাণ ॥ 

সেবি শঙ্কর, দেব ধিগন্বর, 

দিয়া ছ্ুত গঙ্গানীরে। ৃ 

উড়ি তগ্ডুল১, শ্রীফল দল, 

দিয়াছিলাম শিবের শিরে ॥ 

নয়ন কমল, ও মুখ মণ্ডল, 

হেরি জুড়াওত আখি। 

খাও মাখন, মেরি বচন, 

শশীশেখর সাথী ॥ 

ধান্য বিশেষের চাল 

ণ৩ 



8৪ শ্রীপদাস্ৃতমাধুরী 

রাণী দিল পুরে কর, খাইতে রঙল্গিমাধর, 
অতি স্থশে!ভিত ভেল তায়। 

থাইতে খাইতে নাচে, কটীতে কিস্কিণী বাজে, 

হেরি হরধযিত ভেল মায় ॥ 

নন্দতুলাল নাচে ভাল । 

ছাঁড়িয়। মন্থন দণ্ড, উথলিল মহ! নন্দ, 

সঘনে দেই করতালি ॥ 

দেখ দেখ রোহিণী, গদ গদ কহে রাণী, 

যাঁছুয। নাচিছে দেখ মোর । 

ঘন্রাম দাসে কয়, রোহিণী আনন্দময় 

ছু প্রেমে ভেল বিভোর ॥ 

রাঁমকেলি--তেওট। 

দেখ মাই নাচত নন্দছুলাল। 
মণিগয় নূপুর, কটিপর ঘাঘর, 

মোহন উরপর মাল ॥ প্র ॥ 

গোপিনী শত শত, বালক যৃথ যুখ, 
গায়ত বোলিত ভাল । 

তিন্দা দ্রিমিকি ধনি, তাখৈ তাখৈ পুনি, 
নিগধী তৃগধি বাজে তাল ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল। ৭৫ 

লু লু হাস, ভাষ ম্বহু বোলত, 

নিকসত দশন রসাল । 

শ্যামদাস ভণ, জগজনজীবন, 

গোপাল পরম দয়াল ॥ 

কল্যাণ- জপতাল । 

নন্দছুলাল, নীচত ভাল, 

যশোদ। তাছে, ধরত তাল, 

সবহু বোলত, ভাল ভাল, 

হেরি মোহিত ব্রজ নারী । 

জলদ নিন্দ, সুন্দর শ্যাম, 

কণ্টেতে মণি, মোতিম দাম, 
বিন্দু বিন্দু, চু়ত ঘাম, 

তাহে অধিক মাধুরী ॥ 

যশোদ। রচিত, স্ন্দর সাজ, 

শ্োহন নাচত, আঙ্গিন। মাঝ» 

সবনু' ভুলত, নিজহি কাজ, 

হেরি নয়নভঙ্গি চাতুরী । 



ণ৬ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

হিলত অঙ্গ, বিবিধ রঙ্গ, 

হেরি সবনু ঠিহাক জন 

তাহে কতহি, মদন ভজ, 
দেখিয়া ও রূপ মাধুরী ॥ 

বদন চান্দ, হসত মন্দ, 

বচন কহত, অমিয়! ছন্দ 

তাহে উদয়, আনন্দ কন্দ, 

«  স্বহু' নয়নে খলত বারি। 

শুনিয়! রাই, চলত ধাই, 

তুরিতে নন্দ, মহলে যাই, 
নয়ন ভুলল, বদন চাই, 

আনন্দে ভাসল কিশোরি গোরী ॥ 

উদয় ভানু, নাচত কানু, 

ধুলি ধুসর, চিকণ তম্চু, 

করেতে শোভিছে, মোহন বেণু, 
জগজনমন বিহারি । 

উভকরি বান্ধি, চাঁচর চুল, 
বেড়িয়৷ মল্লিক, মালতি ফুল, 
কুলবতীগণ, ভাঙ্গল কুল, 

হেরিয়া ঠাদ কি উজোরি ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল৷ 

কেশরী জিনিয়া, অধিক মাঝ, 

ঘাঘর ঘুউ,র, কিন্কিণী বাজ, 

শুনিয়। মোহিত, মদনরাজ, 

কি আনন্দ আজ নন্দপুরী | 

অরুণ চরণে, মর্জির বোলে, 

নিমানন্দ দাস, পড়িল ভোলে, 

কূপাকরি রাখ, তাহারি তলে, 

এই আশ। আমি সদাই করি ॥ 

রামকেলি-_ মধ্যম দুঠুকী। 

নাচত মোহন নন্দছুলাল । 

বঙ্কিম চরণে, মঞ্জির ঘন বাজত, 

কিস্কিণী তাহি' রসাল ॥ প্র ॥ 

থল পঙ্কজ দল, জিনিয়া চরণ তল, 

অরুণ কিরণ কিয়ে আভা । 

তাহার উপরে নখ-, চীদ স্থশো ভিত, 

হেরইতে জগ মনলোভা ॥ 



্রীপদাম্থতমাধুরী 

মণি অভরণ কত, অঙ্গহি ঝলকত, 

নাসায় মুকুতা কিবা দোলে । 

মা ম! মা! বলি, টাদ বদন তুলি, 

নবীন কোকিল] যেন বোলে ॥ 

শুনি যশে।'মতি মাই, আহ মরি মরি যাই, 

বাছ পশারিয়া নিল কোলে । 

মুখানি মুছিয়া রাণী, চুন্ব দেই মুখখানি, 
বংশী ভাসে আনন্দ হিলোলে ॥ 

উীগোখলাীজেনল আত্তত্ত 

কৌবিভাঁদ-_বুহৎ জপতাঁল। 

ব্ীগৌরচন্দ্ 

শচীর আঙ্গিনার নাচে বিখস্তর রায়। 

হাসি হাসি ফিরি ফিরি নায়েরে লুকায় ॥ 

বয়ানে বসন দিয়া বলে লুকাইনু। 
শচী বলে বিশ্বস্তর আমি না দেখিনু ॥ 

মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে । 

নাচির। নাচিয়া যায় খন গমনে ॥ 

বাস্ছরদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা । 

শিশুরূপ দেখি হয় জগ-মনলোভা। ॥ 



শ্রীগোপালের নৃত্য 

ধানশী মিশ্র পঠমঞ্জরী--নন্দনতাল। 

বসিয়া মায়ের কোলে, আধ আধ বাণী বোলে, 
শুন শুন ওগে। নন্দরাণী। 

ক্ষধাতে হালিছে গা, নাচিতে না উঠে পা, 

খাইতে দে মা খীর সর ননী ॥ 

শুনিয়া গোপালের কথা, মরমে পাইলা ব্যথা, 
ভাসে রাণী নয়নের জলে। 

হশতে লৈয়া। খির ননী,  টাদ মুখে দেয় রাণী, 
চুন্য দের বদন কমলে ॥ 

ব্রহ্মা গুরন্দর, দিনমণি শঙ্কর, 
বদি তারে ধ্যানে নাহি পায়। 

সে হরি নন্দের ঘরে, আনন্দে বিহার করে, 
করে ধরি যশোদ। নাচায় ॥ 

যে নীচিল! সেই ভাল, চাদ মুখ ঘামিল, 
অরুণ কিরণ লাগে গায় । 

শী বদনে বোলে, গোপালে করহ কোলে, 
বেথা লাগিবে রাঙ্গ। পায় ॥ 

বিভাঁস--জপতাঁল। 

অঙ্গনে বসিয়া নীলমণি করে খেলা । 

আসিয়া মিলিল। যত ব্রজাঙ্গন। বাল। ॥ 

৭৯ 



৮৮৬ শ্রীপদায্বতমাধুরী 

নবীন নাগরী সব একত্র হইয়া! । 

যশোদারে কহে সভে মিনতি করিয়া ॥ 

কতু নাহি দেখি তোমার কানুর নাচন । 

নাচাও একবার দেখি ভরিয়া নয়ন ॥ 

যশোমতি বলে শুন ব্রজ গোপিগণ। 

আপন ইচ্ছায় কৃষ্ণ নাচিলা এখন ॥ 

খীর ননী লইয়া গোপালের দেহ করে । 

নাচিবে গোপাল দেখি তোম! সভাকারে ॥ 

গুহ কম্ম তেজি রাণী গোপালে নাচায় । 

যছ্ুনাথ দাপ তু পদ-যুগে গায় ॥ 

টোড়িবিভাস--একতাঁল1।* 

ওগো দেখসিয়া রামের মা গো১ 

গোপাল নাচিছে ভুড়ি দিয়া । 
কোথ। গেল নন্দরায়, আনন্দ বহিয়া যায়, 

নয়ন ভরিয়া দেখসিয়া ॥ 
পাপা 

সপ শীসসপসাপেপপাপাীপপাপাপপী পিস 

পদ্রকল্পতরুতে এই রূপে পদটির আরম্ভ দেখা যাঁয় £__ 
* কত ভঙ্গী জনি গোঁপাল নাচিতে নাঁচিতে। 
অরুণ কিরণ দেখি চরণ তুলিতে ॥ 
বাঘ নখ মণিহার হিয়ার মাঝে দোলে। 
চরণে নৃপুর কিবা রুনু ঝুছ বোলে ॥ 

১। বলরামের মাতা । 



শ্রীগোপাঁলের নৃত্য ৮১ 

চিত্র বিচিত্র নাট, চরণে চাদের হাট, 

চলে যেন খঞ্জনিয়! পাখী । 

সাধ করিয়া মায় নুপুর দিয়াছে পায়, 

নাচিয়া নাচিয়া আইস দেখি ॥ 

প্রতি পদ চিহ্ন তায়, পুথক পড়িয়। যায়, 
ধবজ ব্জাঙ্কুশ তাহে সাজে । 

যাদবেক্দ্র দাস কয়, নাটুয়া গোবিন্দ রায় 
প্রেমভরে অধিক বিরাজে ॥ 

ভৈরবমিশ্র বিভীস--মধ্যম জপতাঁল। 

হেন কালে নন্দ রায় আইল বাথান হৈতে । 
কেমনে নাচিল বাপ নাচ আমার সাক্ষাতে ॥ 

গোঠে মাঠে যাইতে তোরে সঙ্গে করি নিব। 

মিঠ ননি ছুপ্ধ সর নিতি খাইতে দিব ॥ 

কেমনে নাচিলি বাছা নাচ আরবার। 

তবে সে গঠিয়া! দিব গজন্মোতি হার ॥ 

শুনি পিতা নন্দের কথা হরষিত হইলা! । 

অমনি উঠিয়। গোপাল নাঁচিতে লাগিলা ॥ 

তা তা থৈ থৈ তা তা থে থে বলে নন্দরাণী। 
করতালি দিয়ে নাচে শ্যাম যাছুমণি ॥ 
৮৬] 



২ সীপঞান্তমাধুরী 

কত তর্গি জানে গোপাল সাচিতে দীর্িতে । 
অরুণ কিরণ দোলে চরণ তুলিতে ॥ 

বাঘ নখ মণিহার হিয়ার মাঝে দলে । 
চরণে নুপুর কিবা রুণু বুন্মু বোলে ॥ &% 

গোপালের নাচন হেরি নন্দের আমন । 
হেরিয়া মুগধ ভেল দাস যাদবেক্ত্র ॥ 

ভৈরবীমিশ্র বারো য়া-_তেওট। 

নাচত মোহন নন্দ-ছুলাল মেরে! কান। 

নাসাঁবিরাজিত মোতিম ভূষণ 
কটি মাঝে ঘুঙ্গুরু রসাল ॥ 

স্থন্নর উরপর বর রুরু-নখ-পদ১ 
সরোরুহ রতন-মঞ্রির | 

নব নব বচ্ছং পুচ্ছ ধরি ধায়ত 
পতন অঙ্গুলিৎ ধুলি ধুসর শরীর ॥ 

সপাদিশ আপিসপাপপা সাপ পিপি 

* পূর্ব্বের পদে পাদটাকা দেখুন । 
১। রুরু নামক ম্বগের নথ ও পদ; অমঙ্গল নিবারণ জন্ত 

বোধ হয়। 
২। বৎস, বাছুর 

৩; অঙ্গনে? 



জীগাপালের নৃত্য ৮৩ 

মরকত চান্দ মুরুর, মুখমণ্ডল 

পরিসর কুঞ্চিত অলক-হিলোল। 

ব্রজ-রমণী পর- বোধ করায়তং 

নয়ন ফিরায়ত আধ আধ বোল ॥ 

অভিনব নীল জলদ জিনি তনু-রুচি 

কহিল নহিল রূপ কিয়ে নিরম্বাণ। 

কত কত ভকত যতন করি ধ্যাওত 

সতে চুড়ামণি দাসের এই নিবেদন ॥ 

ধানশীমিশ্র ললিত-_মধ্যম একতাল!। 

ভাল নাচেরে মোহন নন্ীঢুলাল। 

রঞ্জিত চরণে | মঞ্জীর বাজই 
ঘাঁঘর ঘুউর উরূমাল ॥ 

রাত। উৎপল যৈছে চরণ তল, 

অরুণ জিনিয়া অতি শোভা । 

তাহার উপরে নখ ঠাদের মালা, 

“ হেরি হেরি জগমন-লোভ। ॥ 
সপ্ত 

১। মুখর-_পাঠান্তর; মুকুর পাঁঠে অর্থ এইরূপঃ মরকত 
নির্শিত চন্দ্রের দর্পণ সদৃশ মুখমণ্ডল। 

২। নয়নের ভঙ্গীতে ব্রজনারীগণকে প্রবোধ অর্থাৎ আনন্দ 
দান করিতেছেন। 



৮৪ জ্রীপদাম্বতমাধুরা 

নাসিক আগে, সোনায় জড়িত 
এ গজমুকুতা দোলে । 

মা মা মা বলি, টাদমুখ তুলি 
নবীন কোকিল। যৈছে বোলে ॥ 
যশোমতী বোলয় ভালি রে ভালি। 

মাধব দাসের পূরত আশ 

আনন্দে দেই করতালি ॥ 
রি 

গা 

ভাটিয়ারী মিশ্র ভূপাঁলি--আড়া ছুঠুকী । 

ভাল নাচেরে নাচেরে নন্দলাল। 

ব্রজ রমণীগণ, চৌদ্দিকে বেটল 
যশোমতী দেই করতাল ॥ 

রুনুর ঝুমুর ধ্বনি, ঘাঘর কিস্কিনী 
গতি ন্ট খঞ্জন ভাতি। 

হেরইতে অখিল, নয়ন মন্‌ ভুলয়ে 
ইহ নব নীরদ কাতি ॥ 

করে করি মাখন, দেই রমণীগণ, 
খাওয়াওই নাঢাওই রঙ্গে। 

 ধ্বজ বজান্কুশ, পঙ্কজ স্থললিত, 
চরণ চালই কত ভঙ্গে ॥ 



শ্রোগোপালের নৃত্য ৮৫ 

কটাতটে ঘুঙগুর সাজ। 
বংশী কহয়ে কয়ে, জগজন মঙ্গল, 

শ্রবণে স্থধাসম বাজ ॥ 

পঠমঞ্জরী--একতালা । 

নাচেরে নাচেরে মোর রাম দামোদর । 

যত নাচ তত দিব ক্ষীর ননী সরণ 

আমি নাহি দেখি বাছ। নাচ-আরিবার। 

গলায় গাথিয়। দিব মণিময় হার ॥ 

তাত৷ থেয়! থৈ বোলয়ে নন্দরাণী | 
করতালি দিয় নাচে রাম যাছুমণি ॥ 

রামকান্ু রে মোর রামকান্ু । 

মণিময় ঝুরি মাথে ঝলমল তনু ॥ 

ধানশী মিশ্র খাস্বাজ--জপতাল। 

'যে যে বন্ত্ বাজাইতে পার 
সেই সে যন্ত্রে ধর তাল। 

তবে আমার নাচিবে গোপাল ॥ 

তোমরা.ধর তাল। 



৮৬ জ্ীপদাস্ৃতমাধুরী 

ত্রজগ্গোগী কেহ নিল মদ, কেহ মিল সারজ, 

কোই জগবন্প ডল্ফ স্থরসাল। 

ও স্বর মণ্ডল জঙ্গ চঙ্গ বীণা 
কেহ করে করতাল ॥ 

গোবিন্দ গুণানুবাদ করত বীণা গীণে গীণে' 
উপজিল প্রেমের পাথার। 

নীরব হইল যন্ত্র, নূপুর শুনিয়৷ রঙ্গ, 
বন্ধরাজ ঝুনুর ঝুনুর ঝুল । 

ত৷ বুম্ধু তা ঝুনু ঝুনু, ঝনু ঝুমু নাচেরে 

নাচে নন্দের দুলাল ॥ 

নন্দালয়েতে।, নন্দ নন্দন, 
পুর্ণব্রহ্ম সনাতন অমরগণে কয়। 

যোগীগণে জানে ত্রিজগণ্ড পালক 
ভ্রিগুণাতীত তেজোময় ॥ 

যাহার যেমন মন সেই ভাবের মত 

দরশন রাণীর দুধের ছুলালিয়া। 
ব্রজগোপীগণে মনে মনে জানে 

প্রাণনাথ বিনোদিয়া ॥ 

নুছিনী 
নব নীরদ নীল স্থঠাঁন তন্মু। 
ঝলমল ওমুখ চান্দ জন্মু ॥ 



শ্রীগোপালের ন্বত্য রে 

শিরে কুস্তল বন্ধ ঝুট! । 

ভালে শোভিত গোময় চিত্র ফোটা ॥ 

অধোরোজ্জল জিম বিশ্বজিনি । 

গলে শোভিত মোতিম হারমণি ॥ 

ভুজ লম্বিত অঙ্গদ মণ্ডনয়]। 

নখ চন্দ্রক গব্ব বিখগ্ডনয়া ॥ 

হিয়ে হার রুরু নখ রত্বে জড়া। 

কটি কিঙ্কিণী ঘাঘর তাহে মোড়া ॥ 

পদ নূপুর বস্করাজ স্ুশোভে । 

থল পঙ্কজ বিভ্রমে ভূঙ্গ লোভে ॥ 
ব্রজবালক মাখন লেই করে। 

সবে খাওত দেওত শ্যাম করে ॥ 

বিহরে নন্দ নন্দন এভবনে । 

পদ্র সেবক দেব নৃসিংহ ভণে ॥ 

স্ুহই,ঝুমর--সমতাঁল। 

গোপাল নাচিয়ে নাচিয়ে, অমনি আসিয়ে 

বধিল। মায়ের কোলে। 
কর পর লন্দরাণি, যোগাইছে ক্ষীর ননী, 

খাইতে পাইতে ঘোলে ॥ 



শ্ীপদাম্থতমাধুরী 

সর্তিক্ব-ভক্ষণ 

শ্রীগৌরচন্্ 

বিভাস--মধ্যম একতাল। | 

মায়ের অঞ্চল ধরি শিশু গৌরহরি । 
হাটি হাটি পায় পায় যায় গুড়ি গুড়ি ॥ 

টানি লৈএা মার হাত চলে ক্ষণে জোরে। 
পদ আধ যাইতে ঠেকার করি পড়ে ॥ 

শচীমাতা কোলে লেতে যায় ধুলি ঝাড়ি। 
আখুটি করিয়া গোরা ভূমে দেয় গড়ি ॥ 
আহ আহ। বলি মাতা মুছায় অঞ্চলে । 

কোলে করি চুন্ব দেয় বদন-কমলে ॥ 

বাস্থ কহে এ ছাবাল ধুলায় লুটাইবে । 
ন্েহভরে তুমি মাগো কত ঠেকাইবে ॥ 

বিভাস--মধ্যম একতাল!। 

জননী কোরে বিলসিত নন্দদুলাল। 

আধ হি আধ, বোলত দোলত, 

মুখমে চোয়ায়ত লাল ॥ গ্রু ॥ 



শ্িকষ্ধের মৃত্তিকা-ভক্ষণ ৮৯ 

ক্ষণে ক্ষণে উঠত, ক্ষণে বৈঠত মোহন, 
ক্ষণে ক্ষণে দেয়ত গারি। 

যশোমতী সুন্দরী, কর অঙ্গুলি ধরি, 
শিশুকে শিখায়ত ঠারি ॥ 

কবহি যশোমতি, মুখ হেরি রোয়ত, 

পুন পুন মাগই কোর। 
কোরহি বৈঠই, পয়োধর পিবই, 

চরণ নাচায়ত থোর ॥ 

কটিতে ঘুঙ্গু₹ কর- বলয়া বিরাজিত, 
হৃদয়ে দোলয়ে মণিহার । 

যদ্ুনাথ দাস কহে, ও মুখ শশি সঞ্চে, 

দুরে করত আধিয়ার & 

বিভাস-স্-একতালা । 

বাল গোপাল রঙে, সমবয়-বেশ সঙ্গে, 

হামাগুড়ি আঙ্গিনায় খেলায় । 

ত্যজিয়। মাখন সরে, তুলিয়া কোমল করে 

মৃত্তিকা মনের সুখে খায় ॥ 



বলরাত্ব ত1 দেখিয়া, যশোগ। নিকটে গিন্া, 
কহিল ভাইয়ের এহি কথা । 

শুনি তবে যশো মতী, আইল! তুরিত গতি, 
গোপাল খাইছে মাটী যথা ॥ 

মায়ে দেখি মাটী ফেলে, না খাই না খাই বলে, 
আধ আধ বদন ঢুলায়। 

মুখ নিরখয়ে রাণী, ধরিয়া যুগল পাণি, 
মনোছুখে করে হায় হায় ॥ 

এ ক্ষীর নবনী সর, কিবা নাহি মোর ঘর, 
মৃত্তিকা খাইছ কিবা স্থখে। 

পিতা য়ার ব্রজরাজ, কি তার এমন কাঁজ,, 

শুনিলে পাইবে মন দুখে ॥ 

এতেক বলিয়া রাণী, কোলে করি নীলমণি, 

ছল ছল ভেল দুনয়ান। 

এ উদ্ধব দাস গীভে, যশোমতী হরিতে, 

অনিমিখে নেহারে বয়ান ॥ 

তিরোথা ধানশী--মধ্যম একতাল! । 

বদন মেলিয়া গোপাল রাণী পানে চায়। 

মুখমানঝে অপরূপ দেখিবারে পায় ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের সৃত্তিকা-ভক্ষণ ৯১ 

এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভুবন। 
স্রলোক নাগলোক নরলোকগণ । 
আনন্ত ব্র্মাগ্ড গোলক আদি যত ধাষ। 

মুখের ভিতর সব ছেখে নিরমাণ ॥ 

শেষ মহেশ ব্রহ্মা আদি স্তৃতি করে ॥ 
নন্দ যশোমতী আর মুখের ভিতরে ॥ 
দেখি নন্দ ব্রজেশ্বরী বচন না স্ুরে। 
স্বপ্ন প্রায় কি দেখিলু' হেন মনে করে ॥ 

নিজ প্রেমে পরিপুর্ণ কিছুই ন! মানে । 
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে ॥ 
ডাকিয়া কহয়ে নন্দ আশ্চধ্য বিধান । 
পুত্রের মঙ্গল লাগি বিপ্রে করে দান ॥ 

এ দস উদ্ধব কহে ব্রজে শুদ্ধ প্রেম। 
কিছু না মিশায় যেন জাম্বুনদ হেম ॥ 

ধানশী মিশ্র মায়র- দশকুশী | 

তোমরা নাকি জান প্রতিকার । 

যাহার উদ্বর মাকে, এ তিন ভুবন আছে, 
সে নাকি বাচিবে মোর আর ॥ প্রু॥ 



৪২ শ্রীপদাস্থতমাধুরী 

কি দেখিলু আকাশ, চন্দ্রস্্য পরকাশ, 
নক্ষত্র উদয় ঘনেঘন । 

অনন্ত বাস্থকি কাল, অষ্টাদশ লোকপাল, 

ধিয়ানে বসিয়। মুনিগণ ॥ 
মধ্যে বৈসে শুলপাণি, ব্রহ্মা করে বেদধবনি, 

কৌসন্তরভ মণি ফণির উপর । 
গজ কচ্ছপ পবন, অদভূত বামন, 

ব্র্ধা বিজু মহেশ্বর ॥ 

স্বর্গে বৈসে স্বর্গবাসী, আর অষ্টলোক খষি, 

ইন্দ্র সহিতে এরাবত। 

গন্ধবেব গায় গীত, বিদ্ভাধরি করে নৃত, 

গঙ্গা যমুনা ভগীরথ ॥ 
দেখিলু স্থমেরু গিরি, এ তিন ভুবন ভরি, 

দেবগণ উদর ভিতর ৷ 

রাণী ভয় দেখাইয়া, ছাড়ি বিশ্বরূপ মায়া, 

ম1 বলিয়া ডাকে গদাধর ॥ 

বিভাস--একতালা । 

কোলেতে করিয়া রাণী নিরখয়ে মুখ । 

ন্থখের সাগরে ডুবে পাসরে সব ছুখ ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা-ভক্ষণ ৯৩, 

মায়ের কোলেতে গোপাল মুখ পসারিল। 
এ ভব সংসার রাণী তাহাতে দেখিল ॥ 

একি একি বলি রাণী হিয়ায় লইল। 
স্বপন দেখিল কিবা বুঝিতে নারিল ॥ 
থুভু নুতু দেয় রাণী বসনের দশি। 

দেখিয়া মায়ের রীত ওনা মুখে হাসি ॥ 

ঘনরাম দাস আশ! করে এই মনে । 

কবে ব। সেবিব আমি বশোদা-চরণে ॥ 

জয়জয়ন্তী মল্লার__মধ্যম দুঠুকী। 

রাণী সচকিত হইয়া, গোপালেরে কোলে লইয়া, 
ইষ্ট মন্ত্র জপে শিশু শিরে। 

যশোদ| বাসল্য ভরে, ধান্য দু্বা দিয়ে শিরে, 

আশীষ করয়ে গোপালেরে ॥ 

(আমার) অনেক ভাগের ফলে, বিধি হইল অনুকূলে, 

পুরাইল মনের বাসন । 

্রহ্ধা বিষণ আদি হর, (আমার) গোপালেরে রক্ষা কর, 
যাদবেক্দ্রের এই ত প্রার্থনা ॥ 



৯৪ শ্রীপদামৃতমাধুরাঁ 

বুমর | 

স্হহই--সমতাল ॥ 

রাণী ভাসে আনন্দ সাগরে । 

গোপালেরে কোলে লইয়। খাওয়ায় খির সরে 

ক্কৌঞ্মাল্রজীীলা 

শ্ীগৌরচন্দ্র । 

তাঁটিয়ারী মিশ্র বিভাস-_মধ্যম দশকুশী। 

গোরানাচে শচীর ছুলালিয়! । 

চৌদিকে বালক মেলি, সভে দেই করতালি 
হরিবোল হরিবোল বলিয়া ॥ প্র ॥ 

স্থরঙ্গ চতুনা১ মাথে গলায় সোণার কাঠি । 
সাধ করিয়া মায় পরাইছে ধড়াগাছি আটি ॥ 
সুন্দর চাচর কেশ স্বলিত তনু । 

ভুবনমোহন বেশ ভুরু কাম ধনু ॥ 

১। রঙ্গীন পাগড়ী 



শরীফের ফৌঙগারলীল। ৯৫ 

রজঙ কান, মাম! আভরণ, 

অঙ্গে মনোহর সাজে । 

রাঙা উতপল, চরণ যুগল, 
তুলিতে নুপুর বাজে ॥ 

বোলে আধ আধ বাণী। 
বাস্থদেব ঘোষ বোলে, ধর ধর কর কোলে, 

গোর। মোর পরাণের পরাণী ॥ 

মায়ুর-্জপতাল। 

পঞ্চ বরিখ বয়সাকৃত মোহন,১ 

ধাবমান পর-অঙ্গনাং | 

পায়স গানে, উরথলে মাখন, 

খাওত[মিটায়ত বয়না ॥ 

১। পঞ্চম বর্ধ বয়সে যে সুন্দর মু্তি হয়। 
২। অপর রমণী তাড়াইয়া আসিতেছে । (মাখন চুরির 

জন্য ?) 
৩। হস্তে পাঁয়স মাখিয্লাছেন এবং বক্ষস্থলে মাখন গড়াইয়া 

পক্িতেছে। 



৯৬ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

দৌলে দোলে মোহন গোপাল। 

প্রথর চরণ গতি, মুখর কিস্কিণী কটি, 
লোটন লোটায় বনমালা ॥ প্র ॥ 

সোণায় বান্ধিলা ভাল, রুরু নখ উরে মাল, 
পিঠে দোলে পাটকি খোপা১ । 

খেনে আলগছি দেই, খেনে ভূমে গড়ি যাই 
খেনে পরসন্ন খেনে কোপ ॥ 

নন্দ স্তৃন্ন্দ, যশোমতী রোহিণী, 

আনন্দে স্থৃত মুখ চায়। 

নয়ন দৃগঞ্চল, কাজরে রপ্তিত, 
হাসি হাসি বদন দেখায় ॥ 

কুন্তলে রতন মণি ঝলমল দেখি । 
কুণ্ডলে উজ্জল গণ্ড কাজর আঁখি ॥ 

বলরাম দাস বলে শুন নন্দরাণী। 

ভ্রিজগত নাথ নাচাঁও করে দিয়ে ননী ॥ 

ব্ভাস- মধ্যম একতা লা । 

বিধির করণ একঠাম । 

আমার মনের সাধ, বুৰিয়া সে মুনিরাজ 
গৌপাল বলিয়া থুইল নাম ॥ 

১। লক্ষিত কেশের প্রান্তে রেশমের থোপা পুষ্ট ছুলিতেছে। 



শ্রীকৃষ্ণের কৌমারলীল। ৯৭' 

অতিশয় শিশু-মতি, চলে মন্দ মন্দ গতি 

কটিতটে কিন্কিনী বাজে । 

কন্বু কণ্ট পরি, মোতিমাঁলবর, 
লম্বিত রুরু নখ সাজে ॥ 

অনেক সাধ করি, করে নবনিত ভরি, 

দেয়লু ভোজন লাগি। 

সে নাহি খাঁওত, খিতি তলে ভারত, 

ইহ মোর করম অভাঁগি ॥ 

বংশী কহয়ে শুন, মাত যশোমতি পুন, 

তোহারি চরণে করে? সেব।। 

এ তুয়া নন্দন, ভুবন-বিমোহন, 
পুণফলে পাওই কেবা । 

কৌব্ভাস--বৃহৎ জপতাল। 

চপলহি নন্দনন্দন-মতি ভাওয়ে । 

রহুবিধ বাঁলক, সঙ্গহি রঙ্গহি, 
অঙ্গ দোলাইয়া আওয়ে ॥ ভ্রু ॥ 



জ্রীপদাখবৃতমাধুরী 

হেরি হরফিভ অতি, রাণী বশোমতী, 
বানু পসারিক্ষা ধাওয়ে। 

কটিভটে কিন্কিণী, ঘুঙ্গুর রণ রণি) 

অরুণিত চরণ নাচাওয়ে ॥ 

এক করে নবনী, আর করে পায়স, 

খেলন সঙ্গিয়। যাঁচাওয়ে। 

গীরত আধ, আধ কর বদনহি', 

রহি রহি আধ আধ খাওয়ে ॥ 

মদনমোহন ঠাম, জিনি কত কোটি কাম, 

ভূবন ভুলায় সেই রূপে । 

যাদবেজ্দ দাসে কয়, শুধুই সে সুধাময়, 

হেরিয়! পড়য়ে রস-কৃপে ॥ 

ললিত মিশ্র ভৈরবী--জপতাল। 

নাচত মোহন বাল গোপাল । 

বরজ বধু মেলি, দেওই করভালি,, 
বোলই ভালিরে ভাল ॥ প্র ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের কৌমারলীলা 

ধাতু প্রধাল দল, নব শুপ্তীফল, 

ব্রর্জ বালক' সঙ্গে সাজে । 

কুটিল কুঁন্তল বেটি, মণি মুঁকুতা ঝুরি, 
কটি তটে ঘুঙ্গুর বাঁজে ॥ 

নন্দ স্ুনন্দন, যশোমতি রোহিণী, 
আনন্দে সত সুখ চায় । 

অরুণ দৃগঞ্চল, কাজরে রঞ্জিত, 

হাসি হাসি দশন দেখায় ॥ 

শী কহই সব, ব্রজ রমণীগণ, 
আনন্দ সাগরে ভাস। 

'হেরইতে পরশিতে, লালন করইতে, 

স্তন খিরে ভীগেল বাস ॥ 

কৌবিভাস--বৃহৎ জপতাল। 

বাথান হইতে নন্দ আসি আঙ্গিনায় । 

রামকৃষ্ণ বলি নন্দ ডাকে উভরায় ॥ 

ধাইয়। আইল রামকুঞ্জ নন্দের বটনে । 

দোহন করিব গাভী চলহ বাথানে ॥ 

৯৯ 



শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

রাম নে রে দোহন ভাণ্ড কানাই নে রে বাধ! । 
কর পুরি দিব ননী যত আছে ক্ষুধা ॥ 

পায়ের বাধা খুলি দিল কৃষ্ণের হাতে । 

ভকত বসল হরি বাঁধা নিল মাথে ॥ 

আগে বায় রামকৃঞ্চ পাছে নন্দরায়। 

কণ্টক দেখিয়া নন্দ বাধা আন্‌ বোলায় ॥ 

ধাই গিয়ে বাধ। দিল নন্দের চরণে । 

আনন্দে বিভোর নন্দ চলিল বাথানে ॥ 
নন্দ দৌশায় গাভী কানু বৎস ধরে। 

শ্য/ম-তাঙ্গ চাটে গাভী আখে অশ্রু, ঝরে ॥ 

যত হুপ্ধ দোছে নন্দ তত ছুদ্ধ হয়। 

নন্দ বলে দুগ্ধ বাড়ে রাম কানাই পয় ॥ 

দুগ্ধ ভাগ্ড লয়ে গুহে এল নীলমণি। 

যাদবেক্্ দাসে কয় ধন্য নন্দরাণী ॥ 

অমনি ধেয়ে বসিল মায়ের কোলে । 

নন্দরাণী ভাসে কত আনন্দ হিলোলে ॥ 



প্রীকষ্ণের ফলক্রুম ১০১ 

ক্তলত্রিল্ল 

জীগৌরচন্দ্র । 

।বভাঁস-_ মধ্যম দশকুশী। 

আজু কি আনন্দ, শ্শচী ভবনে, 

রজনী প্রভাত কালে। 

প্রিয় পরিকর, মাঝে বিশবস্তর, 
বিলসে ভঙ্গিমা ভালে ॥ 

যার যেই ভাব, সে ভাবে ভাবিত, 

সভারে করয়ে সখী । 

ভুবনমোহন, গুণমণি হেন, 
নুঘড় কভু না দেখি ॥ 

বৃদ্ধ বৃদ্ধ নারি, যত অতিশয়, 
আতুর স্সেহের ভরে । 

ওমুখ চন্দ্রমা, হেরি হেরি কেহ, 
ধৈরয ধরিতে নারে ॥ 

নয়নেতে বারি, বহে অনিবার, 

পরম আনন্দ মনে। 

নরহরি প্রাণ, গৌরাঙ্গ চরিত, 
পুন পরস্পর ভণে ॥ 



১০২ ভপদান্ৃতমা ধুর্ী 

ভাটিয়ারী--ধামালী। 

একদিন মথুরা হৈতে, ফল লৈয়৷ আচন্থিতে 

আইল! সে ফলঙ্গ বেচিৰারে । 

ফল লেহ ফল লেহ, ডাকে পু পুন সেহ, 

নামাইল। নন্দের দুয়ারে ॥ 

ব্রজ শিশু শুনি তায়, ফল কিনিবারে যায় 

বেতন লইয়। পরতেকে১। 

কিনি কিনি ফল খায়, আনন্দিত হিয়ায়, 

পসারী বেড়িয়। একে একে । 

শুনি কুষণ কুতুহলী, ধান্য-লইয়া একাপ্ুলি, 

কর হৈতে পড়িতে পড়িতে । 

'  পসারি নিকটে আসি, ফল দাও বলে হাসি, 

ধান্য দিল! ফলাহারী হাতে ॥ 

ধান্য লৈয়া ফলাহারী, পুন পুন মুখ হেরি, 
নিমিষ তেজিল পসারিণী । 

এ দাস উদ্ধব কয়, কহিলে কহিল নয়, 

ভুবন মোহন-রূপ খানি ॥ 

পপ পা পত পট শি শপাাীশাশপপপাটাি শেপ ৮ পশীস্পিপীিশিশিীশিশাশশাটপিপাশীীশিীিশি শিপ শসা শিশী শশা শিপ পাশপাশি 

১। গ্রত্যেকে 



স্তী্ঞ্চের ফলক্রয় ১০৩ 

ধানশী--জপতাঁল। 

ফল লেহ ফল লেহ ডাকে ফলাহারী। 

চ্যুত ধাস্ শুধা করে১ আইলা শ্রীহরি ॥ 

পসারে ফেলিয়। ধাহ্য ফল দেহ বোলে । 

তনিমিথে পপারিণী সে মুখ নেহালে ॥ 

নয়নে গলয়ে ধার। দেখি মুখখানি । 

কার ঘরের শিশু তুমি যাইয়ে নিছনি ॥ 
কোন্‌ পুণযবতী তোম। করিলেক কোলে । 
কাহারে বলিয়া মা স্তন পান কৈলে ॥ 

ঘনরাম দাস বোলে শুন পসারিণী। 
ফলের মহিত কর জীবন নিছনিং ॥ 

সুহই--দশকুশী। 

ও,মোর সোণারটাদ, কি তোর মায়ের নাম, 

কার ঘরে হৈলা উতপতি। 
বনুকাল তপ করি, কে পুজিল হর গৌরী, 

কোন পুণ্য কৈল সেই সতী | 

১| হস্ত হইতে সব ধান্তগুলি পড়িয়া! গিয়াছে স্থতরাং খালি 

হাতে আসিলেন। 

২। ফলের সহিত প্রাণ ডালি দেও! 



১৩৪ শ্রীপদাহ্ৃতমাধুরী 

তোমারে করিয়া কোলে, কত শত চুম্ব দিলে, 

নয়ানের জলে গেল ভাসি । 

পাইয়! মনের স্ৃখে, স্তন দিল চাদ মুখে 
মুগ্ি যাই হব তার দাসী ॥ 

এত কহি ফলাহারী, ফল দেন কর ভরি, 

প্রেম ভরে গর গর চিত। 

কৃষ্ণচন্দ্র কল হাতে, খাইতে খাইতে পথে 

আসি নিজ গ্রহে উপনীত ॥ 

ফল দেখি যশোমতী, আনন্দ না জানে কতি, 

খাওয়াইয়া প্রেমস্থখে ভাসে । 

ধন্য সেই ফলাহা রী, ফলে পাইল নন্দ হরি, 

কহে কিছু ঘনর।ম দাসে ॥ 

স্ুহিনি--সমতাল। 

ডাল! হৈল রতনে পুরিত । 

ফলাহারী সবিস্ময় চিত ॥ 

আপনা আপনি করে খেদ 

মনে মনে ভাবে নিরবেদ ॥ 



ন্বৌষ্পাল পৌগশু-ব্গাতলোলিত্ 
হ্বাশুভ্নলত আষ্ন 

জ্ীগৌরচন্দ্র। 
ধানশীমশ্র বিভীস-_জপতাল। 

কিয়ে হাম পেখলু কনক পুতলিয়া । 
শচীর আঙ্গিনায় নাচে ধুলি ধৃসরিয়া ॥ 
চৌদিকে দিগন্বর বালকে বেড়িয়া । 

তার মাঝে গোরা নাচে হরি হরি বলিয়। ॥ 

রাতুল কমল পদে ধায় দ্বিজমণিয়া । 

জননি শুনয়ে ভাল নুপুরের ধনিয়া ॥ 
বাস্থদেব ঘোষ কহে শিশু-রস জানিয়া । 

ধন্য নদিয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া) ॥ 
এটি 

ভাটিয়ারি মিশ্র বিভীস-- মধ্যম ছুঠুকী। 

একদিন নিমাই, প্রবেশি গুহ মাঝে গো! 

করিল ছুরস্তপন। কত । 

মিশাইল একসঙ্গে চাউল ডাল নুন তৈল, 

দধি ভুপ্ধ নবনীত ঘ্বৃত ॥ 

১। নদীয়ার লোক ধন্য ; নবদ্ীপও ধন্ঠ | 



১০৬ জীপদা্থতমাধুরী 

নিমাইর দৌরাত্য, সহিতে ন। পারি মায়, 
লগুড় লইয়া একহাতে । 

নিমাইর পাছে পাছে, পাইয়া চলিল মায়ে, 

(শিশু ) দৌড়াইল মায়ের অশ্রেতে ॥ 

উচ্ছিষ্ঠ হ'শড়ির রাশি, সেইখানে ছিল গো, 

নিমাই বসিল তারে পরে। 

শচী কহে ছিছিবাপ, অশুচি তেজিয়া আয়, 

সান করি নিব তোরে ঘরে ॥ 

শিশু কহে যে হাঁড়িতে, বিষুতর রাধিলে ভোগ, 
সে হাড়ি অশুচি কি প্রকারে। 

অশুচি তোমার মনে, আমি দেখি শুচি সব, 

বল মা অশুচি কি সংসারে ॥ 

শিশু মুখে তন্ব কথ, শুনিয়া অবাক মাতা, 

স্নান করাইয়া লয় কোলে। 
এ শিশু ত শিশু নয়, বৈকুণ-বিহারি হরি 

পুজ্র তব নরহরি বলে ॥ 

কৌবিভাস--বৃহৎ জপতাল। 

যমুনার জলে গেল৷ যশোদা রোহিণী। 

শূন্য ঘর পাইয়া লুটে এ খীর নবনী ॥ 



বাৎ্সল্য রপ ১০৭ 

পিঁড়ির উপরে পিড়ি উদ্ুখল দিয়! । 
তথাপি নবনী-ভাণ্ড লাগি না পাইয়া ॥ 

লড়িতে ছেদক ভাগ হেটে পাতে মুখ । 

হেনই সময়ে দেখে জননী সম্মখ ॥ 
মায়ের শব্দ পাইয়। যাছুধন নাচে । 

পীত ধড়ার অঞ্চল দিয়া টাদ মুখ মোছে ॥ 

এখনে কেমনে গোপাল এড়াইবা আর । 

তোমার বুক বাহিয়া পড়ে গোরসের ধার ॥ 

ঘনরাম দাসে বলে শুন যশোমতী। 

মায়ারপে তোমার ঘরে অখিলের পতি ॥ 

বিভাঁস - দশকুশী। 

হেদেগো ব্রামের মা, ননীচোরা গেল কোন পথে । 

নন্দ মন্দ বলু মোরে লাগালি পাইলে তারে, 
সাজাই করিব ভাল মতে ॥ 

শূন্য ঘর খালি পাইয়া, সকল নবনী খাইয়া, 

দ্বারে মুছিরাছে হাতখানি। 

অঙ্গুলির চিন্ু গুলি, বেকত হইবে বলি, 
ঢালিয়। দিয়াছে তাহে পানী ॥ 



১০৮ হীপদাসৃতমাধুরী 

ক্ষীর ননী ছান! টাছি, উভকরি শিকাগাছি, 
যতনে তুলিয়। রাখি তাতে । 

আনিয়া! মাখন দণ্ড, ভাডিয়। ননীর ভাপ্ত, 

নামোতে আসিয়া মুখ পাতে ॥ 

ক্ষীর রস যত হয়, কিছুই নাহিক রয়, 
কি ঘর করনে বসি মোরা । 

যে মোর দিলেক তাপ, সে মোর হইয়াছে বাপ, 

পরাঁণে মারিব ননীচোরা ॥ 

যশোদার মুখ হেরি, রোহিণী দেখায় ঠারি, 

যে ঘরে আছয়ে যাছুমণি। 

'ঘর আন্ধিয়ারে বসি, বেকত লইল শশী, 

ধাইল ধরিতে নন্দরাণী ॥ 

মায়ের শবদ পাইয়া, উঠিয়া চলিল ধাইয়া, 
কান্দিতে কান্দিতে নীলমণি । 

যছুনাথ কয় দৃঢ়, এবার কানুরে এড, 
আর কভু না খাইব ননী ॥ 

শ্রীরাগ মিশ্র রাঁমকেলি-দুঠুকী। 

দুবাহু পসারি আগে ধায় নন্দরাণী ৷ 

ধরিতে ধরিতে ধরা ন। দেয় নীলমণি ॥ 



বাওসল্য রস ১৩৯ 

গৃহে পড়ি গড়ি যায় দধি নবনীত। 

কোপ নয়নে রাণী চাহে চারিভিত ॥ 

হেদেরে নবনী-চোর। বলি পাছে ধায়। 

এঘর ওঘর করি গোপাল লুকায় ॥ 

লড়িহাতে নন্দরাণী যায় খেদাড়িয়!। 

অখিল ভুবন-পতি যায় পলাইয়া ॥ 

এতিন ভুবনে যারে ভয় দিতে নারে । 

সে হরি পলাঞা যায় জননীর ডরে ॥ 

রাণীর কোল হৈতে গোপাল গেল পলাইয়! । 

আকুল হইল রাণী গোপাল না দেখিয়া ॥ 

ঘরে ঘরে উকটিলুঁ১ সকল গোকুল । 

তোমা,ন! দেখিয়া প্রাণ হইল আকুল ॥ 

কার ঘরে আছ গোপাল কহ ডাক দিয় । 

তোমার মায়ের প্রাণ যায় বিদরিযু! ॥ 

এদাস শ্রাদাম কহে কানাই আমার ঘরে। 

সবাকার প্রাণ গোপাল লুকাইল মায়ের ডরে ॥ 

১। খোঁজ করিলাম 



5১০ শ্ীপদী স্ৃতমাঁধুরাঁ 

সি্ধুড়া ও সুহই-_ দশকুশী | 

আশমি কিছু নাহি জানি, ভাঙ্গিয়াছে ক্ষীর ননী, 

তোমারে শুধাই তার কথা। 

না দেখি গোকুল চাদ, কেমন করয়ে প্রাণ, 

বল না গোপাল পাব কোথ। ॥ 

আমি কি এমন জানি, কোলে লইয়া যাছুমণি 

বাছারে করাইছি স্তন পান। 

মোরে বিধি বিড়ম্ফিল, উলি গোরস গেল, 

তাদেখি ধরিতে নারি প্রাণ ॥ 

ভুলিলাম রোহিণীর বোলে, গোপাল না লইলু' কোলে, 
সে কোপে কুপিত যাছুমণি। 

কুপিত নয়ন-কোণে, চাঞ্াছিল আমা পানে, 

আমি কি এমন হবে জানি ॥ 

তোমর। করিছ খেলা, গোপাল আমার কোথ। গেলা, 

দঢ় করি বোল এক বোল। 

ঘনরাম দাসে কহে, আকুল হইয়া সবে 
| রাখালের মাঝে উতরোল ॥ 



ৰাত্সলা রস ১১২ 

জয় জয়ন্তী মললার-_ছুঠুকী। 

দামের উক্তি । 

কি বলিল নন্দরাণী, হারাইয়াছি নীলমণি, 
কাহ্চাই বিনে না রাখিব হিয়া | 

ক্ষুদাবোলে ভাই গেলা, সেই হইতে রৈয়াছে খেলা, 

আমরা রৈয়াছি মুখ চাইয়া ॥ 

.মন্দরাণীর উক্তি । 

হেদেগে শ্রীদামের ম, শুন গে! রোহিণী বা, 
এপথে দেখেছ গেপাল মোর । 

আর এক বিপরিত, যাইতে না৷ দেখি পথ 
আমার কাল হইল নয়নের লোর ॥ 

নিরমিয়া শোক-নদী, তাহে ফেলাইলে বিধি, 

বিধি তাহে না দিল সা'তার। 

এছুথ কহিব কারে, স্তন ছুটি, ক্ষির ভরে, 
চলিয়া যাইতে নারি আর ॥ 

১। ফাঁটে--পাঁঠাত্তর। 



১১২ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

ঘরে ঘরে উকটিতে, পদচিহ্ন দেখি পথে, 

সকরুণ নয়ানে নেহারে। 

আহ] মরি হায় হায়, মূরছিয় পড়ে তায়, 

কান্দে পদচিহ্ন লৈয়। কোরে ॥ 

সখার উক্তি 

মায়েরে কর্যাছ রোঁষ, সঙ্গিযার কিবা দোষ, 

কোথ। আছ বোল ভাক দিয়! । 

যদি থাকে মনে রোব, ক্ষম ভাই সব দোষ, 

যশোদা মায়ের মুখ চাঞা | 

শুনিয়! দামের কথা, মরমে পাইয়া বেথা, 

তুরিতে আইলা নীলমণি। 
মরণ শরীরে যেন, পরাণ পাইল দান, 

শুনিয়া সে নুপুরের ধ্বনি ॥ 

ধানশী- দশকুশী। 

দা়াইয়া নন্দের আগে, গোপাল কান্দে অনুরাগে, 
বুক বহি পড়ে নয়ন-ধারা । 

না থাকিব তোমার ঘরে, অপযশ দেহ মোরে, 
মা হইয়া বলে ননীচোরা ॥ 



বাৎসল্য রস ১১৩ 

ধরিয়া! যুগল করে, আনিয়া ছান্দন ভোরে, 
বাধে রাণী নবনী লাগিয়া । 

আহীর রমণী হাসে, দাড়াইয়া চারিপাশে, 

হয় নয় চাহ শুধাইয়। ॥ 
আনের ছাঁওয়াল যত, তার। ননী খায় কত 

| ম| হইয়া! কেবা বান্ধে কারে । 
যেবোল সেবোল মোরে, না থাকিব তেমার ঘরে 

এনা ছুখ কে সহিতে পারে ॥ 
বলাই খাইছে ননী, মিছা! চোর বলে রাণী, 

ভাল মন্দ না করে বিচার। 

পরের ছাওয়াল পাইয়া, মারিতে আসেন ধাইয়া, 

শিশু বলি দয় নাহি তার ॥ 

অঙ্গদ বলয় তাড়, আর যত অলঙ্কার, 

আর মণি মুকুতার হার । 
সকল খসাইয়া লহ, আমারে বিদায় দেহ, 

এছুখে যমুনা হব পার ॥ 

বলরাম দাসে কয়, এই কন্ম ভালো নয়, 

ধাইয়। গোপালে কর কোরে । 
যশোদা৷ আসিয়া কাছে, গোপালের মুখ মোছে, 

অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥ 
০৩ 



৯১. শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

মাযুর- তেওট। 

বসিয়া মায়ের কোলে, গদ গন বাণী বোলে, 

অনেক সাধের যাছুমণি। 

সব ধন সম্পদ, সকল তোমার আগে, 

চল যাই করিগা নিছনি ॥ 

ধরিয়া বলাইর হাতে, দীড়াইয়া মায়ের মাগে 

নাঁচিতে লাগিল দুই ভাই। 

ঘনরাম দাসে কয়, হইল! আনন্দময়, 

গোপালের বলিহারি যাই ॥ 

ঝুমর 

রাম কৃ্ণ কৃষ্ণ রাম, কু কু রাম রাম। 

সদাই বিহরে নন্দের ঘরে রম কৃষ্ণ কৃঞ্ণ রাম ॥ 



ভীক্রুম্বেওল ভা লন । 

তছৃচিত শ্রীগৌরচন্দ্র | 

বিভাঁস মিশ্র রামকেলি--তেওট। 

হেদেলে। মাঁলিনী১ সই হের দেখসিয়া ৷ 

নিমাই কান্দিছে মোর চাদের লাগিয়! ॥ 

নিদ্রা হৈতে উঠি টাদ টাদ বলি কাদে। 
কত না বুঝালু তবুস্থির নাহি বান্ধে ॥ 

চাদ চাদ বলি শিশু ভূমে গড়ি যায়। 

আমি চাদ কোথ। পাৰ একি হৈল দায় ॥ 

মালিনী বোলে গে! শিশু দেখেছে স্বপন 

শিশুগণ সঙ্গী হইলে হবে আনমন ॥ 

বাস্থদেব ঘোষ বলে মনের আনন্দে। 

নদীয়ার টাদ মোর টান্দের লাগি কান্দে। 

বিভাস--একতাল!। 

উঠ মের লালন নিশি অবশেষ | 

চাদ ছাপাওল ভানু পরবেশ ॥ 
+শিস্পী ীপশীপীশাশশিিশিশিাীশশিশীশ্পীশীিিাাীশ ৮ টা শিশটিিিশীাাীিশ্পাশট শিপ পাটা পিপাসা ৯ 

১। শ্রীবাসের স্ত্রী 



১১৬ আপদাম্থতমাধুরী 

কাহে নাহি ভাঁডত নয়ানক ঘুম । 

আওত ব্রজ শিশু করতহি ধূম ॥ 
ক্ষীর সর মাখন দধি বসি খাও । 

শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ীও ॥ 

টাদ শবদ কবিশেখর ভাণ। 

চাদ চাদ করি উঠল কান ॥ 

ললিত মিশ্র বিভাস-_দুঠুকী | 

উঠি ঘুম ঘোরে, পালঙ্ক উপরে, 

ফুকরি কান্দিছে বসি। 

ছলে করি মায়া, কান্দিছে যাছুয়া, 

মা মোরে আনি দেহ শশী ॥ 

এ কথা শুনিয়া, যশোদ। হাসিয়া, 

বলে ওমা একি কথা । 

রাণী কহে বাণী, শুন নীলমণি, 

আমি চাদ পাব কোথা ॥ 

কহে নীলমণি, শুন গো জননী, 

খেলাইব চাদ লইয়া | 

সেচাদ বিহনে না রহে পরাণে, 
বিদরিয়া যায় হিয়। ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের চাদ ধর! ১১৭ 

এ বোল বলিয়া, ধূলাতে পড়িয়া, 

লোটায় যাদব রায়। 

একি চৈল দীয়, ন! দেখি উপায়, 

ভণয়ে শেখর রায় ॥ 

উৈর্বী--ছোঁট ডাঁশপাঁহিড়। । 

কেনগে। কান্দিছে নীলমণি। 

আমরা পরের নারী, ক্রন্দন সভিতে নারি, 

কোন প্রাণে সহিছ গে। তুমি ॥ 

যাছুয়া মাগয়ে যাহা, . আগে আনি দেহ তাহা, 

তবে গোপাল স্থির বান্ধে। 

যশোদ1 বলে গো মাই, শুন তার কথ! কই, 

গোপাল মোর চাদের লাগি কান্দে ॥ 

অবোধ শিশুর মতি, দিনে চাদ পাব কতি, 

এ বড় বিষম হইল দায়। 

কি দিয়! তুষিব যাদু, কোথায় পাইব বিধুং 
জান যদি কহন! উপার ॥ 



১১৮ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

এ ক্ষীর মাখন ননী, কতন! দিয়াছি আনি, 

আর তাহ কিছু নাহি খায়। 

যছুনাথের শুন বাণী, আমার যে নীলমণি, 
চাদ বলি ভূমে গড়ি যায় ॥ 

সুহিনী-- ছোট একতাঁল!। 

চাদ মোর চাদের লাগিরা কাদে। 

যাঁদুয়া ফেলিল বিষম ফাদে ॥ 

না কাদ না কাদ শিশু আর। 

তুমি মোর চাদের পণার ॥ 
দশ চাদ তোর পারের উপরে। 

আর দশ টাদ তোর মুরলীর পরে ॥ 

তুমি কাদ চাদের লাগিয়। | 
চাদ মলিন ওমুখ হেরিয়। ॥ 

আর না কীদ্রহ শীলমণি। 

চাদ ধরি দিব যে এখনি ॥ 

যত তত বুঝায় জননী । 

শুনিয়া না শুনে নীলমণি ॥ 

যছু কহে ও কথ ন। মানি। 

চাদ ধরি দেহ যে এখনি ॥ 



প্রীকৃষ্ণের চাদ ধর! ১১৯ 

মাযুর ধানশী-_দশকুশী। 

যশোদা কহয়ে বাণী, শুন ওলো রোহিণী, 

যাদু মোর টাদের লাগি কাদে। 

নিবারিতে নারি আমি, তরিতে আইস তুমি, 

তবে ত গোপাল স্থির বাধে ॥ 

শুনিয়া রোহিণী ধাঞা, গোপালেরে কোলে লৈ, 

কত মত বুঝায়ে আপনি । 

ক্ষির সর নবনী দেয়, তাহ কিছু নাহি লয়, 

চাদ বলি কান্দে যাছুমণি ॥ 

ব্রজের রমণী আসি, চতুদ্দিকে ঘেরি বসি, 

তার! সবে গান আরম্তিল। 

বাচ্যযন্ত্র যত যত, গোপালের অভিমত, 

তাহ! শুনি আন নাহি ভেল॥ 

তবে স্থির হইয়া রাণী, কোলে করে নীলমণি, 

সব্র্বাঙ্গেতে বুলাইল হাত। 

যাছুয়া সদাই কাদে, সুশ্ির নাহিক বান্ধে। 

টাদ টাদ করে যছুনাথ ॥ 



১৭২০ শ্রীপদামুতমাধুরী 

সুহই-_কাঁটা দশকুশী। 

নীলমণি তুমি নাকাদ আর । 

চাদ ধরি দিব কহিনু সার ॥ 

দিশি অবশেষে হইবে নিশি । 

তখন উদয় করিবে শশী ॥ 

আকাশের পথে পাতিয়া কাদ। 

ধরিব আমরা গগন চাদ ॥ 

টা ধরি আনি দিবযে তোরে। 

চাদরে লইয়া খেলিহ ওরে ॥ 

এক্সীর সর মাখন খাঁও। 

স্বস্থির হইয়া বসিয়া রও ॥ 

শুনিয়া রাণীর বচন মিঠে। 

কীদিতে কাদিতে হাসিয়া উঠে ॥ 

বসিয়া মায়ের কোলের পরে । 

ঘন ঘন হুঙ্কার করে ॥ 

যদু কহে শুন বাপের গুরু | 

তুমি না আমার টাদের তরু ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের চাদ ধর! ১২১ 

ললিত-_গড়খেম্টা । 

তবেত যশোদ। রাণী, কোলে লইয়া নীলমণি, 
আঙ্গিনাতে বসিয়া কৌতুকে। 

আন কথা নান! ছলে, গে।পালে ভুলাইতে বলে, 
ঘন চুম্য দিয়া চাদ মুখে ॥ 

টাদ মুখে চুম্ব দিতে, রাই এল আচম্িতে, 
সঙ্গে করি সঙ্গিনী বালিকা । 

তপত কাঞ্চন আভা, প্রফুল্ল বদন শোভা, 

যেন কত চাদের মালিক ॥ 

রাণী বলে মা আইস, মুখখানি বাপি বইস, 
মুখ দেখি গোপাল কীদিবে। 

তোমার মুখের শ্রেণী, শরতের চন্দ্র জিনি, 
তাহা দেখি যাছুয়া মাডিবে ॥ 

» চাদ মোর চাদের লাগি কাদে। 

চীতুরী করিয়া কত, বুঝাইলাম শতশত, 
তবেত গোপাল স্থির বান্ধে ॥ 

অবোধ শিশুর মন, যদি হয় উদ্দীপন, 

তবে আর কিসে বা বুঝাব । 

হাসি কহে যছুনাথ, পুরিল মনের সাধ, 

চাদ বলি আর না কাদিব ॥ 



১২২ শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

বরাড়ী- মধ্যম একতাঁলা ! 

হাসি রাধা বিনোদিনী, কহয়ে সরসবাণী, 

শুন ওগে। মাই নন্দরাণী । 

তোমার কোলে নীলম্ণি, কত শত চন্দ্র জিনি, 

রাধ। মুখ কিসে তাহ গণি । 

শরতের পূর্ণ শশী, গোপালের চরণে আসি, 

দশচশদ করিছে উদয়। 

দশচদ দুইকরে, কতশত মুখবরে, 

রাধা মুখ দেখি লাগে ভয় ॥ 

রাধা হেন কুলবতী, কত শত যুবতী, 

গোঁপাল-চরণ ধ্যান করে। 

এতেক কহেন রাই, শুনিয়া শোদা মাই 

করে ধরি বসাইল তারে ॥ 

সকল সঙ্গিনী লৈর়া, বসিল আনন্দ হেয়া, 

দেখি যাদু হাসিতে লাগিল । 

যদ্র নাথ দাসে কয, কিব। সে আনন্দময়, 

গোপালের কান্দন চুপাইল। 



শ্রীকৃষ্ণের চাদ ধরা! ১২৩ 

শ্রীরাগ মিশর মাঁযুর-_দশকুশী। 

রাধিক1 রাণীর পাশে, প্রণাম করিয়া বসে, 

তাহ দেখি হাসয়ে গোপাল । 

জননীর কোলে হৈতে, রাই আসি পরশিতে 

এইত সময় দেখি ভাল ॥ 

জগত ঈশ্বর হরি, জননীর ভয় করি, 

ভাবন। করিছে মনে মনে । 

বালক স্বভাব আছে, দোসর দেখিলে কাছে, 

হামাগুড়ি যায় তার স্থানে ॥ 

রাণী কহে রাধিকায়, গোপাল তোমা পানে চায়, 

ডাক দিয় লহ নিজ কাছে। 

পসারিয়া+ছুই পাঁণি, এস এস বলে ধনি, 

আনি বসাইল সভ। মাঝে ॥ 

রাণী নিজে কাছে গেলা, আনন্দে করিছে খেলা 

বালক বালিকাগণ সনে । 

যত ছিল মন কাজ, পুরীইল যছুরাজ, 
যছুনাথ দাস রসগানে ॥ 



১২৪ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

স্ুহই--একতালা। 

খেল সন্বরিয়া, সঙ্গিনী লইয়া, 

আপন ভবনে যায় । 

যশোদা ধরিয়া, যতন করিয়া, 

শিঙ্গার বনায়ে দেয় ॥ 

রাধিক বয়ন, করি নিরীক্ষণ 

গদ গদ যশোমতা। 

মলিন বয়ানে, সজল নয়নে, 

বলে কমলিনী প্রতি ॥ 

নিতুই সকালে, আসিয়া সকলে, 

খেলাইহ হেথা বসি । 

গোপাল আমর, আর না কাদিবে, 

হেরি তুয়া মুখশশী ॥ 

এবোল শুনিয়া, মুচকি হাসিয়া, 

সবে চলে ধীরে ধ্বীরে। 

যদুনাথ কয়, প্রবেশ করিল, 

আপন আপন ঘরে ॥ 



গোচ্ঠাষ্উ মী ১২৫ 

ঝমর-__কাঁট! দশকুশী। 

রাণী ভাসে আনন্দ সায়রে । 

কোলে লৈয়া নীলমণি বদন নেহারে । 

খিরসর ননী দিল চাদ মুখে । 

খাঁর গোপাল কত মনের স্থখে ॥ 

(রানী ) বদন মোছাইল নিজ বাসে । 

যছুনাথ দাস দেখি আনন্দেতে ভাসে ॥ 

গোশ্ঠাক্টক্দী 

৬ গৌরচন্দ্র | 

”বেলোয়ার- মধ্যম একতালা ৷ 

গৌরাঙ্গ চান্দের মনে কি ভাব উঠিল । 

পুরুব চরিত্র বুঝি মনেতে পড়িল ॥ 
গৌরীদাস মুখ হেরি উল্লাসিত হিয়া । 
আনহ ছান্দন ভরি বলে ভাক দিয়! ॥ 

আজি শুভদিন চল গোষ্টেরে যাইব । 
আজি হৈতে গোরদোহন আরম্ভ করিব ॥। 



১২৬ শ্রীপদাস্বত মাধুরী 

ধবলী শাঙলী কোথা শ্রীদাম হদাম। 

দোহনের ভাগ মোর হাতে দেহ বাম॥ 

ভাবাঁবেশে বেয়ীকুল শচীর নন্দন। 

নিত্যানন্দ আসি করে কোলে সেই ক্ষণ ॥ 

চৈতন্য দাসেতে বলে ছান্দনের দড়ি । 

হারাইলা গৌরীদাস গোপী কৈল চুরি ॥ 

ধানশা--একতাঁলা । 

নন্দের মন্দিরে আজু বড়ই আনন্দ। 

রাম কৃষ্ণ হাতে দিব গোদোহন ভাগ ॥ 

প্রভাতে উঠিয়া নন্দ লৈয়! গোপগণ । 

পাত্র মিত্র সহিতে বসিলা সভাজন ॥ 

যত্ব করি যতেক ব্রাহ্মণ মুনিগণে । 

আনাইল। নন্দঘোব করি নিমন্ত্রণে ॥ 

পাদ অধ্য দিয়া নন্দ পুজে মুনিগণে । 
রামকৃষ্ণ বন্দিলেন মুনির চরণে ॥ 
মুনিগণে কহে শুন নন্দ মহামতি। 

আজি শুভদিন হয় শুক্রাষ্টরমী তিথি ॥ 

পুত্র হস্তে দেহ গো-দোহন ভাণ্ড আজ। 

গোষ্ঠ পুজা! মহোত্সব কর মহারাজ ॥ 



গোষ্ঠাষ্টমী 

পাইয়া মুনির আজ্ঞা নন্দ মহাশয় । 
মহামহোত্সব করে আনন্প হৃদয় ॥ 

চৈতন্য দাসের মনে পরম উল্লাস। 

দেখিব নয়নে গাভী-দোহন খিলাস ॥ 

জয়জয়স্তা-_দুঠকী ! 

ডাকিয়। তখন, নিজ প্রজাগণ, 

আজ্ঞা দিল ব্রজরাজ । 

বস্ত্র অলঙ্কার, নান! উপহার 

করহ গেোষ্ঠের সাজ ॥ | 
শুনি গোপী যত, আনন্দিত চিত, 

যৌতুক থালিতে ভরি । 
নন্দের ভবনে, দিল দরশনে, 

দিব্যবাস ভূষ। পরি ॥ 

নন্দের গুহিণী, বশোদা রোহিণী, 
অন্বা কিলিন্বাদি সঙ্গে । 

হরিদ্র। কুস্কুম, গন্ধ মনোরম, 
দিল। রামকৃষ্জ অঙ্গে ॥ 



১২৮ ভ্রীপদাম্তমাধুরী 

স্ববাসিত জলে, ধান্য ঢুধাদলে, 
স্নান সমাপন করি । 

পরিয়ী বসন, মণি আ হরণ, 
গোন্ঠেতে চলিলা হরি ॥ 

নন্দ মহামতি, ূ মুনির সংহতি 
সভাসদ গণে লৈয়া । 

নানা বান্ভ বাজে, মঙ্গল স্রসাজে, 

গোচ্ঠে পবেশিলা যাঁঞা ॥ 

যশোদা রোহিণী, গোপিনী সঙ্গিনী, 
মঙ্গল দ্রব্য সহিতে । 

নানা উপহারে, বন্ত্র অলঙ্কারে, 

গোষ্ঠে হেল! উপনীতে ॥ 

দিব্য চক্জাতপ, নিবারি আতপ, 
উপরে বান্ধিল তাঁর। 

স্থাপিল কদলী, জল ঘট ভরি, 
সহিত আমের দল। 

রত্বপীঠোপরি, বৈসে রাম হরি, 
হৈল মহাঁকোলাহল ॥ 

্্ণসুত্রে করি, ছান্দনের ডুরি, 
রত্বের দোহন ভাও । 

মুনি আজ্ঞামতে, রামকৃষ হাতে, 
আনন্দে দিলেন নন্দ ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠাষ্টম। ১২৯ 

বেদপাঠকরি, ব্রাহ্মণ সকলি, 

করে আশীর্বাদ ধ্বনি । 
নর্তক গায়ক, ভট্টাদি যাচক, 

শব্দ চতুদ্দিকে শুনি ॥ 
স্বর্গে স্থরগণ, র পুষ্প বরিষণ, 

করিয়া! স্থখেতে ভাসে । 

ত্রিভূবন ভরি, আনন্দ সবারি, 

কহযে চৈতন্য দাসে ॥ 

বিভাস--জপতাঁল। 

তবে নন্দ শীঘ্র আনাইল। ছুই গাই । 
ধবলী শাডলী বশুস সহিত তথাই ॥ 

স্থরভি-সম্ভৃতি সেই মহা। হুপ্ধবতী । 

বর্ণ যুক্ত শু্গ খুর নবীন যুবতী ॥ 

ছুই গাই ছুই ভাই ছান্দনে ছান্দিয় | 
দোৌহন করিল! গাভী আনন্দিত হৈয়! ॥ 

দৌহাকার ছুই ভাগ ক্ষণেকে পুরিল। 
প্রথম দোহন ছুপ্ধ ব্রাহ্মণেরে দিল ॥ 

চৈতন্য দাসেতে কহে গাভীর দোহন । 
দেখি ব্রজ-বাসিগণের জুড়াইল মন ॥ 
৪৯ 



৯০ শ্রীপদা স্থৃতমাধুরী 

শ্রীরাঁগ _ জপতা।ল। 

আইলা সকলে, নন্দের মহলে, 

নন্দ আনন্দিত মন । 

প্রথমে পুজিল, ব্রান্মণ সকল, 

দিলেন অনেক ধন ॥ 

স্বর্ণ রজত, গাভী বৎস কত, 

লক্ষাধিক পরিমাণ । 

অলঙ্কার যত, দক্ষিণ সহিত 

ব্রাহ্ষণে করয়ে দান ॥ 

নর্তক গায়ক, ভট্টাদি বাদক, 

গোধনে তুষিল সবে। 

নানা মি অন্ন করাইয়া তোজন, 

বিদায় করিল। ভবে ॥ 

কৃষ্ণ বলরাম, সখাগণ বাম, 

করিল ভোজন কেলি । 

নন্দ যশোমতী, করিল আরতি, 

গোপ গোপীগণ মেলি ॥ 



/ তে ছ শ্রীকৃষ্ণের বশসচারণ 

ধন্য ব্রজজন, ধন্য সে ব্রাহ্মণ 
ধন্য সে গোকুল পুর । 

ধন্য গাভীগণ, যমুনা পুলিন, 
এদাস চৈতন্য ফুর ॥ 

ঝুমর 

বড়ই আনন্দ আজু নন্দমহলে | 

রাম কৃষ্ণের জয় জয় ঘন ঘন বোলে ॥ 

তুস্-চালশীচি 

শ্রীগৌরচন্দ্র ৷ 

ভাটিয়ারী-_ মধ্যম দশকুশী । 

ভালিরে ন্নচেরে মোর শচীর দুলাল । 

চঞ্চল বালক মেলি, স্থরধুনি তীরে কেলি, 

হরিবোল দিয়া করতাল ॥ 

কুটাল কুস্তল শিরে, বদনে অমিয়া ঝরে, 

রূপ জিনি সোণ। শত বাণ। 

যতন করিয়। মায়, ধড়া পরাঞ্াছে তায় 

কাজরে উজর দুনয়ান ॥ 



১৩২ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

করে শোভে তাড় বালা, গলে মুকুতার মালা 

কর পদ কোকন্দ জিনি। 

সবে কহে মরি মরি, সাগরে কামনা করি, 

হেন স্ুুত পাইল শচীরাণী ॥ 

মাযুর মিশ্র ধানশী-_-তেওট। 

ওগো ম। আজি আমি চরাঁব বাছুর | 

পরাইয়া দেহ ধড়া, মন্ত্র পড়ি বান্ধ চুড়। 

চরণেতে পরাহ নুপুর ॥ 

অলকা তিলকা ভালে, বনমাল। দেহ গলে 

শিঙ্গা বেত্র ব্ণে দেহ হাঁতে। 

শ্রীদাম স্থদাম দাম, স্ববলাদি বলরাম, 
সভাই দরাড়াইয়া রাজপথে ॥ 

বিশ।ল অভ্জুন জান, কিন্কিণী অংশুমান 

সাঁজিয়। সভাই গোঠে যায় । 

গোপালের কথা শুনি, সজল নয়নে রাণী 

অচেতনে ধরণী লোটায় ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের বসচারণ ১৩৩ 

চঞ্চল বাছুব সনে, কেমনে যাইবে বনে 
কোমল ছুখানি রাজ। পায় ॥ 

বিপ্র দাস ঘোষে বলে, এ বয়সে গোঠে গেলে 

প্রাণ কি ধরিতে পারে মায় ॥ 

স্ুহই--মপ্যম দশকুশী । 

গৌপাল নাকি যাবে দূর বনে। 
তবে আমি না জীব পরাণে ॥ 

দধি মন্থন কালে, সম্মুখে বসিয়া খেলে 
আঙ্গিনার বাহির নাহি করি । 

আঙ্গিনার বাহির হেয়! যদি গোপাল খেলে যাঞা 

তবে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥ 

গোপাল যাবে বাথানে, কি শুনিলাম শ্রবণে 

যাদু মোর নয়নের তারা । 

কোরে থাকিতে কত, চমকি চমকি উঠি, 
নয়নে নিমিখে হই হারা ॥ 

গোপাল আমার পুরাণ পতল! । 

তোমারে সৌপিয়! রাম, কিছুই সন্দেহ নাই 

তবু প্রাণ করয়ে বিকুলি ॥ 



১৩৪ শ্রীপদ্াম্থতমাধুরী 

ভাটিয়ারী-_গঞ্জল তাঁল। 

বলরাম, তুমি নাকি আমার পরাণ লৈয়া বনে যাইছ। 
যারে চিয়াইয়া, ছুপ্ধ পিয়াইতে নারি 

তারে তুমি গোঠেরে সাজাইছ ॥ 
বসন ধরিয়া হাতে, ফিরে গোপাল সাথে সাথে 

দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায় । 

এহেন ছুধের ছাওয়াল, বনেরে বিদায় দিয়। 

টৈবে মারিবে বুঝি মায় ॥ 

কত জন্ম ভাগ্য করি, আরাধিয়া হর গৌরী 

তাহে পাইলাম এ দুঃখ পসরা । 

কেমনে ধৈরয ধরে, মায়ে কি বলিতে পারে 

বনে যাউক এ দুধ কোডরা ॥ 

ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে ঘরে যাইতে পথ ভূলে 
ছুটি হাত মুখে দিয়! কান্দে। 

আউলাইয়। কটি ধড়। দুচরণে লাগে বেড়া 

আপন আপনি পড়ে ফান্দে ॥ 

আাদাম স্দাম দাম সবল আদি বলরাম 

শুন তোমার যতেক রাখাল । 
বংশীবদনের বাণী কান্দি কহে নন্দরাণী 

আজু রাখি যাওরে গোপাল ॥ 



প্রীকৃষ্ণের বসচারণ ১৩৫ 

তিরোঁথা ধাননী-তেওট | 

নন্দরাণি গো মনে কিছু না! ভাবিহ ভয়। 

বেলি অবসান কালে, গোপাল আনিয়। দিব, 

তোর আগে কহিন্ নিশ্চয় ॥ 

সৌপি দেহ মোর হাতে, আমি লৈয়া যাব সাথে, 

যাঁচিয়! খাওয়াব ক্ষীর ননী। 

আমার জীবন হৈতে, অধিক জানিয়ে গো, 

জীবন্র জীবন নীলমণি ॥ 

সকালে আনিব ধেন্ু, বাজাইয়। শি বেণু, 

গোঁচারণ শিখাব ভাইয়েরে । 

গোপকুলে উতপতি, গোধন-চারণ বৃত্তি, 

বসিয়া থাকিতে নারি ঘরে ॥ 

শুনিয়া বলাইর কথা, মরমে পাইয়া ব্যথা, 

ধারা বহে অরুণ নয়ানে । 

এ দীস শিবাই বলে, রাণী ভাসে প্রেম-জলে, 

হেরইতে কানাইর বয়ানে ॥ 



১৩৬ _ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

শঙ্করাঁভরণ-_বন্ড ডাঁশপাহিড়া | 

কান্দিয়। সাজায় নন্দরাণী । 

হেরি হলধর পানে, ধারা বহে দুনয়নে, 

মুখে না নিঃসরে কিছু বাণী ॥ ঞ্র ॥ 
অলক]! তিলকা। দিতে, মুখ ঘামে আচন্দিতে, 

দেখিয়া বিভোর যশোমতী ৷ 

নারিল পাঠাইতে বনে, দেখিয়া সে মুখপানে, 
শিশুগণ করয়ে মিনতি ॥ 

স্তন ক্ষীরে আখি নীরে, বসন ভিজিয়। পড়ে, 

বেশ বনাইতে কাপে কর। 

কান্দি গদ গদ কছে, আজি রাখি যাহ সবে 

শুন্য না করিহ মোর ঘর। 

গান্ধার- মধ্যম একতালা। 

অভরণ পরাইতে অভরণের শোভা | 

প্রতি অঙ্গ চুন্বইতে মনে হয় লোভা ॥ 

বান্ধিতে বিনোদ চুড়া নিরখিতে কেশ 

আখিযুগ ঝর ঝর নাহইল বেশ ॥ 



জীকৃষ্চের বসচারণ ১৩৭ 

পরাইতে নারে রাণী রঙ্গ পীতধড়া। 

ক্ষীণ মাজ। দেখি ভয়ে ভাডি পড়ে পারা ॥ 

পরাইতে নুপুর কোমল সে চরণ। 
নারিল্ু বিদায় দিতে কহে ঘন ঘন ॥ 

স্তন ক্ষীরে ভিজিল রাণীর সব বাঁস 

নিছনি লইয়া মরু ঘনরাম দীস ॥ 

পঠমঞ্জরী-_বিষম পঞ্চম তাল । 

গোঁপালে সীজাইতে নন্দরাণী না পার্ল । 
যতনে কাহ্চাই-চুড়া বলাই বান্ধিল ॥ 
অঙ্গদ বলয়! হার শোভিরাছে ভাল। 

শরবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জাহার ॥ 

পীতধড়া আটিয়। পরায় কটি-তটে । 

বেত্র যুরণী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে ॥ 

ললাটে তিলক দিল শ্ীদাম আসিয়া । 

নুপুর পরায় রাঙগ। চরণ হেরিয়া ॥ 

ঘনরাম দাসে বোলে কান্দিতে কান্দিতে 

অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে ॥ 



জ্ীপদামৃতমাধুরী 

রাঁমকেলি মিশ্র মাযুর--তেউটা | 

অমনি বসিল গোপাল মায়ের কোলেতে। 

মায়ে কীদাইয়া বনে নারিলাম যাইতে ॥ 

আজি মোরে ক্ষমা কর তোমরা সকলে । 

মায়ে প্রবোধিয়া কালি যাইব সকালে ॥ 

ইহ শুনি নন্দরাণী গোপালে চুন্ব দিল। 

সকল রাখালগণে রাণী প্রীতি কৈল ॥ 

কোন রাখাল গোপালের বদন পানে চায়। 

রাঁণীকে প্রণাম করি (সব) রাখালগণে যায় ॥ 

(রাণী) গোপালের বেশভূষা রাখিল যথাস্থানে । 

যছুনাথ দাস বলে হরষিত মনে ॥ 

ঝুমর্‌! 

রামকৃষ্ণ কৃষঝ্ণরাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম ॥ 

সদায় বিহরে নন্দের ঘরে রামকৃষ্ণ কুষ্ণরাম ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীল! ১৩৯ 

গো জীীভ্ন11 

শ্রীগৌরচন্দ্র 

বিভাঁন--মধ্যম একতালা | 

খেলাইতে যাবি গোরাটাদ। 

নদিয়ার বালক ডাকে, আয়রে গঙ্গার ঘাটে, 

নাচিব গাইব হরিনাম ॥ 'আয়রে ভাই' 

(তোর) টাদমুখে হরি বলা, শুনে আমরা হোই ভোর, 
তাই আমরা আসি নিতে ভাই । (আয়রে ভাই) 

স্বপনেতে তোর সঙ্গে, হরি হরি বলি রঙ্গে 

সৃরধুনী তীরে চল ভাই ॥ 
এতেক শুনিয়া গোরা, পুরব রসে ভেল ভোরা, 

খন চায় বৃন্দাবন পানে । 

আখিযুগ ছল ছুল, পুলকে ভরল সব, 
(অমনি) সাজিল বালকগণের সনে ॥ 

গোষ্ঠ গমন 

প্রীগৌরচন্দ্ 

বেলোয়ার--মধ্যম একতাল। ৷ 

শচীর নন্দন গোর। ও চাদ বদনে। 

ধবলি শাউলি বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥ 



১৪০ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

বুঝিয়। ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়। 

শিঙ্গার শবদ করি বদনে বাজায় ॥ 

নিতাই চাদের মুখে শিঙ্গার নিশান । 
শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান ॥ 

ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস যার নাম । 
ভেইয়ারে ভেইয়ারে বলি ডাকে অভিরাম ॥ 

দেখিয়া গৌরাঙগ-বূপ পেমার আবেশ । 

শিরে চুড়। শিখি-পাখা নটবর-বেশ ॥ 

চরণে নুপুর বাঁজে সব্বাঙ্গে চন্দন । 

বংশীবদনে কহে চল গোবদ্ধন ॥ 

আঁশাঁবরী মিএ ধানশী-_ছুঠুকী। 

ষ্‌ 

পাখানি নাচয়ে, নূপুর বাজযে, 
বসিয়। মায়ের কোলে রে। 

করতলে দিল, খির সর ননী, 

খাইতে খাইতে দোলে রে ॥ 



শ্রীকষ্ণের গোষ্ঠলীল৷ ১৪১ 

শ্রীরাগ--তেওট। 

ওগো রাণী দেদেনবনী দেদেমামামা। 

আর দে আর দে আর দে ওগো! মা মা মা ॥ 

ভ'রো--ড 1শপাহিড়া ! 

বসিয়। মায়ের কোলে, ননী খেতে খেতে ছোলে, 

হেনকালে প্রীদাম এলো নিতে । 

শ্ীবাগ -জপতাল। 

আওত শ্রীদামচন্দ্র স্থরঙ্গ পাগড়ি মাথে। 

স্তোক কৃষঃ অংশুমাঁন 

দাম বস্দাম সাথে ॥ 

করে গাচনি, রঙ্গিম ধটি, 

“ বেণুবর বাম কাখে। 

জিতি কুপ্ভর, গতি মন্থর, 

ভাইয়া ভাইয়া বলি ডাকে ॥ 

গোছান্দন ডোরি কান্ধহি শোভে, 

কানে কুগডল খেলা । 

গলে লম্ষিত, গুঞ্জাহার, 

ভুজে অঙ্গদ বালা । 



১৪২ শ্রীপদামুতমাধুরী 

স্কুট চম্পক- দল নিন্দিত, 
উজ্জল তনু শোভা । 

পদ পঙ্কজে, নূপুর বাজে, 

শেখর মন-লোভা৷ ॥ 

বিভাস--জপতাল। 

দাম যাইয়। কহে নন্দের নন্দন] । 

বুঝিতে নাপারি কানাই তোমার মন্ত্রণ ॥ 
তুমি রইলা ঘরে বসি মাঠে গেল পাল। 
উনমন্থ হইয়! বেড়ায় যতেক রাখাল ॥ 

আগে যত যায় ধেনু পাছু পানে চায়। 

নেহারই যদি মুখ না হেরে তোমায় ॥ 

হেদেরে কানাই ভাই তোর সাথে যাই। 
ক্ষুধ। হইলে গহন কাননে খেতে পাই ॥ 

মরিলে না মরি কত আপদ এড়াই। 

জন্মে জন্মে পাই যেন তোমা হেন ভাই ॥ 
ভৈরবী__জপতাল (তুক) 

ওভাই কানাই হেরি রে তোর কালে বরণ। 

জাগিতে ঘুমাইতে রে হেরিরে তোর কালো বরণ ॥ 



শ্রীকঞ্চের গোশ্ঠলীলা ১৪১ 

€আমরা ) মায়ের কোলে শুয়ে থাকি । 

(স্বপনেতে ) কানাই কানাই বলে ডাকি ॥ 

(আর স্বপনেতে ) তার সনে করি খেলা । 

( তোর ) গলে দি বনফুলের মাল। ॥ 

( আমরা ) স্বপনেতে তোর সনে কই কথা । 

( আমাদের মায়ে বলে) এখানে তোর কানাই 
কোথা ॥ 

( মায়ের কথা শুনে ) লাজ পাই মুদি আখি। 
( তখন হৃদয় মাঝে ) তোর এ ললিত ত্রিভঙ্গ দেখি ॥ 

শীরাগ-- ছোঁটি চলতি জপতাল। 

বাজত সব গোঠ বাজন। 
সাজত বলবীরে । 

মদ-ঘুর্ণিত নয়ন যুগল 
পাঁগ লটপটি শিরে ॥ 

বলাইর মুখ নয় যেন বিধুরে। 
বুক বহি পড়ে, অধরের লাল, 

যেন শ্বেত কমলের মধুরে ॥ ফু ॥ 



১৪৪ শ্রীপদাস্থতমীধুরী 

গলে বন মালা, বাহে তাড় বালা, 

শ্রবণে কুগুল সাজে । 
ধব-ধবশ্ধব, ধবলি বলিয়া, 

ঘন ঘন শিঙ্গ বাজে ॥ 

নব নটবর, নীলান্বর, 
লন্ফে ঝন্পে আওয়ে । 

মদে মাতল, কুগ্তরগতি, 

উলটি পালটি চাওয়ে ॥ 

আপন তনু- ছয়রি হেরি, 

রোখা-বেশ হোই । 
ভু হু পথ, ছোড়হ বলি, 

অঙ্গুলি ঘন দেই ॥ 

করে পাঁচনী, কক্ষে দাবি, 
বাঙ্গ। ধূলি গায় মাখে | 

কা-ক। কাকা কা-কা, কানাইয়। বলিয়া, 

ঘন ঘন খন ডাকে ॥ 

পদাঘ।ত মারি, কহে তিন বেরি, 
স্থিরাভব ধরণী । 

শশি শেখর, . কহে হলধর, 
পদতলে যাড নিছনি ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ১৪৫ 

কল্যাণ মিশ্রিত ধানশী-ড 1শপাহিড়া। 

কামুতে শ্রাদামে কথা, বলরাম আসি তথা, 

যুগল বিষাণে সান দিল। 

শুনিয়। রাখাল সব, দিয়া আব। আব। রব, 

রাঁমকানুর দুই দ্রিগে দীড়াইল ॥ 

গেল সভে যশোদা নিকটে । 

প্রণতি করিয়া মায়, কহিছে রাখাল রায়, 

কানুরে লইয়া যাব গোঠে ॥ঞ্ ॥ 

শুনি বলরামের বাণী, মুরছিত নন্দরাণী, 

লোটাইয়া৷ পড়িল ভূমিতলে | 

কি বোল বলিলে রাম, বনে যাবে ঘনশ্যাম, 

ভাসে রাণী নয়নের জলে ॥ 

রাণী কহে বলরাম, বুঝি যশোদার প্রাণ 

বধিতে আইলি সবে তোরা । 

যাউক প্রাণ বাহির হইয়া, তবে তোর যাস লৈয়া, 

এ যছুনাথের নয়ন-তার। ॥ 
৬৩ 



১৪৬ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

সুহই-__কাটাদশকুশী। 

যাদু আমার নবীন রাখাল । 

নাহি জানে হিতাহিত, গোধন পালনে প্রীত, 

জানে না যেকার কত পাল ॥ 

এলাইয়। কটির ধড়। দ্রচরণে লাগে বেড়া, 

আপনা আপনি পড়ে ফান্দে। 

ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে, ঘরে যাইতে পথ ভুলে 
দুটি হাত মুখে দিয়ে কান্দে ॥ 

পরিবার ধড়। গাছি যারে হয় ভার । 

কেমনে ববে শিক্গা বেখু এই ভয় আমার ॥ 
ঘনরাম দাসে কহে শুন নন্দ রাণী। 

আমাদের জাবন কানাই তোর নীপমণি ॥ 

সুরট সারঙ্গ-ডাঁশপাহিড়া। 

গ্ীদাম কহিছে বাণী, শুন ওগো নন্দরাণী, 

নিতি নিতি বাই মোর বনে। 

যতেক বালক মেলি, মাঝে রাখি বনমালি, 

ধেন্ু বস চরাই কাননে ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ১৪৭ 

মোহন মুরলি ত্বরে, নানা ছন্দে গান করে, 

ভূবন ভুলায় সেই রবে। 
শুনিয়৷ মুরলী-রব, দিব্যমৃত্তি লোক সব, 

আখি দরশন করে সবে॥ 

হংসের উপরে চড়ি, চতুন্মখে মন্ত্র পড়ি, 
স্তব করে কানাইর চারি পাশে। 

তারপর শূন্য পথে, এরাবতে বজহাতে, 

দেখি মোরা পলাই তরাসে ॥ 

ক্ষিপ্ত প্রায় একজন, বৃষ পৃষ্ঠে আরোহণ, 
দিয়। শিঞ্গ। ডম্র নিশান | 

শিরে জট। ত্রিলোচন, ভন্ম অঙ্গে বিভূষণ, 
সদাহ জপয়ে রাম নাম ॥ 

তার বামে এক নারী, তুলন! দিবার নারী, 
রূপে অন্ধকার নাশ করে। 

স্বর্ণকান্তি শশিমুখি, ভালে শোভে তিন আখি, 

কোলে করি রহে গিরিধরে ॥ 

কোলে লইয়া গিরিধরে, ননী খাওয়ায় দশ করে, 
কতই ননী খায় তার করে। 

বলে ওরে বাছ। কান্ত, আনন্দে চরাও ধেনু, 

কাননে নাহিক ভয় তোরে ॥ 



১৪৮ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

গজমুখে একজন, মুষিকেতে আরো হণ, 

সিন্দুরে মণ্ডিত তনুখানি। 

ষড়মুখ শিখিপরে, বামহস্তে ধনু ধরে, 
কিবা তার কৌচার বলনী ॥ 

এ দাস শ্রীদামে কয়, ... মা তুমি না কর ভয়, 
কানু গেলে যত সখ পাই। 

শীতল তরুর ছায়, মোহন মুরলী বায়, 

মোরা সভে ধবলি চরাই ॥ 

মুলতাঁন মিশ্র ধানশী--মধ্যম দশ্কুশী | 

গায়ে হাত দিরে মুখ মাজে নন্দরাণী | 

স্তনক্ষীরে আখিনীরে সিঞ্চয়ে ধরণী ॥ 

নন্দরায় আসি পুন করিলেন কোরে। 

মুখে চন্য দিতে ভাসায়ল আখি লোরে ॥ 

মাথায় লইতে ত্রাণ স্থকিত হইয়া । 
চিত্রপুতলি যেন রঙে কোলে লইয়া ॥ 
তবে স্থির হৈয়া পুন হাতে মুখ মাজে । 
কীপয়ে সব্বাঙ্গ স্নেহ পরিপূর্ণ কাজে ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ১৪৯ 

ঈশ্বরের নামে মন্ত্র পড়ে হস্ত দিয়া। 

নৃসিংহ বীজ বন্ধ মণি গলে বান্ধে লইয়া ॥ 
পৃথিবী আকাশ আর দশদিগ পথে । 
নৃসিংত তোমারে রক্ষা করু ভালমতে ॥ 
সর্বত্র মঙ্গল হইয়! পুন আইস গৃহে । 
নন্দের বিকুলি১ কথ এ মাধবে কহে ॥ 

শ্রীরাগমিশ্র ভূপালী--একতালা। 

নীলপীত ধড়া২ নন্দ পরায় আপনি । 

চন্দন তিলক দেই যশোদ1 রোহিণী ॥ 

মাথায় বান্ধিল চূড়া শিখি পুচ্ছ তায়ত। 
তাহাতে কতেক শোভা কহনে না যায় ॥ 

১1 ব্যাকুলভাঁব সম্বলিত । 

২। শ্রীবলরাঁমের অঙ্গে নীল ধড়া এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে পীত 

ধড়া। 

৩। মাঁথায়ে বাঁন্ধিল' "প্রভৃতি চারিটি কলির স্থলে পদকল্প- 

তরুতে নিম্নলিখিত দুইটি কলি আছে-_ 

চুড়ায়-মযূরপুচ্ছ গলে গুঞ্াহার। 

চরণে নৃপুর রাণী দেই দোহাকার। 



১৫০ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

কটিতে কিস্কিনী দিলো মণিহার গলে । 

ধড়ার অঞ্চল রাঙ্গ। চরণেতে দোলে ॥ 

গোপালে সাজাইয়৷ রাণী দৌলমাল১ হিয়া । 

একবার কোলে আয়রে মা মা বলিয়। ॥ 

রাঙগালাঠি দিলে! হাতে সর্ববাঙ্গে চন্দন । 

বংশী বদনে কহে চল গোবদ্ধন ॥ 

মঙ্গলমিশ্র শ্ীরাগ--ড শপাহিড়া | 

গোপালে সাজাইয়া রাণী বদনপানে চায়। 

নয়ননীরে স্তনক্ষীরে বুক ভেসে যায় ॥ 
কত চুণ্ধ দেয় রাণী গোপাল করি কোলে । 

সকালে আসিহ বেলি অবসান হোলে ॥ 

(গোপাল) তোমারে বিদায় দিতে নাহি মনে চায় । 

কি কোলে বিদায় দিব মুখে না বাহিরায় ॥ 

গোবিন্দ দাস কে শুন নন্দরাণী। 

মে। স্ভীর প্রাণ কানীই তোমার নীলমণি ॥ 
পপি সপ অপ্পো পাপা পীস্িিীশিশ  পপশিশিস শিশশীপপাপত পো লিগাপাশিপপিপী টি দিলীপ পিপি এ পিস পপ টপ পিস তা 

১। সনোহে আশঙ্কায় দোলায়মান। 



শ্রীকৃষ্ণের গোস্ঠলীলা ১৫১ 

তিরোথা ধানশী-ছুটা।। 

শ্রীদাম কহয়ে কানাই বিলম্ব আর কেনে । 
মায়ে প্রবৌধিয়। ভাই চলহ কাননে ॥ 

(কানাই বলে) কি করিব ওরে ্রীদাম করিব আমি কি। 

চূড়া কাধি ধড়াপরি বোসে রৈয়াছি ॥ 
মায়ে না বিদায় দিলে ( আমি ) যদি যাই গোঠে। 
মরিবে আমার ম। পড়িব সঙ্কটে ॥ 

একদিন নবনী খাইয়া, ছিলাম লুকাইয়। | 

মরিতেছিলেন মা, আমায় না দেখিয়া ॥ 

(শ্ীদাম বলে) 

জানিরে তোর মায়ের প্রেম যত ভালবাসে । 

অল্প নবনীর তরে বেন্ধেছিল গাছে ॥ 

যমল অজ্জুন খন চেপেছিল গার়। 
তখন তোর ম' নন্দরাণী আছিল কোথায় ॥ 

ঘনরাম দাস বলেস্থির কর মন। 

মায়ে প্রবোধিয়। ভাই যাব ভাগ্ডির বন ॥ 

শ্রীদাম বলে ওগে! রাণী, বিদায় দরে তোর নীলমণি, 

লয়ে যাব গোষ্ট বিহারে। 
গোধন চারণ করি, আনি দিব তোর হরি, 

নিবেদন করি যোড় করে ॥ 



১৫২ শ্রী পদায়তমাধুরী 

রাণী বলে কি বলিলি, ন। পাঠাইব বনমালা, 

তোমরা সবাই যাও বনে। 

বড় হইলে লালনে১ , লইয়ে যেও কাননে, 

পাঠাইব তোমাসভা সনে ॥ 

(কানাই বলে) শুনরে শ্রীদাম ভাই, আমার যাওয়। হল নাই, 

ম। বিদায় নাহি দিল মোরে । 

জ্ঞান দাস কহে শুন, যশোদ।র জীবনধন, 

জানি কি নাজানি বিদায় করে ॥ 

কৃষ্ণের উক্তি 

ধাঁনশী--জপত।ল। 

কি জাতি মায়ের শ্েহ নারি ছাড়াইতে। 

তেঞিং সে বিলম্ব হইল গোঠেরে যাইতে ॥ 

আঅাখির আড় ন। করে মায় গোঠে যাব কি। 

সেজেকেঁছে চুড়া বেন্ধে বোসে রৈয়াছি২ ॥ 
সাশীীশাশাটিটিশ্পী শীট শিশ্িশাীশীশীশীশ্িটিী শর্শীাশিাশি টি াশাঁিটাছ নাশীশী শি 

১। আদরের পাত্র। 

২। তুলনা করুন-_ 

সাঁজিয়! কীঁছিয়! পাঠাইল আমি । 

ধুলায় ধূসর হৈয়াছ তুমি॥ জঘাঁনন্দের চৈতন্য মঙ্গল ১৭ পৃঃ 



শ্ীকষ্ণের গোষ্ঠলীল। ১৫৩ 

শুন শুন ওরে শ্রীদাম বলিরে তোমায় । 

মিনতি করিয়া ধর যশোমতীর পায় ॥ 

শ্রীদাম আসিয়া বলে শুন নন্দরাণী । 

গোঠেরে বিদায় দেহ তোমার নীলমণি ॥ 

কি বোল বলিলে শ্রীদাম কি বোল বলিলে। 

কথা নয় দারুণ শেল মোর বুকে দিলে ॥ 

আজিকার স্বপনে শ্রাদাম দেখেছি জঙঞ্জীল। 
বন্পোডা দাবানলে বেড়েছে গোপাল ॥ 

যছুনাথ দাসে কহে রাণীর চরণ ধরিয়া । 

গৌঠেরে বিদায় দেহ তোমার বিনোদিয়। ॥ 

ঝুমর 

রামকুঞ্ণ কৃষ্তরাীম কুষ্ককৃষ্ত রামরাম । 

বেলোয়র- মধ্যম একতালা ৷ 

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল। 
ধবলী শাউলি বলি সঘনে ভাকিল ॥ 

শিঙ্গা বেণু মুরলি করিয়া জয়ধ্বনি । 

হৈ হৈ বলিয়া গোরা ফিরায়ে পাচনি ॥ 



১৫৪ *শ্্ীপদাম্বতমাধুরী 
'রামাই স্থন্দরানন্দ সঙ্গে নিত্যানন্দ। 
গৌরীদাস অভিরাম সভার আনন্দ | 

বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে। 

গোষ্ঠ লীল। গোরাচান্দ করিল! প্রকাশে 

শ্রীমর্গল রাগ--ধামালিতাল। 

বলরাম কহে বাণি, শুন ওগো নন্দরাণী, 

লইয়া যাব তোমার গোপালে। 

আমর! চরাব ধেন্ু, শুনিব মোহন বেণু 

বসাইয়! রাখিব তরুতলে ॥ 

(নন্দরাণী বলে) শুন বাপ হলধর, মোর প্রীণে আছে ডর, 

রিপু মোর রাজা কংসানুর | 

কহিছে গোকুলের লোক, সেই হইতে মোর শোক, 

গোপাল নিতে আসিবে অসুর ॥ 

শুন বাপু সুবিনয়, রাজা কংসের ভয়, 

পথে ঘাটে দেই কত হান! । 

এইখানে ভয় আছে, ধরি লইয়! যাবে পাছে, 

তেঞ্চে গোপালে যেতে করি মানা ॥ 



শ্ীকৃঞ্চের গোষ্ঠলীল। ১৫৫ 

গোসাই" রাঘবেন্দ্র কয়, কিছুই নাহিক ভয়, 

তোমার গোপাল সভার শিরোমণি । 

রাণী বলে রাম কানু, নিকটে রাখিহ ধেনু, 

মুরলীক রব যেন শুনি ॥ 

সারঙ্গমিশর শ্রীরাঁগ--ডাঁ শপাহিড়া । 

আজ গোঠে সাজল দোনোভাই | 

রাম কানাই গোঠে সাজে, যোড়ে শিজা বেণ্‌ বাজে, 

বরজে পড়িল ধাওয়াধাই ॥ প্র ॥ 

চৌদিকে ব্রজবধূ, মঙ্গল গায়ত, 
মুরছিত কত নয়ান। 

আগে লাখে লাখে ধেনু, গগনে উঠিছে রেণু 

দ্বিজগণে করে বেদগাঁন ॥ 

মুরহর১ হলধর, ধরাধরি করে কর, 

লীলায় দোলায় নিজ অঙ্গ । 

ঘনাইয়া ঘনাইয়। কাছে, আনন্দে মযুরি নাচে, 
টাদে মেঘে দেখি এক সঙ্গ ॥ 

১। মুরাঁরি -শ্রীকৃ্ 



শাশাপপাকালিশিশীট 

১৫৬ ভ্ীপদামুতমাধুরী 

' স্থুবল তুলিয়। বানা,১ যেখানে বলাইর থানা, 
রাখালের কাধে ভাল সাজে । 

রাম কানাই কুতৃহলে, সাঁজিল! যে আগুদলে, 

বলাইর যুগল শিঙ্গ। বাজে ॥ 

শ্রীর।গ--মধ্যম দশকুশী। 

আমার শপতি লাগে, না ধাইও ধেন্ুর আগে, 

পরাঁণের পরাণ নীলমণি । 

নিকটে রাখিহ ধেনু, পুরিহ মোহন বেণু 

ঘরে বসে আমি যেন শুনি ॥ 

বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বাম ভাগে, 

শ্রীদাম স্ুুদাম তার পাছে। 

তুমি তার মাঝে ধাইও, সঙ্গ ছাড়া না হইও, 

মাঠে বড় রিপু ভয় আছে ॥ 

ক্ষুধা হইলে চেয়ে খাইও,  পথপানে চাইয়া যাইও, 
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে । 

কারু বোলে বড় ধেনু, ফিরাইতে না যাইও কানু, 

হাত তুলি দেহ মৌর মাথে ॥ 

১। নিশান 

পপ ২২ ১০ 



০৯ 
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থাকিহ তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়, 

রবি যেন ন। লাগয়ে গায়।১ 

যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও) বাধ! পানইং হাতে দিও 

বুঝিখা মোগাবে রাঙ্গাপায় ॥ 

মঙ্গলমিশ্র ভাটিয়ারী- ধামালি। 

শ্রীদাম স্ুদাম দাম, শুন ওরে বলরাম, 

মিনতি করিয়ে তো! সভারে । 

বন কত অতিদুর, নব তৃণ কুশাস্ুর, 

গোপাল লৈয়। না যাইহ দুরে ॥ 

সখাগণ আগে পাছে, গোপালে করিয়। মাঝে, 

ধীরে ধীরে করহ গমন । 

নব তৃণাঙ্কুর আগে, রাজ] পায়ে জানি লাগে 

প্রবোধ না মানে মোর মন ॥ 
পপ পপ আপ 

১। পাঁঠান্তর 

“তৃষ্ণা হলে চেয়ে! বারি, বলাই ধরিবে ঝারি, 
নামিও না যেন যমুনায় ।” 

২। বাঁধা--খড়ম; পাঁনই_উপনিহ- চর্মমপাঁদুকা। 



১৫৮ শ্রীপদান্ৃতমাধুরী 

নিকটে গোধন রেখ্য, মা বোলে শিঙ্গায় ভেক্য, 

ঘরে থাকি শুনি যেন রব। 

বিহি কৈলে গোপজাতি, গোধন পালন বুত্তি, 

তেঞ্ি* বনে পাঠাই যাদব ॥ 

বলরাম দাসের বাণী, শুন ওগো নন্দরাণী, 

মনে কিছু ন। ভাবিহ ভয়। 

চরণের বাধ! লইয়া, দিণ আমরা যোগাইয়। 
তোমার আগে কহিগ্ু নিশ্চয় ॥ 

নন্দর।ণীর উত্ভি 

কড়খাধ.নশী -- ছুটা। 

দণ্ডে দশ বার খায়, যাহ। দেখে তাহা চায় 

ছেনা দধি এক্ষির নবনী । 

রাখিও আপন কাছে, ভূখ জানি লাগে পাছে 

আমার সোনার যাছুমণি ॥ 

শুন বাপ হলধর, এক নিবেদন মোর, 

এই গোপাল মায়ের পরাণ । 

যাইতে তোমার সনে, সাধ করিয়াছে মনে, 

আপনি হইও সাবধান ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীল! ১৫৯ 

দামালিয়া যাদু মোর ন। জানে আপন পর 

ভাল মন্দ নাহিক গেয়ান। 

দারুণ কংসের চর, তার! ফিরে নিরন্তর 

তুমি স্ডই হবে সাবধান ॥ 
বাম করে হলধর, দক্ষিণ করে গিরিধর 

সমর্পণ করি নন্দরাণী। 

বাস্থদেব দাস বলে, তিতিল নয়ন জলে 

মুখ হেরি রহে নন্দরাণী ॥ 

রাঁমকেলি--তেওট। 

রাম পানে চায় রাণী গোপাল পানে চায়। 

কি বোলে বিদাঁয় দিব মুখে না বাহিরায়১ ॥ 
সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লইয়া । 

অভাগিনি রেল তোর চাদ মুখ চাইয়া ॥ 
থাকিয়া শ্রীদামের কাছে চরাইও বাছুরি। 
জোরে শি! রব দিও পরাণে ন! মরি ॥ 

পপ স্পেস 

১। প্রথম দুইটি এবং শেষের আটটি পংক্তি পদকল্পতরুতে 

নাই। 



১৬০ শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

এ ক্ষির নবনী তোরে খাইতে ই দিলু । 
তুমি যাবে দূর বনে আমি ভাবি মলু ॥ 
তুমি না ভাবিহ ম! কাননে ভয় নাই । 
বিদায় করহ রাণী গোষ্টে সভে যাই ॥ 
বিদায় করিতে রাণী কাদয়ে অরুণে । 
মুখ খানি ধরিয়। চুন্ দেয় ঘনে ঘনে ॥ 

রাণীর চরণ ধুলি সভে লইয়। শিরে । 
নন্দের মহল হইতে হইল বাহিরে ॥ 

শেখর কহয়ে ঠিয়। সন্বরিতে নারে । 

(রাণী) পাছু পাছু গমন করিল কত দুরে ॥ 

শ্রীদামের উক্তি । 

খাম্বাজ মিশ্রমঙ্গল-_তেওট | 

নন্দরানণী যাও গো। ভবনে । 

তোমার গৌপাল 'এনে দিব বেলি অবসানে ॥ 

লৈয়! যাইছি তোমার গোপাল রাখিব বসাইয়া । 
আমরা ফিরাব ধেনু টাদমুখ চাইয়া ॥ 

লৈয়া যাইতে তোমার গোপাল পাই বড় স্ব । 
_বেণুতে ফিরাঁয় ধেন্ু এ বড় কৌতুক ॥ 
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যে দিন ঘেব! মনে করি কানাই সব জানে ।॥ 

খুদা হইলে অন্ন জল কোথা হইতে আনে ॥ 
এক দিন দাবানলে মরিতাম পুড়িয়া । 

তাহাতে রাখিল গোপাল কেমন করিয়া ॥ 

নন্দরাণী তেঞ্ছি তোমার গোপাল লৈয়া যাই । 

সঙ্গেতে সাজিল পাছে এ দাস বলাই ॥ 

মঙ্গলমিশ্র সারঙ্গ_ ভাসপাঁহিড়া | 

বিপিন গমন দেখি, হৈয়া সকরুণ অঁখি 

কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী। 

গোপালেরে কোলে নিয়া, প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া 

রক্ষা মন্ত্র পড়য়ে আপনি ॥ 

এ ছুখানি রাঙ্গা পায়, ব্রহ্মা রাখিবেন তায়, 

জানু রক্ষা করু দেবগণ । 

কটিতট সুুজঠর, রক্ষা করু যজ্ছেশ্বর 

হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥ 
১১ 



৬২ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

ভুজযুগ নখাঙ্গুলি, রক্ষা করু বনমালী 

কণ্ট মুখ রাখু দিনমণি । 
মস্তক রাখুন শিব পুষ্ঠদেশ হয়গ্রীব 

অধ উদ্ধ রাখুন চক্রপাণি ॥ 

জলে স্থলে গিরি বনে রাখিবেন জনার্দিনে 
দশ দিকে দশ দিকপাল । 

যত শত্রু হউ মিত্র রক্ষী করু সব্বত্র 

নহে তুমি হও তার কাল ॥ 

এই সব মন্ত্র পড়ি প্রতি অঙ্গে হস্ত ধরি 
গৌময়ের ফোটা ভালে দিল। 

এ দাস মাধব কয় নন্দরাঁণী প্রেমময় 

বলরামের হাতে সমর্পিল ॥ 

ধানশী --জপতাল। 

শৃণ বল মম বাক্যং বালকানাং বলী ত্বং 
গিরি-বন-জলমধো রক্ষ কুষ্ণং মদীয়ং | 

ইতি বল-কর-যুখগ্যে কৃষ্ণপাঁণিং নিধায় 
নয়নগলিতধার। নন্দজায়াী পপাত ॥ 



শ্রকৃষ্ণের গোষ্ঠলীল! ১৬৩ 

মায়ে অচেতন দেখি রাম কানাই । 

তুরিতে উঠায়ল প্রবোধয়ে তাই ॥ 
কেন্দনা! মা নন্দরাণী বনে যাওয়া বেলে । 

তুরিতে আসিব (মা) বেলি অবসান হোলে ॥ 

বলরামের কথা শুনি বলে নন্দরাণী । 

সাবধানে রেখ রাম মোর নীলমণি ॥ 

শ্রীরবাগ--বড একতাঁলা । 

হের আয়রে বলরাম হাত দে মোর মাথে। 

ধড় রাখিয়। প্রাণ দিলাম তোমার হাতে ॥ 

আর এক কথা কহি শুন হলধর। 

যশোদার বালক বলি না ভাবিহ পর ॥ 

আপন অনুজ তোর এমতি রাখিহ। 

আমার সমান স্রেহ বনেতে করিহ ॥ 

দ্ণ্ডে দশবার খায় তার নাহি লেখা । 

নবনী-লোভিত গোপাল পাছে আইসে একা১ ॥ 

১1 “আপন অস্ভজ তোর” প্রভৃতি ৪টি চরণ পদকল্পতক্ষতে 

নাই। 



১৯৬ 

পপ পপ পাশ আপস পাস পপ পপ পপ শিপ শি তি 

১। 

| 

৩ | 

৪ 

পদায়তমাধুরী 

যাচিয়া লবলী দিয়ে। নিকটে রাখিহ | 

বেলি অবসান হইলে সকালে আসিহ ॥ 

বলরাম দাস বলে শুন নন্দরাণী । 

মনে কিছু ভেব না (মা) আনি দিব যছ্বমণি১ ॥ 

সারঙ্গমিএ শ্রীরাগ-_ড 1শপাঁহিড়া । 

আজ বন বিজইং রাম কানু । 

আগে পাছে শিশু ধায় লাখে লাখে ধেনু ॥ 

সমান বয়েস বেশ সমান রাখাল । 

সমান হৈ হৈ রবে চালাইছে পাল ॥ 

কারু নীল কাকু গীত কারু রাঙ্গ। ধটি। 

স্থরঙ্গ চতুনাত মাথে বিনোদ পাগড়ি ॥ 

কারু গলে গুগঞ্জা-গাভগ কারু বনমালা | 

রাখালের মাঝে নাঁচিছে চিকণ কাল ॥ 

সপ িস্াাশিশাশিস্প্পপশী 

ভণিতাঁর এই কলিটি পদকল্পতরুতে নাই। 

গমন করিতেছেন 

রঙ্গীন কাপড়ের 'পাঁগড়ি 

গুঞ্জ বা কুঁচের ( লাঁলবর্ণ ক্ষুদ্র ফল বিশেষ ; উহার উপদ্দি- 



শীষের, গোষ্কলীল। ২৬৫ 

নৃপুরের ধবনি শুনি মুনিমন ভুলে ॥ 
ঝাঁপিল রবির রথ গো-থুরের ধুঁলে ॥ 

মঙ্গলমিশ্র মাঁযুর_ মধ্যম দশকুশী। 

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী-বেহ | 

গোধন সঙ্গে, বিজই১ করু নিজন্ুত, 

কি করব না পায়ই থেহং ॥ পু ॥ 

মুখ ধরি চুম্বন, করতহি' পুন পুন, 

নয়নে গলয়ে জলধার । 

স্তনগত বসন, ভীগি পড়য়ে ঘন,৩ 

গ্রিরধার। বছে অনিবার ॥ 
সাপ পাপা ২ ২ পিশীশিটীপীাটি শািিটিশাতী স্পস্পপপপশিপাশপ্পিপীসশীশিপিপাস্প 

ভাগ কাঁলো বলিয়া দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর ) গুচ্ছ বা থুপি। 

তুলনা করুন_-শিরে “লটপট পাগ চম্পকের গাভা-- 

চৈতন্য মঙগল। ১৬৮ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তি দেখুন। 

১। গমন। 

২। হৃ্থ্্য বা! ধৈর্য্য 
৩। পুনঃ পুনঃ ভিজিয়া উঠিতেছে 



১৬৬ ভীপদীম্বতমাধুরী 

বিনিহিত নয়ন, বয়ন-কমল পরি» 

ফৈছন চাদ চকোর। 
দিন অবসান, পুনহি কিয়ে হেরব, 

অনুমানি হোয়ত বিভোর ॥ 

কে। বিহি অদ্ভুত, প্রেম ঘটায়ল, 

তাহে পুন ইহ পরমাদ। 
কহ রাধামোহন, অনুদিন এছন 

হোয়ত রস-মরিযাদ১ ॥ 

সুহিনি__দুঠুকী। 

রামের চিবুক পরশি কহে মায়। 

গোপাল যেন গহনে এক নাহি যায় ॥ 

গিরিতে ফিরিতে পীরিতে কইও । 

খুদায় সুধাইয়া নবনী দিও ॥ 

১। প্রতিদিন এইরূপ রসের অর্থাৎ বিশুদ্ধ বাসল্য রসের 

মর্যাদ| অর্থাৎ সীম! প্রকাশিত হয়। 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীল! ১৬৭ 

সহজে নবীন প্রবীণ নয়। 

এ মোর অন্তরে সদাই ভয় ॥ 

ভরোসা করিয়। দিলাম তোরে। 

অলস পাইলে ঘুমাইবে কোরে ॥ 
সবে মেলি রইও একহি' ঠীই। 

যতনে রাখবি অনুজ ভাই ॥ 

সদাই রাখবি তরুর ছাই১। 
রাখালগণেতে চরাবে গাই ॥ 

ঝুমর 

রামকৃষ্ণ কৃষ্ণরাম কৃষ্ণকৃষ্ণ রামরাম । 

আজ সাজল রাখাল সঙ্গে রামকৃষ্ণ কৃষ্ণরাম ॥ 

সখ্যরসের শ্রীগোরচন্দ্র। 

ৃ সারঙ্গ__তেওট । 

গৌর কিশোর, পুরুব রসে গরগর, 
মনে ভেল গোঠবিহার। 

দাম শ্রীদাম, সবল বলি ভাকই, 
নয়নে গলয়ে জলধার ॥ 



শ্রীপদাহৃতমাধুরা 

বেত্র বিষাণ, সাজ লেই' সাজহ, 
যাওব ভাগ্তির সমীপ । 

গৌরীদাস, সাজ করি তৈখনে, 
গৌর নিকটে উপনীত ॥ 

ভাই অভিরাম, বনে ঘন বাওই, 

নুপুর চরণহি দেল । 

নিত্যান্ন্দ চক্র, পু আগুসারি, 

ধবলি ধবলি ধ্বনি কেল ॥ 

নদিয়া নগর, লোক সব ধায়ত, 

হেরই গৌররস রঙ্গ । 
দাস জগনাথ, ছান্দ দোহন লেই, 

যায়ব সব অনুসঙ্গ ॥ 

ধানশী মিশ্র সার্দ__মধ্যম ডাসপাঁহিডা । 

সাজ সাজ বলিয়৷ পড়িয়! গেল সাড়া । 

বলরামের শিঙ্গাতে সাঁজিল গোয়াল পাঁড়। ॥ 

হাম্ব। হাম্বা রব ষে উঠিল ঘরে ঘরে । 
সাজিয়৷ কাছিয়া সবে হইল বাহিরে ॥ 



প্রীকৃষ্জের গোষ্ঠলীল। ১৬৯ 

আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে । 

গোধন চালাঞ্া। সভে চলিলা একসাথে ॥ 

চাঁরি দিকে সব শিশু মধ্যে রাম কানু । 

কীচনি পাচনি কার হাতে শিঙ্গাবেণু॥ 
সভার সমান বেশ বয়েস একছান্দ। 

তারাগণ বেড়িয়! চলিলা শ্বামচান্দ ॥ 

ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়। 

জ্ঞানদাস এক ভিতে দীড়াইয়! চায় ॥ 

সারঙ্গ মিশ্র জয়জনস্তী- মধ্যম দ্ুঠুকী। 

আজ গোঠে সাজল গোপাল । 

ধবলি শাউলি পিয়লি বলিয়ে হাকারে রাখাল ॥ 

কারু কান্ধে“চেলি, বিনোদ পাগড়ি, কারু গলে 

গুঞ্জা-গাভারে । 

শ্বেত লোহিত, কারু নীল গীত, কটিত;ট অতি শোভারে॥ 

ভেইয়া বলরাম, পুরিছে বিষাণ, কানাই পুরিছে বেণু। 
উচ্চ পুচ্ছ করি, শ্রবণ তুলিছে, আগে চলে সব ধেনু ॥ 
নাচত গাওত, বেণু বাজা ওত, ধেনু চালাওত রঙ্গে । 
ভোজন সম্ভার, লৈয়া আগুসার, যাদবেন্র চলু সঙ্গে ॥ 



১৭ শ্রীপদাস্থতমাধুরী 

মঙ্গল মিশ্র ভাটিয়ারী-_ধামালি। 

দণ্ডবৎ করি মায়, চলিলা যাদব রায়, 

আগে পাছে ধায় শিশুগণ ।১ 

ঘন বাজে শিঙ্গাবেণ, গগনে গোখুর-রেণ্‌ 

স্থর নর হরবিত মন ॥ 

২ পিপিপি পীশাপীশাপীশিশাশীশীীপাশিা শশাশাশীটা কাশী ১০০৮৮ পািাপীিিসিপপিসীসিস্পিপ মাপ 

১। পদকল্পতরুতে নিয়লিখিত গানটি আছে-- 

দণ্ডবৎ ঠৈয়া মায় সাঁজিল যাব রায় 

সঙ্গহি রঙ্গিয়। রাখাল 

বরজে পড়িল ধ্বনি শিঙ্গা বেনু রব শুনি 

আগে ধায় গোধনের পাল। 

গোঠেরে সাঁজিল ভাইয়া যে শুনে সেযায় ধাইয়া 
র'হতে না পারে কেহ ঘরে। 

শুনিয়া মুখের বেণু মন্দ মন্দ চলে ধেনু 

পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥ 

নাচিতে নাচিতে যায়, নৃপুর পঞ্চম গায় 

পাঁচনি ফিরাঁয় শিশুগণে। 

হৈ ঠহ রাঁখাঁলে বলে, শুনি স্ুথ সুর-কুলে, 
গোপী বলে নাথ বায় বনে ॥ 



শ্রকুষ্ণের গোষ্ঠলীলা ১৭১ 

আগে আগে বস পাল, পাছে ধায় ব্রজবাল, 

হৈ হৈ শবদ ঘনরোল। 

মধ্যে নাচি যায় শ্যাম, দক্ষিণে শরবলরাম 

ব্রজবাপী হেরিক। বিভোর ॥ 

বিয়াকুল মনে, সহিতে স্বগণে, 

ব্রজরাজ চলি গেল ঘর। 

তাহার পিরিতে, অগেয়ান চিতে, 

ফিরিয়া চলিল হলধর ॥ 

রহিয়ে রহিয়ে যায়, ফিরিয়৷ ফিরিয়া চায়, 

জননা প্রবে।ধে বারে বারে । 

শেখর শুনই বোল, কি লাগিয়ে কর রোল, 

মায়েরে লইয়। যাও ঘরে ॥ 

১। বিয্বাকুল মনে.*...ইত্যাদি স্থলে নিয়লিখিত পাঁঠও 
আছে-_- 

নবীন রাঁখালগণ, আবা আঁবা ঘনে ঘন, 
শিরে চূড়া নটবর বেশ। 

জাবট নিকট দিয়।, উদ্ধ মুখেতে চাঁঞা, 
হেরইতে আনন্দ বিশেষ ॥ 



১৭২ শ্রীপদাম্বতম্বাধুযী 

জাঁবট' মিলন ॥ 

ললিত--বৃহৎ জপতাল। 

স্ববলের উক্তি । 

তুঙ্গ মণিমন্দিরে, ঘন বিজুরি সঞ্চরে, : 

মেঘরুচি বসন পরিধান । 

বত যুবতি মণ্ডলী, পন্থ ইহ পেখলি, 
কোই নাহি রাইক সমান। ॥ 

অতএ বিহি তোহারি স্থখ লাগি । 

রূপে গুণে সায়রী, শ্থজিল ইহ নায়রী, 

ধনিরে ধনি ধন্য ভুয়া ভাগি ॥ প্র ॥ 

দিবস অরু যামিনি, রাই অনুরাগিনী, 

তোশারি হৃদি মাঝে রহ জাগি। 

নিমিষে নব নৌতুনা, রাই মৃগলোচন', 
অতয়ে তু উহারি অনুরাগশী ॥ 

রতন অট্রালিকা।, উপরে বসি রাধিকা, 

হেরি হরি অচল পদ পাণি। 

রসিক জন মানসে, হরি-গুণ-ন্ুধা রসে, 

জাগি রহ শশিশেখর-বানণী ॥ 



শ্রীকঞ্চের গোষ্ঠলীলা ১৭৩. 

হারট সারক্গ_'রহৎ জপতাল । 

আজু বিপিনে।আওত কান, 
মুরতি মুরত কস্তথুম-বাণ১ , 

জন্মু জলধর রুচির অঙ্গ, 

ভঙ্গি নটবর শোহনি । 

ইষত হসিত বদনচন্দ, 

তরুণী-নয়ন নয়ন-ফন্দ,২ 

বিশ্বু অধরেও মুরলী-খুরলীৎ : 
ত্রিভুবন মন মোহনী ॥ 

কুন্ণমে খচিত চিকুর পুঞ্জ, 

চৌদিগে ভ্রমরা ভ্রমরী গুপ্ত, 

পিঞ্-নিচয়ৎ রচিত মুকুট, 

- মকর কুণ্ডল দোলনী । 

১। মৃন্তি (যেন) মূর্ত (মূর্তিমান ) মদন। 

২। নয়ন-ফাদ; অর্থাৎ সেই টাদ মুখ এত স্মন্দর যে তরুণী 

কুলবতীগণের চক্ষুর ফাঁদ স্বরূপ। তরুণীগণ-নয়ন ফন্দ--পাঁঠীস্তর | 

৩। বিশ্বাধর 

৪। বংশীবাঁদনের অভ্যাস 

৫। ময়ুরপুচ্ছ সমূহ 



১৭৪ 

৯ | 

শ্রীপদাম্বৃতমাধুরী 

চঞ্চল নয়নে খঞ্জন যোর, 

, সঘনে ধায়ত শ্রবণ-ওর১ , 

গীমেং শোভিত রতনরাজ, 

মোৌতিম হার লোলনী ॥ 

কটি পিত-পট কিন্কিনী বাজ, 

মদ্দগতি অতিত কুঞ্জর রাজ, 

উরে বিলম্িতঃ কদন্ব মাল, 

মত্ত মধুকর ভোরনী । 

অরুণ বরণ চরণ-কর্তীৎ ) 

তরুণ তরণি-কিরণ৬ গঞ্জী, 

গোবিন্দ দাস হৃদয় রঞ্ভ, 

মগ্ু মঞ্তীর" বোলনী ॥ 

ক্ষ ঢুইটি পাঁথীর শ্টায় নৃত্যশীল, তাহারা যেন অনবরত 

কর্ণ যুগলের দিকে ধাবিত হইতে'ছ। ইহার দ্বারা বল! হইল যে, 
শ্টামচন্দ্রের চক্ষু দুইটি আকর্ণবিশ্রীস্ত ও চঞ্চল দুষ্িপূর্ণ। 

২। 

৩। 

৪ | 

€ | 

৬। 

৭ | 

গ্রীবাঁদেশ 

ময় মত্তগতি'- পাঁঠীস্তর | 

অজাছলম্বিত__-প ঠান্তর | 

চরণ কমল 

প্রভাত হুর্যোর কিরণ 
স্রনার নূপুর € মধুর বাজিতেছে বলিয়া ) 



শ্রীকষ্ণের গোষ্ঠলীলা ১৭৫ 

সুহিনীমিশ্র বেলাবলি-_-ছোঁট দুঠুকী। 

ব্রজনন্দকি নন্দন নীলমণী১ । 

হরি-চন্দন* তীলক ভালে বনী ॥ 

শিখি পুম্ছক বন্ধনি বামে টলী। 

ফুলদাম নেহারিতে কাম ঢলীৎ ॥ 

অতি কুঞ্চিত কুন্তল লন্বি চলী। 

মুখ নীল সরোরুহ বেটি অলী ॥ 

ভূজদণ্ডে বিখগণ্ডিত হেমমণী ৪। 

নব বারিদে বিহ্যত থীর জনী ॥ 

আপি সশিশীশ্পাাী 

১। কবিতুঃটি তোটকচ্ছন্দে রচিত বলিয়া অনেক শব দীধ 

ভাবে উচ্চারিত হইনে। সেইজন্যই অনেকস্থলে হুত্বইকার ও 

উকাঁরের স্থলে বানানে দীর্ঘ ঈকাঁর ও উকাঁর ব্যবহৃত হইয়াছে, 

যথা নীলমণী, তীঁলক, বণী, জী, অলী, স্থুরান্ছুর ইত্যান্ধি । 
২। ন্ত্ুগন্ধি চন্দন বিশেষ । 

৩। নন্দনন্দনের গলার ফুলের মালা দেখিয়া মদন মৃচ্ছিত হয়। 
৪। বাঁহুতে স্থানে স্থানে স্বর্ণালঙ্কার দেখিয়া! মনে হইতেছে 

যেন সরল সুঠাম বাহুযুগল স্বর্ণকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছে। 



১৭৬ শ্রীপদা স্ৃতমাধুরা 

অতি চঞ্চল লম্ষিত গীত ধঠী। 

কল কিন্কিনী সংযুত খীন কটা১ ॥ 

পদ-নুপুর বাজত পঞ্চ শরংং। 

কর বাদন নর্তক গীত বরং ॥ 

পদে নুপুর বাজত পঞ্চ রসে। 

বেণু বেয়াপিত দীগ দশে ॥ 

যোগি যোগ ভুলে মুনি-ধ্যান টলে। 

ধায় কামিনি কাননে তেজ কুলে । 

গজ সর্প সঞ্চে গিরিরাজ চলে । 

স্থখ রূপ ভূবীরুধ পুষ্প ফলেও ॥ 

স্বরাস্্র বিলজ্জিত শান্ত মনে। 

পদ সেবক দেব নৃসিংহ ভণে ॥ 

শা শশা পাশা তশিশিটি শশা শিস্পী শা শেপ পাটি আপ পপর রি 

১। সক মাঝাখাশিতে কিদ্ষিনী মুর বাঁতিতেছে। 

২। পদের মঞ্জীর এমন মধুর বাঁজিতেছে ষে, ব্রজ ললনাকুল 

মদনাকুলহইতেছেন। 'পঞ্চস্বরং পাঠ হইলে অর্থ সুগম হয় । 

৩। 'ভূবীরুধ অর্থাৎ পৃথিবীর লতাসকল আনন্দ ভরে স্ুুখরূপ 
ফল পুষ্প ধারণ করিতেছে। 



শীকৃষ্ণের গোগলীলা ১৭৭ 

শ্রারাগমিশ্র ষঙ্গল--মধ্যম একতাঁল। । 

গোষ্ঠের মুরলীধবনি শ্রবণে শুনিল। 
নীবিবন্ধ খসি বস্ত্র নিতন্বে রহিল ॥। 

এলালো। মাথ:র বেনী তাহ! নাহি বান্ধে। 

উপেক্ষা না করে গোপী কুষ্ণ বলি কান্দে ॥ 

নীলপন্ন স্বর্বপন্ম ভাসে অশ্রু জলে । 

ত1 দেখি নাগরের পদ আধ আধ চলে ॥ 

ব্রজাঙ্গনার নেত্র যেন ভ্রমরার পাতি । 

কৃষ্ণ-মুখপন্প-গন্ধে পড়ে মাতি মাতি ॥ 

আশ্চধ্য প্রেমের কথ। কহনে না যায় । 

বাণে বণে ঠেকে তবু বেদনা না পায় ॥ 

কুষ্ত-হ'ঙ-স্থধা-সিন্থু অমিয়া পাথারে । 

শ্রীরাধিকার হংসচিত্ত তাহাতে বিহরে ॥ 

কল্যাণ জপতাল। 

নটবর নব কিশোর রায়, 

রহিয়া রহিয়া। যায় গো । 

১২ 



১৭৮ জ্রীপদা ম্ৃতমাধুরী 

ঠমকি ঠমকি চলত রঙ্গে, 

ধুলি ধুনর শ্যাম অঙ্গে, 

হৈ হৈ হৈ সঘনে বোলত, 

মধুর মুরলী বাঁয় গো ।। 

নীলকমল বদন টাদ, 

ভাঙর“ভঙ্গি মদন ফাঁদ, 

কুটিল অলক! তিলক ভাল, 

কলিত ললিত তায় গো । 

চূড়া বরিহ! গোকুলচন্দ্র, 

দোলত কিয়ে মন্দ মন্দ, 

মন মধুকর নয়ন চকোর, 

তেরি নিকটে ধায় গো || 

১। চূড়া বরিহা! গোঁকুল চন্দ 

পবন বায় মন্দ মন্দ 

মধুকর মন হোয়ে বিভোর 

নিরথি নিরথি ধায় গে! 1--পাঠান্তর 



১। অন্ধকারের শত্রু অর্থাৎ নব স্ুর্য্য 

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীল। ১৭৯ 

পীত বসন ও মণিমাঁল, 

ঝলকে তরুণ তিমির-কাল,১ 

মলয়! জড়িত তড়িত-পুঞ্জ, 

জলধরে কে মিশায় গে! ॥ 

নয়ান সঘনে উলটি উলটি, 

হেরি হেরি পালটি পালটি, 

গৌরি গৌরি থোরি থোরি, 

আন নাচিক ভায় গো ॥ 

অর.ণ অরে ইত হাস, 

মধুর মধুর অমিয়। ভাষ, 

খঞ্জনবর গঞ্জন গতি, 

বন্ধ নয়নে চায় গো । 

রসের আবেশে অবশ দেহ, 

মস্থর গতি চলতি সে, 

দাস লৌচন দেখয়ে অমনি, 

হাদিয়া হাসিয়া চার গোং ॥ 
শিপ ৩ শিট এপি হি এএপপ শপ শাাশীপাশশাশাশ্ী? 

পপ 

২। বলরাম দাস করত আশ, 

রাখাল সঙ্গে সতত বাস, 

বেত্র মুরলী লইয়া খুরলী, 
সঙ্গে সঙ্গে যাঁয় গো ॥ --পাঠীস্তর 



১৮০ শ্রীপদাঞ্তমাধুরা 

বেলোর়র মিশ্র শ্রীরাগ- ধড়। | 

নীল কমল দল, শ্রীমুখ মণ্ডল, 

মধুর মধুর মুদছু হাসরে নন্দ নন্দন] | 

নাচিতে নাচিতে যার, গো-ধুলি লেগেছে গায়, 
আহির বালক চারি পাশরে নন্দ নন্দন] | 

মণিময় ঝুরি মাথে, কনয়া পাচনি হাতে, 

রতন নুপুররে রাঙ্গা পায় গো নন্দনন্দনা । 

আগে আগে ধেনু যায়, পাছে যায় শ্যাম রায়, 

বরিহ। উড়িছে মন্দ বায় গে নন্দনন্দন] || 

সভার সমান ঝুটা, কপালে চন্দনের ফোঁটা, 

বিনোদ রাখাল কোন জনা গে।১ নন্দনন্দন। | 

শ্ীদামের কান্ধে হাত, এ যায় মোর প্রাণনাথ 

রাই দিছেন চিনাইয়া চিনাইয়। চিনাইয়া গে। ॥ 

স্ুরট সারঙ্গ--ধাঁমালি। 

নন্দের নন্দন যায় বেণু বাজাইয়া। 
চৌদিকে চাহিয়া যায় নয়ন নাচাইয়া ॥ 

১। রাঁখাঁল কোঁন জনা বিনোদিয়া--পাঁঠাস্তর | 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ১৮১ 

মরুক মেনে গুহ-কাজ রূপ দেখসিয়া | 

হিরণ কিরণ গীত বাস শোভিয়াছে ভাল ॥ 

স্থির বিভুরি মেঘে যেন করিয়াছে আলো । 

কোন কুন্দে কুন্দায়ল ইন্দ্র নীলমণি। 

রূপ চুয়াইয়। পড়ে যেন মেঘ বরিষে পানি ॥ 

রতন খেচনি১ মোহন কাশী শোভে বাম হাতে। 

চলিতে না চলে অঙ্গ দোলায় রাজপথে ॥ 

ব্রজ-গোপীদের উক্তি। 

সুরটমিশ্র কল্যাণ-_ছুঠুকী | 

যায় পদ রহিয়ে রহিয়ে রহিয়ে গো । 

ধজ বজান্কুশ পায়, রহি রহি চলি যায়, 
স্থবলের অঙ্গে অঙ্গ হেলিয়া হেলিয়া হেলিয়া গো ॥ 

বুঝি উহার কেহ আছে, আমিতেছে পিছে পিছে 

তেঞ্িঃ চায় ফিরিয়ে ফিরিয়ে ফিরিয়ে গো । 

হায় আমর কি করিলাম, নবনী ভুলিয়া! আইলাম, 
খানিক রাখিতাম ননী দেখাইয়ে দেখাইয়ে দেখাইয়ে গে! । 

১। রত্র-খচিত। 



১৮২ শপদাস্ৃতমীধুরী 

আমর যদি রাখাল হইতাম, তবে উহার সঙ্গে যেতাম 

শ্রীৰাম হুদ্রামের মত নাচিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে গো । 

রবি বড় তাপ দিছে চাদ মুখ ঘামিরাছে 

অলক তিলক যাইছে ভাসিয়ে ভাসিয়ে তাসিয়ে গে। ॥ 

হেন মনে হয় দয়া মেঘ হৈয়৷ করি ছায়। 

রসের বদন যাইত জুড়াইয়ে জুড়াইয়ে জুড়াইয়ে গো। 
ম! টানে ঘর পানে, শ্রীদাম টানে বন পানে, 

ব্রজগৌপী টানে নয়ানে নয়ানে নয়ানে গো ॥ 

বনে যত মুনিগণ, ভাগবত রসিক জন 
সদ! টানে ধেয়ানে ধেয়ানে ধেয়ানে গে! | 

ভণে যছুনাথ দাস, পুরিবে মনের আশ, 

রাই কানু তনু তনু মিলনে মিলনে মিলনে গো) ॥। 

স্পা ০ শীট সপসপীপিশ সপন পা পীপপপসপপাপ আপস শপ পাপিলাগিশ পাশা পিতা পে ৩ পি পিপি 

১। শ্রীকঞ্চের গোষ্ঠ গমন উপলক্ষে রাজপথে ব্রজগোপীরা 
দাড়াইয়! তাহা নানাভাবে আস্বাদন কারতেছেন। কেহ বাৎসল্য 
ভাবে মনে করিতেছেন, আর খানিক যদি রাখিতে পারিতাম ! 

কেহ মধুর ভাবে ভাবিতেছেন যে মেঘ হইয়া! যদি ছায়া দান 

করিতে পারিতাম ; কেহ কেহ আবার সথাগণের সৌভাগ্য কামনা 
করিতেছেন । কেহ শ্রীকুষ্ণজকে অলোকসামান্ত ব্ূপবিশিষ্ট 
বলিয়া মুনিজনের ও ধ্যানের বস্তু বলিম বর্ণনা কাঁরতেছেন। 
আর "দকত্তা সখীভাবে রাই কাছুর মিলন দেখিবার অভিলাষ 
করিতেছেন । 



শ্রীকৃষ্ণের গোঠুলীলা ১৮৩ 

ধাঁনত্রী--যৌত সমতাঁল। 

গোঠে চলে যছুমণি, উঠিল মঙ্গল ধবনি 

শিল্গা বেণু মুরলী বিশাল । 

আগে আগে ধেনু চলে, হৈ হৈ রাখাল বলে, 

অ[গে পাছে চালাইল পাল ॥ 

গোধন যুথে যুখে, চলিল ভাগ্তির পথে, 

যাঁবট নিকট দিয়ে যায় । 

বৃষভানু স্ুকুমারী, অট্টালিক। উপরি, 

অনিমিখে চাদ মুখ চায় ॥ 

দেখিয়া! গোকুল ইন্দু, উছলিল প্রেম সিন্ধু, 

অবশ হইল প্রেমভরে । 

অনিমিখে চাইরা রয়, লাঁজে কিছু নাহি কয়, 

কীপে ধনি মদনের জ্বরে || 

কিহোল্য কিঙ্বোল্য বলে, বিশাখা করিল কোলে, 

জটিল! আইল তথা ধেয়ে । 

এ কি হইল অকস্মাত, মোর শিরে বজাঘাত, 

দেখগো। দেখগো! যত মেয়ে ॥ 



১৮৪ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

বর মোর রাজার বি, উপার করিব কি, 
কেহ কিছু জান বল মোরে ॥ 

বিশাখা কহেন মাই, হলধরের ছে?ট ভাই, 
সে মন্ত্র জানে আন গিয়ে তারে ॥। 

শুনিয়া জটিল। ধায়, ধরিল কানাইর পায়, 

এস কানাই বধূ দেহ দান। 

বিলম্ব করহ পাছে, আমার শপতি লাগে, 

দেখা দিয়ে রাখহ পরাণ ॥ 

জটিলারে পুছে শ্যাম, তোমার বধূর কিবা! নাম 
তাহ! মোরে কইয়া দেহ মাই । 

(জটিল বলে) চল চল ভবনে, বেল! উঠে গগনে, 

দাম স্দাম ডাকিবে সবাই ॥ 

তোমার পায়ে লাল বাধা, আমার বধূর নাম রাধা 

এই নাম বলে সববলোকে। 

চাতুরি করি কানাই বলে, কভু দেখি নাই ভুলে 

কোন মন্দিরে সেই থাকে ॥। 

শুনিঞ্। জটিল। কহ, এই মন্দিরে থাকে সেহ, 
এস এস তুরিত গমনে । 

তুমি যদ্রি নাহি যাবে, আমার বধু না কীচিবে, 
বিলম্ব না সহয়ে পরাণে ॥ 



স্ীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ১৮৫ 

শুনিএশ রাধার নাস্‌, অসি উতরিল শ্যাম, 
মন্ত্র পড়ে অঙ্গে দিয়া হাত। 

পরশে রসের অঙ্গ, তাপ ভ্বর হইল ভঙ্গ, 
রাগ শেখরে প্রণিপাত ॥ 

বালা ধানশী--জপতাল। 

রাই অঙ্গ পরশিতে নটবর রায় । 

ঘুচিল বিরহ জ্বর হাঁসি মুখ চায়।। 

দুছু দ্রোহ দরশনে আনন্দ বাড়িল। 

জটিল। আসিয়া কিছু কহিতে লাগিল ॥ 

জটিলা বলেন শুন নন্দের নন্দন । 

তুয়াঁআশীবকধাদে বধূ পাইল জীবন | 
এত শুনি শ্ীগোবিন্দ কহে জটিলারে। 

নন্দ-গুহে থাকি আমি গোকুল নগরে ॥ 

যখন 'ভুমার বধু এমতি হইবো । 
আমারে ডাকিয়ে এনো ভাল করি যাবে। ॥ 

এত কহি বনমালী পুন যায় গোঠে। 
রায় শেখরের মনে হৈ হৈ উঠে ॥ 



১৮৬ জীপদামুতমাধুরী 

শ্ীললিত-_মধ্যম দশকুশী । 

জটিল! কহত পুন, যশোমতি নন্দন, 

প্রাণ করলি তু দান। 

বিবিধ মিঠাই, . বহুত করি ভূগ্ুহ 
তবে গোঠে করহ পয়ান ॥ 

শুনি ধ্বনি রাই, আই করি বোলত 

কৈছে করবি পরবেশ ১ 
ললিতা ফুকারি, জটিল! পায়ে বৌলত, 

শুনি সাই করল আদেশ ॥ 

তব সখি মণ্ডলী, দুহুজনে লেয়লি, 

নিরজন মন্দির মাহ । 

ঢুছ'জনে একাসনে, যব তহি বৈঠল, 

টুটল হৃদ্য়ক দীহ | 
বিলম্ব হইবে যবে, স্থবল মঙ্গল তবে, 

কি জানি আইবে হেথায়। 

করে কর যোডি, কহত যছুনন্দন, 

ইঙ্গিতে সখি মুখ চাই ২।। 

১ পরিবেশন 
২। এই পদ গান করিতে হইলে পর্ব পদের ভণিতা বাদ 

দিয়া, তাহার পরেই ধরিতে হইবে। 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ১৮৭ 

শ্রীষ্মকাঁলোচিত মিলন । 

তিতোঁথা ধানশী- এক তালা । 

রাধা মাধব যব দুল মেলি। 

নিদ।ঘক দাহ স্ন্ভ দূরে গেলি ॥ ফর 
তহি' পুন সরোবর মন্দির১ মাঝ । 

কলজল শীকর নিকর নিরাজ ২ ॥ 

সৌরভ মিলিত গন্ধবহ মনা । 

কি করব দিনমণি কিরণক বন্ধ ।। 

তহি বরস্থরত বাঁপি অবগাহ। 

রাধামোহন-প ৩ রসিক স্থনাহ ॥ 

ধানশী--জপতাল। 

রাই নির়ড সঞ্জে চলু বর কাণ। 
সখাগণ মাঝে করল পরান ॥ 

১1 সরোবরের মধ্যে গৃহ । 

২। কল-জল-ফ্ের়ারার জল; কল: শিল্পবিশেষঃ ফুআর। 

ইতি যস্তাখ্য। 1--রাধামোহন ঠাকুরের টাক] দ্রষ্টব্য | 

৩। রাঁধামোহনের প্রভূ অথাৎ শুরুষ্ণ। রসিক--রসো। 

৫ সঃ? ইতি শ্রুতি । 

হশসশক ৯৮৯৮৬ শপ এত শশিশ৮ শসা 



১৮৮ শ্রীপদাস্বতমাধুরী 

ছুরহি' নেহারই ধেনুগণ ধায়। 

সহচরগণ সব মীলল তায় ॥ 

ধেনুগণ অঙগহি দেয়ল হাত । 

উচ্চপুস্ছ করি ধুনায়ত মাথ ॥ 

সবছু সখাগণ পুছত তাই ॥ 

কাহাপর গিয়েছিলা ভাই কানাই ॥ 

কাহে মলিন ভেল তোহারি বয়ান । 

যছুনন্দন হেরি আকুল পরাণ ॥ 

সথার উক্তি | 

জয়জয়ন্তী মল্লার _ছুঠুকী। 

হিয়ার কণ্টক দাগ, বঝানে বন্দন-রাগ, 

মলিন হইয়াছে মুখশশা | 

আমা সভা তেযাগিয়া, কোন বনে ছিলা গিয়া 

তুমি বিনে সব শুন্য বাসি ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীল। ১৮৯ 

নব ঘন শ্যাম তনু, ঝামর হইয়াছে জন্মু. 

পাষাণ বাজিয়াছে রাঙ্গা! পায়। 

বনে আদিবার কালে, হাতে হাতে সৌপি দিলে, 

ঘরে গেলে কি বলিবে মায় ।। 

খেলাব বলিয়া বনে, আইলাম তুমার সনে, 

বসিয়। থাকিব তরুছায় । 

বনে বনে উটকিয়া, তোর লাগি না পাইয়া, 

আমাসভার প্রাণ ফাটি যায় ॥ 

শুনিয়া গোবিন্দ বলে, আমি ছিলাম পথ ভুলে, 
অমনি রহিলাম ঈাড়াইয়। | 

সেইখানে এক নারী, পথ চিনার দেয় ঠারি, 

ঘনরাম দাস রইল চাইয়া১ ॥ 

পঠমঞ্জরীমিশ্রশ্রীরাগ-_- ছোট ডভ শপাহিড়া | 

শিঙ্গা বেণু বেত্র বাধা কটিতে আটিয়া। 
সাজল রাখালরাজ সঙ্গে শিশু লইয়। ॥ 

১০ কা 7 শি পশশাীাশশীীীতিশীটি শিশু শোনা শীত রস চির ০ টিতে 

১। ভণিতার কলি দুইটি পদকল্পতরুতে নাই। 



১৯০ শ্ীপদামৃতমাধুরী 

গোঠে বিজই ব্রজ-রাজ কিশোর১ । 

জননি বিরোচিত বেশ উজোর ॥ 

আগে অগণিত কত গোধন চলিয়া । 

পাছে ব্রজবালক হৈ হৈ বলিয়া ।। 

সমবয় বেশ সবহু করে ছান্দ। 

রাম বানে চলু শ্টামরুচাদ ॥ 
মুর শিখণ্ড ঢুড়ে অধর ঝলমলিয়৷ । 

মণিমর কুগ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া ॥ 

শিরপর চাদ অধর পর মুরলী । 
চলইতে পন্ছে করয়ে কত খুরলী ॥ 

১। পরবণ্ভ চরণগুলির স্থলে নিম্মলখিত কলিগুলি পদকল্প- 

তরুতে দেখা যাঁয়__ 

শীদাম ডাক্চিম। বলে ভাইরে কানাই । 

এ সব রাণাল মাঁঝে বলাই দাঁদা নাই ॥ 

তুমি যদি বেণু পুরি ডাক একবার । 

বড় মনে সাধ আছে ভঙ্গ খাব তাল ॥ 

শ্রীদামের কথা শুনি হরফিন্ত ভৈয়] | 

হাঁসি পুরে বেণু» দাঁদা বলাই বালয়্া ॥ 

ঘনরাম দাসের মন করে উচাটন। 

দাঁদারে বলাই বলি ডাকে ঘনে ঘন | 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ১৯১ 

কটিতটে গীত পটাম্বর বনিয়া১। 

মন্থর গতি কুগ্জরবর জিনিয়া ॥ 

মনি মগ্ির বাজত রুনু ঝুনিয়া। 

গোবিন্দ দাস কহত ধনি ধনির। ॥ 

কামোন__ছোটদশ কুশী | 

ললিতা বলে গো ধনি, শুন রাধে বিনোদিনি 

নিজগুহে চলহ সুন্দরী । 

বসি নিজ মন্দিরে, লেহ নাম কন ভরে 

শুন শুন বচন হামারি ॥ 

ধরি! ললিতার হাতে, চলিলেন গ্ুহপথে 

আবার শুনিল বেখুধবনি। 

চাহিয়া বিপিন পানে, প্রেম ধার। দু'নয়নে 

ললিতা মুছায় মুখখ।নি ॥ 

১। বনি-্" হন্দর। 



১৯২ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

শাম অনুরাগ ভরে, অঙ্গ টলমল করে, 

পুলকে পুরিল সব অঙ্গ । 

চলইতে করে মন, নাহি চলে চরণ, 

সখিগণ দেখত রঙ্গ ॥ 

ঘরে চল রাজার নন্দিনী 

ননদিনী তাপিনি, যদি আইসে এখনি, 

গঞ্জন করবি তোরে ধনি ॥ 

মনেতে বিচ্ছেদ করি, চলিলেন বিনোদিনি, 

সভে তাইল আপন মন্দিরে | 

গোবিন্দ গোধেন্ লইয়া, বনে প্রবেশিল গিয়। 

উপনীত যমুনার তীরে ॥ 

চে 

তা শ্রীসারঙ্গ রাঁগ--তেওট । 

গোধন সঙ্গে, রঙ্গে যতু নন্দন, 

বিহরই যমুনাক তীর । 

দাম আদীম, ুদাম মহাবল, 

গোপ গোপাল সঙ্গে মহাবীর ॥ 



কৃষ্ণের গোষ্টলীল। ১৯৩ 

বাজত ঘন ঘন বিষাণ বেণু । 

হৈ হৈ রব ঘন, হান্বা রব গরজন 
আনন্দে মগন চরত সব ধেনু ॥ 

সমবয় বেশ, কেশ পরিমগ্ডিত 
চুড়ে শিখণ্ডক কুমস্তুম উজোর । 

মণি হার, গুপ্তা নব মঞ্জুল, 
হেরইতে জগজন মন করু ভোর ॥ 

বলয় বিশাল, কনক কটিকিঙ্কিনী, 
নূপুর রুণু ঝুণু বাজ । 

গোবিন্দ দীস-প'ঃ নিতি নিতি এঁছন, 
বিহরই নবঘন বিপিন-সমাজ ॥ 

ঝুমর | 

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ কুষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম। 

বিহার গোষ্ঠ তদুচিত জ্ীগৌরচন্দ্ 

সুরট সারঙ্গ__ তেওট । 

স্থর্ধনি তীরে তীর মাহ। বিলসই, 
সমবয় বালক সঙ্গ । 

করতল তাল বলিত হরি হরি ধবনি, 

নাচত নটবর-ভঙ্গ১ ॥ 

১। “ভাবিনি ভঙ্গ”__পাঠান্তর | 

১৩ 



১৯৪ ীপদাহৃতমাধুরী 

জয় শচী-নন্দন ত্রিভুবন-বন্দন, 
পুর্ণ পূর্ণ অবতার । 

ভগ-অন্যরঞল, ভব-ভয়ভঙ্ন, 

সংকীর্তন পরচার ॥ 

চম্পক গৌর, প্রেম ভরে কম্পই 

ঝম্পই সহচর কোর । 

অঙ্গহি অঙ্গ, পুলককুল আকুল, 
কমল-নয়নে ঝরু লোর ॥ 

ধনি ধনি ভাঁঙনি, স্থচতুর-শিরোমণি, 

বিদগধ-জীবন জীব) | 
গোবিন্দ দাস, এ হেন রসে বঞ্চিত, 

কব আরবণে নাহি পাবৎ ॥ 

১। স্চতর নাগর, রসিক ভক্ত জনের 'প্রণবল্পভ গৌরচন্দ্ 

ধাঁহাঁর ভঙ্গী ধন্াতি ধন্য, তিনি বিরাঁজ করিতেছেন । 

২1 (কিন্তু) পদক এমন প্রেম-অমিয-ধারা 

বঞ্চিত, কখন ও সে মধুর ভরিনাঁম রস শ্রধাণ পাঁন করিতে গাঁরিবেন 

না বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন । 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ১৯৫ 

স্থরট মিশ্র বেলোয়/র--মধাম দশকুশী । 

যমুনাক তীরে, ধীরে চলু মাধব, 

মন্দ মধুর বেণু বাওইরে। 

ইন্দুবর-নয়নী বরজ-বধু কামিনী, 
সদন তেজিয়া বনে ধাওইরে ॥ 

অসিত অন্বধর, অসিত সরসিরুহ, 

অতসী কুহ্বম অহিমকর-স্ুতানীরে১। 

ইন্দ্রনীলমণি, উদার মরকত, 
শ্রীনিন্দিত বপু-আভারে ॥ 

শিরে শিখণ্ড-দল, নব গুঞ্জাফল, 

নিরমল মুকুতালন্বিত নাসারে । 
নব কিসঙ্গয়- অবতংস গোরচন, 

অলক তিলক মুখ শোভারে ॥ 

১1 অসিত কুসুম অহি স্তন রে--পাঠাস্তর | 

২। সুনীল নবমেঘ, নীল কমল এবং স্ুর্সুতার ( যমুনার ) 

নীলজল, ইন্্রনীলকাস্তমণি এবং উজ্জ্বল মরকত মণির শ্রী বা শোভ। 

পরাজয় করিয়াছে এমন দেহকাস্তি বিশিষ্ট। 



১৯৬ শপদাস্ৃতমাধুরী 

শ্রোণি পিতান্বর, বেত্র বাম কর, 

কম্বু কণ্ঠে ধমমীল' মনোহর রে। 
ধাতু রাঁগ, বৈচিত্র কলেবর, 

চরণে চরণোপরি শোভারে ॥ 

গোধুলিধুসর বিশাল বক্ষস্থল, 

রঙ্গভূমি জিনি বিশীল নটবররে । 

গোছান্দন বড্জ, বিনিহিত কন্ধর, 
রূপে ভুবন-মন লোভারে ॥ 

ব্রহ্মা পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর, 

যে চরণান্ম্জ সেবে নিরন্তর রে ॥ 

সো হরি কৌতুকে ব্রজ বালক সাথে, 

গোঁপ-নাগরি অভিলাস। রে। 

অভিনব সতকবি দাস জগন্নাথ 
জননি জঠর ভয় নাশ রে ॥ 

কড়খা ধানশ্রী_ মধ্যম ছুট। | 

( আরে কিবা ) যমুনাক ভীর, তরুতল স্থশীতল, 

আসিয়া মিলল দোন ভাই । 
সভে বলে ভাল ভাল, কি বেলা খেলিবে বল, 

আজ খেলিব এই ঠাই ॥ 
তি শশা সত ০২টি এ 

১1 কটাদেশের নিম্ন ভাগে বেষ্টিত পাতি বস্ন। 
পপি 



শ্রীকষে্ের গোষ্ঠলীলা ১৯৭ 

( তুক) 

আঁড়াধামালি তাল। 

আজ আমর! রাম কানাই সঙ্গে খেলাব রে। 
খেলাব$রে খেলাব রে, খেলাব রে ॥ 

গাই গাওয়াব, নাচি নাচায়ব, ধেন্ু রাখা বড় সুখ । 

মুরলিরন্ধে তে পঞ্চম শুনব, হেরব রাম কানাইমুখ ॥ 

কড়খা ধাঁনশ্রী_ মধ্যম ছুটা। 

(কারু) কোচড়েতে ভেটা কড়ি, রাম চাকি ভাঁড়ীগুলি, 

কেছু কেহু পীচনি ফিরায়। 

রাম কানাই কুতুহলে, দুইদ্দিগে ছুইদলে, 
শিশুগণ করে ধাওয়াঁধাই ॥ 

কোকিলার স্বরে, কুহু কুহু শব্দ করে, 

কেন ডাকে ভ্রমরার স্বরে । 

কেহ হয় শিখিপাখি, ছুই কর ভূমেতে রাখি, 
পদ তোলে মস্তক উপরে ॥ 

কেহ বুক্ষ ডালে চড়ি, ঝাঁপ দিয়ে ভূমে পড়ি, 

কেহ কারে খেদাড়িয়! যায়। 

কেহ যায় ভুরাছুরি, কেহ তরু লক্ষ করি, 

কেহ ডাকে দাদারে বলাই ॥ 



১৯৮ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

কেহ পলায় উভ রড়ে, দেখ না মারিছে মোরে, 

বলি আইসে বলরামের পাশে । 

গেঁড়য়৷ লইয়া করে,  উলটি তাহারে মারে,__ 
বলরাম মন্দ মন্দ হাসে ॥ 

কৌতুকে ঠেলা ঠেলি, নিজ অঙ্গ হেলাহেলি, 

কেহ কেহ লাটুয়! ঘুরায়। 

সব শিশু থরে থরে, গেঁড়য়া লইয়া করে, 
লোকে গেঁড়, মত্ত বলাই ॥ 

সাতলি ভাঙ্গিল বলি.) ডাকে মহা মত্ত বলী, 

চৌদিগে পড়ে ধাওয়া ধাই। 
এক শিশু কহে শুন সাতলি পাত্যাছি পুন 

মার:যদি কানাইর দোহাই ॥ 

রাম কানু সখা মেলি, করয়ে বিনোদ কেলি, 

কালিন্দি পুলিন তরুতলে । 

এ জগমোহন ভণে, , বাখালগণের সনে, 

আনন্দে বিবিধ খেল খেলে ॥ 

পপ পাপা পপ পেত পাশ পপ পপ পাপ শপ পপ পা 

১। যেণকোট বা গণ্ডী+ দিয়া খেলা হয়, তাঁহ। অতিক্রম 

করিলেই তাঁহাকে “সাতলি ভাঙ্গা, বলে। সাতলি ভাঙ্গিলে খেলাক়' 

ন ভইল। 



শ্রীকঞ্ণের গোষ্ঠলীলা ১৯৯ 

ধাঁনগ্ী-_ছুট। তাঁল। 

(তুক) 

এক শিশু কহে শুন, সাতুলি পেতেছি পুন, 

মার যদি ভাই) কানাইর দোহাই১ ॥ 

€( তুক) 

খাস্বাজ মিশ্র মূলতান-_ পোটতাল। 

আজ ত মাঠে খেল! হোল্য নারে । 

আজ মাঠে মাতিল বলাই খেল! হোল্য নারে ॥ 

সভাই থাকুক আগে সামালো কানাই 

খেলা হোল্য নারে ॥ প্র ॥ 

অরুণ কমল আখি করে ঢুলু ঢুলু। 
রোহিণি-রচিত্র বেশ হইল আলু থালু। 
জিনিলু জিনিলু বলি মালসাট মারে । 
ধরণি টলমল করে চরণের ভরে ॥ 

. মধুপানে উলমল গরজে গভীর । 

ভূমিতে পড়িয়া বলে বস্তমতী স্থির ॥ 
আজ খেলা হোলে নারে ॥ 

পাপী শাপীসিপী পিসী পলিপ পাশাপাশি পাসে পপি ৭ পপি পিস পপ পপ পপ 

১1 এই ক লটি পূর্বের পদেও আছে ! 



২০০ শ্রীপদষৃতমাধুরী 

গৌড় সারঙ্গ-_তেওট। 

আরেও রাম কানাই কালিন্দির তীরে । 

শ্বেতশ্যাম দোন ভাই, চান্দে মেঘে এক ঠাই, 

শিশুগণ তারা যেন ফিরে ॥ 

কেহ জল পানে ধায়, অঞ্জলী পুরিয়া খায়, 
কেহ দেখে নিজ অঙ-ছায়া। 

যমুনা আনন্দ মন, তরঙ্গ উঠিছে ঘন, 
দেখি ব্রজ বালকের মাষা ॥ 

তুলিল কানাইয়ের বানা,১ ঠাই ঠাই রাখালের থানা, 
স্থবলের থানা সভার আগে । 

মাঝে রাজা শ্যাম-ধাম, দক্ষিণে শ্ীবলরাম,২ 

রাখাল বেটিল লাখে লাখে ॥ 

কেহ হাতি ঘোড়া হয়, রাখালে রাখালে বয় 

কেহ নাচে কেহ গায় গীত । 

কেহ বায় শিঙ্গা বেণ, বনে রাজা হইল কানন, 
বলাই হইল তার মীতত ॥ 

১। নিশান 

২। তাঁর বামে বলরাম--পাঠাস্তর। 

৩। মিত্র (রাজার যেমন পাত্রমিত্র থাকে। ) 



শ্রীরুষ্চের গোষ্ঠলীলা! ২০১ 

কেহ বলে সাজ সাজ, রুধষিল রাখাল রাজ,১ 

অন্থরে উপরে দেহ হান।। 

বংশি বদনে কথ, দধি দুগ্ধ কাড়ি খায়, 

কংসের যোগান দিতে মানা ॥ 

খান্বাজ মিশ্র সারঙ্গ--ধামাঁলি তাল। 

খেলে রাম রাম রাম রাম কানাইরে । 

যমুনার তীরে খেলে রাম রাম রাম রাম কানাইরে । 

আরে মোর রাম কানাই । 

যমুন। তরুর ছায় খেলে দোন ভাই ॥ প্র ॥ 

স্ভাই:সমাঁন খেলু বাটি! লইল। 
হারিলে চড়িব কান্ধে এই পণ কৈল ॥ 

যেজন হারিবে ভাই কান্ধে করি লবে। 

বংশীবটের তলে রাখিয়া আসিবে ॥ 

দুই দ্িগে দুই ভাই আসি দীড়াইল। | 

যার যেই খেলু সবে কাটিয়া লইলা ॥ 

শীদাম সুদাম আদি কানাইদিগে হইল । 

স্ববল বলাইদিগে নাচিতে লাগিল ॥ 
৮১ পি শশী শিট শিপ শিশিরে শিট শীট শি টিিপিশসীস্পিলপসপিপাপ 

১। বমিল রাখালরাজ-__পদকল্পতরুর পাঠ। 



২০২ ভীপদাযতমাতুরী 

শ্রীদাম কহে আমরা কানাই দিগে হব । 
কানাই হারিলে আমরা কান্ধে না চড়িব ॥ 

এমতে বাঁটিয়া খেলু খেলা আরস্তিলা । 
সঘনে গম্ভীর নাদে খেলিয়া চলিলা ॥ 

ঘনরাম দাসে কয় দেখিয়া বলাই । 

আপনি সাতুলি ভাঙ্গি হারিল কানাই ॥ 

সারঙ্গ মিশ্র ভাটিয়ারী--আড়াঁধাঘাঁলি। 

(তুক) 

সাতৃলি ভাঙ্গিল বলি, ডাকে সহাঁমত্ত বলী, 

ভেইয়। কানাই ভয়েতে পলায় ॥ ফর ॥ 

(শ্রীদাম বলে) মারিস নারে দাদারে বলাই । 

কানড়া কুস্থম জিনি, ননি ছেঁচা তন্ুখানি, 
আপিবার কালে সৌপিয়াছে মায় ॥ 

সারঙ্গ মিশ্র ভাঁটিয়ারী_ ধমাঁতি। 

(বলরাম বলে) আজি খেলায় হারিল কানাই। 
(কৃষ্ণচন্দ্র) স্থবল করিয়া কান্ধে, বসন আটিয়া বাধে, 

বংশী বটের তলে যায় ॥ 



প্রীকষেণের গোষ্ঠলীল। বৃ 

(অমনি) শ্রীদাম বলাই লইয়া, চলিতে না পারে ধাইয়া, 

শ্রমজলে ধারা পড়ে অঙ্গে 

(শ্রীদাম বলে) এবার খেলিৰ যবে, হইন বলাই ি?গ, 
আর না খেলিব কানাই সঙ্গে ॥ 

কানাই না জিতে কভু, জিশিলে হারয়ে তবু 
হারিলে জিতয়ে বলরাম । 

খেলিয়ে বলাই সঙ্গে, চড়িব কানাই বান্ধে 

নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম ॥ 

মত্ত বলাইচান্দে, কে করিতে পারে কান্ধে, 

খেলিতে যাইতে লাগে ভয় । 

গৌঁড়য়া লইয়া করে, হারিলে সভারে মারে, 

ঘনরাম দাসে দেখি কয় ॥ 

কড়খ। ধানশ্লী--মধ/ম ছুট! তাল । 

বলরামের পবিত্র কমল পত্র, রাতুল বিশাল নেত্র 
ঢুলু ঢুলু মধু-মদালসে। 

বদন শারদচন্দ্র, দশন কুমুদকুন্দ। 

সদানন্দ মন্দ মন্দ হাসে ॥ 



হঈপদামৃতমাধুরী 

বলাই বিহরে গোঠমাঝে | 

আবেশেতে যায় চলি, কাহাচাইয়! কাহ্াাইয়া বলি 
যুগল বিশাল শিঙ্গা বাজে ॥ 

গো-রজ চন্দন সঙ্গে, মণ্ডিত হইয়ীছে অঙ্গে, 

করে দুগ্ধ ভাগ ছান্দন ডোরি! 

দোহন করিয়া ধেন্ু, ডাকে ভাই আয় কানু, 

মলিন হইয়াছে মুখ তোরি ॥ 
কানাই পসারে মুখ, পিরিতে ভরল বুক, 

ঢালি দিল বদন-কমলে । 

কাহাণাই গোরস পান, এ দাস বল্পভি গান, 

বলাই চান্দের কপাবলে ॥ 

সুই _ সমতাঁল। 

ভাগ্যবতী শ্রী যমুনা মাই । 

যাঁর একুলে ওকুলে ধাওয়া ধাই ॥ 

শ্বেত শ্যামল দুটি ভাইয়া । 

জলে দেখে নিজ অঙ্গ ছাঁয়! ॥ 



শকৃষের গোষ্টলীল। ২০৫ 

দূুরবনে গেল সব গাই। 
ধেন্নু ডাকে বেণু বাজাই ॥ 

হোই হোই শবদে সবে ভাব । 
নিরখই গোবিন্দ দাস১ ॥ 

সাঁরঙ্গ--বৃহৎ জপতাল। 

হোর দেখ ভাই রাম গুণধাম করু খেল! । 

তপন-তনয়া-নীরে নিরখি নিজ ছায়ারে, 

তাসঞ্জে হাসি করত কত লীলা ॥ প্॥ 

রজত গিরি গবব, করি খবর তহি বৈভব 

শারদশশী দমনি মুখ শোভা । 

চুড়ে অবতংস শিখি পুচ্ছ নব মল্লিক 
গন্ধে অলিবুন্দ মন লোভ।॥ 

পাটা তি পপ ৮ প্পণাাপিপাশীলাত 

১। পদকক্পতকুতে ভণিতার কলির পূর্বের কলিটি নাই 
ভণিতাঁর কলির স্থলে নিম্নলিখিত কলিটি আঁছে-__ 

যমুনার জলে কিবা শোভা । 

এ যছুনন্দন মন-লোভা ॥ 



০৬ শ্রীপদামুতমাধুরী 

দশনে দাপি অধরে খর নয়ন শরে তাড়ই 

বাহুমূলে তাল ধরি গাজে 
দন্ফ করি লম্ফষ দেই বম্প মহি মণ্ডলে 

নীল ধটি আঁটি সমরে সাঁজে ॥ 
আপন সমরূপ সম ঠাম সম ভঙ্গিয়। 

নিরখি দূপ তাহারে পুন পুছে। 

কে-কেরে কেরে তুতু-তুই তুই প-প-পরিচয় দে-দেনারে 
আর কি বলদেবা বজে আছে। 

ওরে দাম শাদাম বন্ত- দাম ভ-ভ-ভাইয়ারে, 

দে দেখ আসি য বযমুনাক নীরে | 

দ্বিতীয় বল দেবা আসি মোহে পরবপ্ণই 

শশি শেখর নিকটে নাতি দূরে ॥ 

ভাঁটিয়ারি- মধ্যম ধামালিতাল। 

আজ বনে আনন্দ বাধাই । 

পাতিয়া বিনোদ খেলা, সবাই হইল ভোল। 
দুরবনে গেল সব গাই ॥ 



শ্রীকঞ্চের গো লীল৷ ২০৭ 

ধেনু না দেখিয়া বনে স্থকিত রাখালগণে, 

প্রীদাম হদাম আদি সবে। 

কানাই বলিছে ভাই খেলাভঙ্গ যাবে নাই 

আদিব গোধন বেণ -রবে ॥ 

সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলি লৈয়া, 

ডাকিতে লাগিল উচ্চ স্বরে। 

সনিয়া বেণ্‌র রব ধায় ধেনু বম সব 

পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥ 

ধেনু সব সারি সারি হাম্বা! হাম্বা রব করি 

আইল সবে কৃষ্ণের নিকটে। 

দুপ্ধ অবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরজ উঠে, 

সেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে। 

দেখি সব সখাগণ, আবা আবা ঘনে ঘন, 

কানুরে করিল আলিঙ্গন । 

প্রেম দাস কহে বাণী, কানাইয়ের মুরলি শুনি, 

পশু পাখী হইল চেতন ॥ 



০৮৮ শীপদাম্ৃতমাধুরী 

সারঙ্গঈ--জপতাল। 

সবহু মিলিত যমুন। তীর, 

অগ্জলী পুরি পিয়ত শীর, 

বৈঠল তহি তরুর ছায়, 

বীচে নন্দনন্দনা। 

নবীন নীরদ বরণ জ্যোতি, 

নাসায়ে ললকে ঝলকে মোতি, 

উরে বিলম্বিত কদন্ব মাল, 

ভালে শোভিত চন্দন। ॥ 

কুন্দ-কলিক-কলিত চুড়ে, 
মন্দ পবনে বরিহা উড়ে, 

কটিতটে কিয়ে পাত বসন, 

বাহে শোভে বঙ্কনা। 

ঈষত হধিত বদন ইন্দু, 

অলপে উপজে ঘরম বিন্দু, 

লোল নয়ন নলিন যুগল, 

তাহে ললিত অঞ্জনা ॥ 



১৪ 

শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীল। ২৯৯ 

নখর উজর যৈছন চন্দ, 

চকেণর নিকর লাগল দ্বন্ৰ, 

লুবধ হেরি চরণ ঘেরি, 

সঘনে করত চুম্বনা । 

ওরুণ অধরে পরত বেণু 

ঘনাইয়া ঘেরত সবহু' ধেন্ু 

সহজে সুন্দরী বিরহে ভোর 

দুরে বরজ-অঙ্গন। ॥ 

শুনি শুনি গোপি হরত বোল, 

ভাবে অবশ চিত বিভোর, 

রহি রহি রহি চমকি উঠত, 

রর থরহি ধরই কম্পন । 

দাস পরসাদ করত আশ, 

অমিয় অধিক মধুর ভাষ, 

শুনি তিরপিত শ্রবণ সুখ, 

তাপ-নিকর-ভর্জনা ॥ 



কট ০০ এীপদায়তযাধূলী 

শ্ীরাঁগ - জপতাল । 

নানা খেলা খেল্যা, শ্রমযুত হইয়া, 
বসিল। তরুর মূলে । 

মলয় পবন, বহয়ে সঘন, 

শীতল যমুনীকুলে ॥ 

ছরমে ঘরমে, আলসে বলাই, 

শুইল! সুবলের কোরে । 

কানাই দেখিয়া, আকুল হইয়া, 
পাদ সন্বাহন করে ॥ 

নবীন পল্লব, লইয়া শ্রীদাম, 
সঘনে করয়ে বায়। 

বসন ভিজাঞ। যতনে আনিয়া, 

মোছায় বলাইর গায় ॥ 

শরম দূরে গেল, শীতল হইল, 
বলরামের শ্রী-অঙ্গ | 

সব সখাগণ, হরধিত মন, 
শিবাই দেখয়ে রজ ॥ 

ঝুমর 

রাম কৃষ্ণ কৃঞ্চ রাম, কৃঞ্চ কৃষ্ণ রাম রাম । 



শ্রীকষ্জের গোষ্ঠলীলা ২১১ 

গোলী-গেবি ।* 

প্রীগৌরচন্্ 

ধানশী-_সারঙ্ষ তেওট। 

সকল বালক মেলি, নানা রঙ্গে খেল! খেলি, 

সভে মেলি যুগতি করিল। 
সভে চৌদিগে হইয়ে, গৌরঠাদকে মাঝে লইয়ে, 

স্থরধুনি-তীরেতে চলিল ॥ 

কেহ আগে পাছে ধায়, কেহ নাচে কেহ গায়, 
কেহ ধায় হরিবোল বলিয়। ৷ 

তা দেখি নদীয়। নারী, ঈাঁড়াইল সারি সারি, 

অনিমিখে রহিল চাহিয়া ॥ 

* গোপী-গোষ্ঠ নামে সাধারণত: যে পাল! প্রচলিত আছে, 

তাহা অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলেও, পাছে 
ভক্তগণের রসাত্বাদনের স্পৃহা অপূর্ণ থাঁকে, এই মনে করি! 

কয়েকটি পদ মাত্র এস্থলে উদ্ধত করিলাম । 



১২, শীপদা ম্বৃতমাধুরী 

বিভাঁস- _একতালা । 

অট্রালিক। উপরি, বসিয়। কিশোরী, 

ধেয়ার শ্মামরূপ খানি । 

জাম সুদ্বাম, ভাইয়া বলরাম, 

করতহি বেণু-ধ্বনি ॥ 

শুনি বেণু রব, স্তবূমান সব. 
আহিরিগণ-বাল।। 

শ্বীস নাহি বহে, প্রাণ নাতি দেহে, 
বাড়ল বিরহ জ্বীলা ॥ 

হেনকালে তথা, আইল ললিতা, 

বিশাখারে লইয়া সঙ্গে । 

দেখি কমলিনী, পড়িয়া! ধরণী, 
ধুলি-ধুসর অঙ্গে ॥ 

দেখিয়া ললিতা, হইয়। ব্যথিতা।, 

তুলিয়া করিল কোলে । 

শুন বিনোদিনী নিবেদন বাণী 

অবধান কর বোলে ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীল। ২১৩ 

স্ট্াম গোঠে গেল, মোর। যাই চল, 

ধরিয়। রাখাল বেশে । 

শুনিয়! বচন, হরষিত মন, 
কহে যত্ুনাথ দাসে॥ 

তুড়ি_-জপতাল। 

ললিতাগে! কেমন উপায় করি। 

শ্রীদাম সুদাম, আর বলরাম, 

বনে গেল মোর হরি ॥ 

প্রাণনাথ গেল, মোর যাই চল 

আন ধড়। গুগঞ্রা-গাভা । 

ললিতা বিশাখ, আর ইন্দুরেখা। 

সাজিয়! করহ শোভা ॥ 

ললিতা স্তন্দ রী, জানয়ে চাতুরী, 
বলাই সাজিল ভাল । 

বিশাখা সুন্দরী, রূপ মনোহারী, 
স্থবলের বেশ কইল ॥ 



২১৪. ভ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

তুঙ্গবিদ্ভা আসি, হাসি হাসি বসি, 
কহে যোড় হস্ত করি । 

শুন প্রাণেশ্বরী, বচন মাধুরী, 
তোমারে বানাব হরি ॥ 

এতেক বচন, শুনিয়া তখন, 

কমলিনী ধনী রাই। 

শেখর আসিয়।, কহেন হাসিয়।,, 

গুঞ্তা-গাভ। কিছু নাই ॥ 

ধানশী--জপতাল। 

স্বীর সহিতে, বেশের মন্দিরে,, 

বসিল আনন্দ চিতে। 

তেজি নীল শাড়ী, পীতবাস পরি, 

চুঁড়াটী বাধিল মাথে ॥ 

সবগমদে তনু তিলক রচিল+ 
জন্ু প্রভাতের ভানু । 

ওমের আবেশে অঙ্গ চর ঢর 

করেতে মোহন বেণু ॥. 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা ২5৫ 

মকর কুগুল, শরতিমূলে ভাল, 

মদন মোহুন মালে । | 

বামেতে হেলায়ে, চুড়াটা বাধিল, 
শিখি-পিচ্ছ বনফুলে ॥ 

কটিতে ঘু্গুর, চরণে নুপুর, 

সখা সাজে জনে জনে। 

করেতে পাঁচনি, দিয়া আবাধবনি, 

সভাই যাইব বনে ॥ 

কেহ হব দাম, শ্রীদাম স্থদাম, 

স্থববলাদি প্রিয় সখ! ৷ 

যাব বুন্দাবনে, নটবর সনে, 

ধাইয়া করিতে দেখ! ॥ 

কহে ইন্দুরেখি, গন বিধুমুখি, 

চ্তোমারে সাজাব হরি । 

যছুনাথ দাস, কহয়ে বচন, 

এই না উপায় করি ॥ 

শ্রীরাগ--ডাশপাহিড়া । 

মুগমদ কস্তরী দিয়া অঙ্গ কইল কালা । 

গলায় গাথিয়া দিল! কদন্দের মাল! ॥ 



২৯৬ শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

কপালে তিলক দিল সিন্দুর মুছাইয়া । 
কটিতটে পীতধড়া পরায় আটিয়া ॥ 

মস্তকে কাধিল চুঁড়া শিখি-পুচ্ছ তায় । 
তাহাতে কতেক শোভ। কহনে না যায় ॥ 

বিনোদিনী কহে যদি সাজাইলা বনমালী | 

শোভা নাহি করে মোর বিনা গো মুরলী ॥ 
ললিত। চতুরা৷ ছিল বুদ্ধি সিরজিল । 
নবীন পদ্ধের নাল তুলিয়া আনিল ॥ 

তাহার উপরে সপ্ত ছিদ্র বনাইয়া । 

বাজাইল বিনোদিনী তাহে কুক দিয়া ॥ 

শদাম নামেতে সখী কহে প্রাণ কানু । 

কি লইয়! বিপিনে যাবে কোথ। পাবে ধেনু ॥ 

বুকভানু পুর হইতে ধেনু আনাইল। 

হৈ হৈ রব দিয়া পাল চালাইল ॥ 

বিনোদিনী হইল কুঞ্চ ললিতা বলরাম ॥ 

বিশাখ। হইল সুবল চিত্রা হইল শ্রীদাম ॥ 

রাধিকার যত সখি রাখাল হইল । 

বলরামের শিঙ্গা নাহি ভাবিতে লাগিল ॥ 

হেন্কালে পূর্ণমাসি মনেতে জানিয়া । 

আনিল হরের শিঙ্গ৷ হরষিত হইয়া ॥ 



জীকুষ্ধের গোষ্ঠলীল! 

শিক্ষা দেখি বিনোদিনী হরধিত মন । 

যছুনাথ দাস কহে করহ গমন ॥ 

ধানশ্রী-_ দশকুশী। 

মুরলী ধরিয়া করে, বনমালা গলে, 
তেজিল গজমতি হার। 

রাখালের বেশ ধরে, তপন তনয় তীরে, 
সখী সঙ্গে করে অভিসার ॥ 

নীপমূলে যাইয়া বসি, বাজায় মোহন বাঁশী, 

ভ্রিভঙ্গ হইয়া বিধুমুখী | 

শুনিয়া বাশীর গান, আনন্দে হরিল প্রাণ, 
দাঁস পূর্ণানন্দ বড় সুখী ॥ 

ধানশ্রা--একতালা ৷ 

চৈ হৈ রব দিয়া প্রবেশিল বনে । 

আনন্দে বাজায় বাশী হরধষিত মনে ॥ 

শুনিয়া বেণর ধ্বনি নটবর শ্যাম । 

চিত চমকিত হেরে স্থবলের বয়ান ॥ 



২১৮ শ্রীপদা মবততমাধুরী. 

একি অপরূপ ধ্বনি শুনিলাম শরবণে ॥ 

এমন বেণুর ধ্বনি হানিল পরাণে ॥ 

পুলকিত তনু মোর সম্বরিতে নারি । 
যে জন বাঁজাইল বাঁশী দাস হব তারি ॥ 

স্থববলেরে সঙ্গে করি দ্রুতগতি চলে । 

দেখয়ে চাদের বাজার খেলে নীপমূলে ॥ 

তটস্হ হইয়! শ্যাম দাড়াইয়। রয় । 

জগত মোহিল রূপে পূর্ণানন্দ কয় ॥ 

ধানশ্রী--ছোটি দশকুশী। 

কাতর হইয়া কহে নটবর শ্যাম । 

আপনার নাম কহ, মোরে পরিচয় দেহ, 
কোন জাতি কোথায় নিজ ধাম ॥ 

আমর। থাকি এহি বনে, নিতুই চরাই ধেনুগণে, 

কভু নাহি দেখি হেন রীতে। 

বলাই দাদার সঙ্গে থাকি, কভু না তোমারে দেখি, 
সন্দেহ লাগয়ে মোর চিতে ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীল। ২১৯ 

এত শুনি কহে গৌরা, শুন হে হৃন্দর হরি, 

আপনার দেহ পরিচয় । 

প্রেম নাম ধরি আমি, বাস মোর মেদিনী, 

মাতা মোর তব পুজ্য হয় ॥ 

তব প্রিয় মাতা যে, তাহার গৌরব সে, 

যে জন হয় মোর তাতে। 

আমার যে বন্ধু জনে, তাহারে সবাই জানে, 
দাস পূর্ণানন্দের সাক্ষাতে ॥ 

বরাড়ী মধ্যম একতাল! । 

আর এক কহি কথ, সহোদর বন্ধু কথা, 

ছুইঞচারি জন মৌর আছে। 

কহি কিছু তারি কথা, পাছে হেট কর মাথা, 
ননী চুরি কর যার কাছে ॥ 

যত সব গোপ নারী, লইয়া দধির পসারি, 

যমুনার দিকে যায় তার।। 

পথ আগোরিয়া রও, দধি দুধ কাড়ি খাও, 

একি তোমার অনুচিত ধারা ॥ 



২২০ শীপদাম্বতমাধুরী 

নারীগণে স্নান করে, বসন রাখিয়। তীরে, 

চুরি করি রহ লুকাইয়া। ৷ 

বাজাইয়া মোহন বাঁশী, কুলবধূ কর দাসী, 

কথা কহ হাসিয়া হাসিয়। ॥ 

খাও খাও পরের খন্দ, এখনি করিব বন্ধ, 

লইয়া যাব কংসের গোচরে । 

দাস রঘুনাথে কয়, শুনিতে লাগয়ে ভয় 

চমকিত হইল যছুবীরে ॥ 

নুহই - কাটা দশকুশী। 

কহ তুমি কে বট বনের দেবতা । 

রাধা-দরশন লাগি আসিয়াছি এথা ॥ 

শ্যাম কহে গোবদ্ধন ধরিলু কুতৃহলে ! 

রাই কহে সে ষশোমতির পুণ্য ফলে ॥ 
শ্যাম কহে ব্রঙ্গাদি দমন করি আমি । 

রাই কহে নন্দের গোধন রাখ তুমি ॥ 
নিতি নিতি হরি তুমি চরাও বাছুরী । 
বান্ধি লইয়া যাৰ তোমায় মথুরা নগরী ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীল। ২২১ 

চমকিত হইয়া শ্যাম চাহে চারি পানে। 

কৃষ্ণেরে বীধিল রাই আপন বসনে ॥ 

দৃঢ়তর বন্ধনেতে কাতর হেয়। শ্যাম । 
চরণ পানে চাহি দেখে লিখা শ্যাম নাম ॥ 

শ্রীরাগ--জপতাল। 

কাতর শ্রীহরি, ছুই কর যোড়ি, 
কহে শুন আণেশ্বরী | 

তোহার মহিমা, বেদে নাহি সীমা, 

নাহি জানে হর গৌরী ॥ 

রাই কহে শ্যাম, মোর নিবেদন, 
“তোমা না দেখিলে মরি । 

ঘর তেয়াগিয়া, আদিলাম দেখিয়া, 

নটবর বেশ ধরি ॥ 

সঙ্গের সঙ্গিয়া, মিলল আসিয়া, 

রাধিক। কানুর পাশে । 

প্রেমের পাথারে, আনন্দে মগন, 

কহে পুর্ণানন্দ দাসে ॥ 



সহ ২ প্রীপদায়তমাধূরী 

মায়ুর-__ দশকুশী। 

শিশু সব ফিরে অন্বেবিয়। | 

কানাই কানাই বলি, ডাকে ছুই বাহু তুলি, 

কোথা গেলি কানু ওরে ভাইয়া ॥ প্র ॥ 

ংসচর অবিরত, আইসে যায় কত শত, 

ন। জানি পড়িবে কোন দায়। 

কি বলিয়৷ ঘরে যাব, নন্দ আগে কি বলিব, 

কি বলিব যশোমতি মায় ! 

কি কাজ করিলি বিধি, কোথা নিলি গুণনিধি, 

বজর পড়িল মোর মাথে। 

ষমুনাতে দিব ঝাঁপ, ঘুচাব হৃদয়ের তাপ, 

প্রাণত্যাগ করিব নিশ্চিতে ॥ 

রাখাল আকুল হইয়া, পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া, 

স্ববল আইল হেন কালে । 

উঠ ভাই তেজ দুখ, কি লাগিয়া এত শোক, 

দাস পূর্ণানন্দে ইহা বলে ॥ 



শ্রীকষ্ের গোষ্ঠিলীলা ২২৩ 

খাস্বাজ মিশ্র ধানশী--ভাশপাহিড়া । 

স্থবলের কথা শুনি পুছে বলরাম । 

কহরে সুবল কোথা নবঘন শ্যাম ॥ 

ন। দেখিয় মুখশশী কাটে মোর হিয়া । 

রাখহ আমার প্রাণ কানু দেখাইয়া ॥ 

এতেক শুনিয়া সুবল কহে বলরামে । 

ধেনু ফিরাইতে গেলাম কানাইর সনে ॥ 

হেন কালে আইল কংসের একচর । 

সঙ্গে সখাগণ তার বূপ মনোহর ॥ 

আসির1 বাধিল ভাই কানাইর করে। 

দেখিয়। আকুল চিত পলাইলাম ডরে ॥ 
এত শুনি ক্রোধাবেশে ধায় বলরাম । 

দূরেতে পাইল দেখা নবঘন শ্যাম ॥ 

ধাইল সকল সখ। পাইল মুরারী । 
দাস পুর্ণানন্দে কহে চরিত্র মুরারী ॥ 

ঝুমর । 

রামকৃষ্ণ কৃষ্ণচরাম কৃষ্ণকৃষ্ণ রামরাম ॥ 



২২৪ আীপদাহৃতমাধুরী 

বন ভোজন । 

( যজ্ঞ-পত্বী-অন্নভোজন ) 
শ্রীগৌরচক্দ্র। 

তুড়ি_মধ্যম একতাল! । 

নীলাচলে শ্রগৌরাজ উদ্যান ভিতরে '। 

সখ্যরসে বিভোর গোর সঙ্গী সহচরে ॥ 

হরি বলি নাচে সবে সেভাবে বিভোর । 

মধ্যে নিত্যানন্দ নাচে গৌরকিশোর ॥ 

কীত্তন পরিশ্রমে গোরা শ্রমযুক্ত হয়ে । 

বৈঠল তরুতলে সঙ্গী সভে লয়ে ॥ 

বন ভোজন লীল! গোরার পড়ি গেল মনে 

সজল নয়নে চাহে অভিরাম পানে ॥ 

বুঝিয়া প্রভুর ভাব অভিরাম ধায়। 
নানা উপহার আনি সমুখে যোগায় ॥ 

নিতাই গৌর মাঝে করি সহচরগণ। 

পুর্ব রসে সবে করে বন্য ভোজন ॥ 
খাইতে খাইতে যাহা বড় ভাল লাগে । 

নিতাই গৌর মুখে দেয় সেই অনুরাগে ॥ 
ভোজন সমাধি সবে কৈল আচমন । 

দেখিয়। রাধামোহনে্র জুড়ীইল নয়ন ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের বন-ভোজন 

শ্রীরাগ- বৃহৎ জপতাঁল। 

শ্রীনন্দের নন্দন করি গোচারণ, 
মলিন ও মুখ-শলী । 

সঙ্গে জলধর, সব সহচর, 

বংশীবট তলে বসি ॥ 

সকল রাখাল, ক্ষুধায় আকুল, 
কহয়ে তেজিয়। লাজ । 

হৃদয় বুঝিয়া, কি খাবে বলিয়া, 
পুছয়ে রাখাল-রাজ ॥ 

বটু কহে ভাই, অন্ন খেতে চাই, 

যদি খাঁওয়াইতে পার । 
তবে সুখ পাই, গোধন চরাই, 

কিছু না চাহিয়ে আর ॥ 
বটুর বচন, শুনিয়া তখন, 

হাসি নবঘন শ্যাম । 

এ উদ্ধব দাস, চিরদিন আশ, 

পুরাহ মনের কাম ॥ 

৯৫ 

২.৫ 



২২৬ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

সারঙ্গ মিশ্র শ্রীরবাগ_ একতালা । 

শ্রীাম স্দ্ামে ডাকি কহয়ে কানাই ! 

যাভিন্ক নিকটে চাহি অন্ন আন খাই ॥ 

কহ গিয়া যাজ্তিক ব্রাক্ষণগণ আগে । 

ব্ামকৃষ্ণ ক্ষুধার তোহারে অন মাগে ॥ 

শুনিয়। শ্রীরাম গিয়। মুনি বরাবর । 
রামকৃষ্ণ অন্ন চাহে কি কহ উত্তর ॥ 

মুনি কহে কোন রামকৃঞ্ণ কহ শুনি । 

বলে ব্রজ-রাজ-স্ুত পরিচয় জানি ॥ 

অরুণ নয়ান মুনি সক্রোধ বচন । 

যজ্ঞ অগ্রভাগ চাহে গোপের নন্দন ॥ 

দেবতারে অন্ন নাহি করি সমর্পণ । 

গোপজাতি আগে মাগে ভয় নাহি মন ॥ 

নিন্দা শুনি শ্রীদামাদি ফিরিয়া আইলা । 

মুনির ভত্সন! রামকৃষ্ধেরে কহিলা ॥ 

অন্ন নাহি দেয় অংর কহে কটুবাণী । 
শুনিয়! উদ্ধব দাসের আকুল পরাণী ॥ 



শ্রীকঞ্চের বন ভোজন ২২৭ 

কড়থা ধানগ্রী-দশকুশী। 

শুনিয়! শ্রীদামের কথ।, অন্তরে পাইয়া ব্যথা, 
কহে তুমি যাও পুনবর্ধার ৷ 

ধাহ। যজ্জপত্বী রহে, কহ কৃষ্ণ অন্ন চাহে, 
শুনিলে নৈরাশ নহে আর॥ 

শুনি আরবার ধাই, যজ্ঞপত্বী-স্থানে যাই, 
কৃষ্ণ আজ্ঞা কাহলা সত্বর। 

কহি?তোমাদের আগে, রামকৃষ্ণ অন্ন মাগে, 

ইথে মোরে কি কহ উত্তর ॥ 

শুনি কুষ্ণ-পরসঙ্গ, প্রেমে পরিপূর্ণ অজ, 
থরে থরে থালি সাজা ইয়া । 

দিব্য অন্ন তরি ভুরি, চলিল! যে সারি সারি, 

কুলভয় লঙ্জ! তেয়াগিয়া ॥ 

আর এক মুনির নারী, তার পতি করে ধরি, 
রাখিল নির্জন গ্রহে তারে । 

যাইবারে-না পাইয়া, নিজ তনু তেয়াগিয়া, 

শ্রীকৃ্ তেটিল দেহাস্তরে ॥ 



২২৮ জ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

নান! অন্ন বার্ন, লৈয়া মুনি পত়্ীগণ, 
যেখানে বসিয়া রামকানু। 

নবঘন শ্যাম দেখি, প্রেমে ছল ছল আঁখি, 

সমপিল অন সহ তন্ুু॥ 

নিরখিয়া শ্যাম রূপ, কি কোটি কন্দর্প ভূপ, 

পদতলে করয়ে নিছনি | | 

এ উদ্ধব দাস কয়, লখিলে লখিল নয়, 

অখিল অমিয়া-রস-খনি ॥ 

ধাঁনশী-দশকুশী। 

কি দুর্ভাগ্য বলবস্ত, গণিয়। ন। পাইন্ু অন্ত, 
জ্ঞানকন্মে মুগ্ধ মুনিগণ | 

যার নামে নিবেদন, অন্ন মাগে সেই জন, 
তারে অন্ন না হৈল অর্পণ ॥ 

অন্ন ভিক্ষা নাই মনে, শিক্ষা দিতে জগজনে, 

গোবিন্দ পাঠাইল শ্রীদামেরে | 

জ্বানকাণ্ডে কন্মকাণ্ডে, যে কিছু আছে ব্রহ্মাণ্ডে, 

ইথে কেহ না পাবে আমারে ॥ 



শ্রীকৃষ্ণের বন ভোজন ২২৯ 

ইহ| ভাবি ভক্তগণে, বিচার করিয়া মনে, 
জ্ঞানকম্্ন কাণ্ড পরিহৰি | 

মদমত্ত সম জানে, বিষভাণ্ড করি মানে, 

পরিহরি বোলে হরি হরি ॥ 

লোচন দাম বলে তাই, জ্ঞানকর্ম্ে প্রেম নাই, 

প্রেম বিনে না মিলে গোবিন্দ । 

শ্রুকৃষ্ণ-প্রেম-দর্পণ, জ্ঞানিকে নহে অর্পণ, 

কি দেখিবে যেথা জ্ঞান অন্ধ ॥ 

মঙ্গল--গড়খেমট]। 

নবঘন জিনি তনু, দক্ষিণ করেতে বেণু, 
শ্ুবলের কান্ধে বাম ভুজ। 

চুড়া বান্ধা শিখিপুচ্ছ, বরিহ। মালতী গুচ্ছ, 

তাউ ভঙ্গি নয়ান অন্বজ ॥ 

অলক তিলক ভালে, কাণে য়কর কুগুলে, 
পর বিদ্ব জিনিয়া অধর । 

দশন মুকুতা পাতি, কম্মকখ শোভা অতি, 

মণিরাজ হিয়। পরিসর ॥ 



২৩০ শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

বনমালা। তহি' লন্মে, সারি সারি অলি চুন্ছে, 

স্টীণ কটি স্থগীত বসন । 

নাভি সরোবর পাশে, ত্রিবলি লতিক ভাসে, 

নিমগন রমণীর মন ॥ 

রামরস্তা উরু ছাদে, কত বিধু নখ-টাদে, 

অরুণ কমল পদতলে । 

দাড়াঞ। কদন্ছ তলে, বঙ্কিম লগুড় হেলে, 

রঙ্গ ভঙ্গী নয়ান চঞ্চলে ॥ 

ত্রিভজগ ভঙ্গিম রঙ্গে, বেশ নটবর অলে, 

হাসিয়া মধুর মৃদু বোলে । 

এ দাস উদ্ধব ভণে, ভুলিল রমণীগণে, 
রূপ দেখি নিমিখ না চলে ॥ 

জয় জয়ন্তী মল্লার-_মধ্যম দুঠুকী। 

যজ্ভরপত্বী অন্ন দিয়া, নয়ন ইঙ্গিত পাঞ্ঠা, 
নিজ গুহে করিল! গমনে। 

অন্ন পাইয়া বনমাঝে, আনন্দে রাখাল-রাজে, 

সখ। সহ বসিল। ভোজনে ॥ 



শ্ীকঞ্চের বন ভোজন 

অগ্রজ শ্রীবলরাম, কৃষ্ণ করি নিজ বাম, 
চৌদিকে বেড়িয়া সব সখা! । 

আনিয়া পলাশ পাত, বাট়িল। ব্যগ্তন ভাত, 

কি আনন্দ নাহি তার লেখা ॥ 

খাইতে খাইতে স্বখে, কেহ দেই কারু মুখে, 

বন্যভোজন রস কেলি । 

খাইতে খাইতে আগে, ব্যগ্ন যে ভাল লাগে, 
প্রশংসি প্রশংসি ভাল বলি॥ 

কক্ষতালি দিয়া দিয়া, ভুপ্য়ে আনন্দ হিয়া, 
সখের সাগর মাঝে ভাসে। 

ভোজন হইল সায়, আচমন কৈল তায়, 

গুণ গায় এ উদ্ধব দ্াসে ॥ 

তথা বাগ | 

ভোজন সমাঁপি, সবনু' ব্রজ বালক, 

বৈঠল নীপক ছায়। 

কালিন্দি নীর সমীর বহই মৃদু, 

শীতল করু সব গায় ॥ 

৩১. 



২৩২ শ্রীপদা ৃতমাধুরী 

স্বন্দর শ্টাম শরীর । 

শ্রীদামক কোরে, অলসে তহি' শৃতল 
স্ববল কোরে বলরাম ॥ ঞ্রু ॥ 

নব নব পল্লব, লেই সখাগণ, 

কীজই দুজন অঙ্গে । 

কোকিল ভ্রমর, কানু মুখ হেরি হেরি, 
গায়ই শবদ তরঙ্গে ॥ 

অলস তেজি, বৈঠল নন্দ নন্দন, 

দুরহি' গেও সব ধেনু। 
হেরইতে যতনে, একযোগ কারণে,১ 

বাওই মোহন বেণু। 

ঝুমর। 

রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম রাম ॥ 

উপ পসপপপপপ পাস ০৯ ১ পপ পাপা পিপি পল 

১। একত্র করিবার জন্য । 



পুনশ্চ গোষ্ঠ-বিহার । 

শ্রাগৌরচন্দ্র। 

সারঙ্গ--তেওট 

লাখ বাণ হেম, বরণ গৌর জুতি,১ 
মুখবর শারদ চান্দ। 

অখিল ভূঝন-মন- মোহন মনমথ- 

মনমথ-রাঁজকি ছান্দং ॥ 

দেখ দেখ গৌরচন্দ্র নব কাম। 
আনন্দসার, মিলিত নবদ্বীপে, 

প্রকট ভাব অবিরাম ॥ প্র ॥ 

সঙ্গব স্থুসময়,৩ হেরি ক্ষেণে বোলত, 
” হোঁয়ব গোঠ বিহার | 

পুন তব বোলে, সফল জীবন তছু, 
যো ইহ রূপ নেহার ॥ 

১০ 

১। জ্যোতি, বা ছাতি। 

২। সাক্ষাৎ মন্সথেরও মন্সথের যিনি রাজ! তাহার ন্যায় অর্থাৎ 

শ্রীকষ্ণের ন্যায়। 

৩। গোষ্ট-গমনের উপযুক্ত সময় 

পম এ+ ৯ 2 ৮৯৯০ পিস 



২৩৪ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

ব্রজপতি-নন্দন, চাদ চলত বন, 

সৌধ উপরে চল যাই । 

রাধা মোহন, ইহ রস মাগয়ে, 
সোই চরণ জানু পাই ॥ 

স্ুরট সারঙ্গ _ তেওট। 

সখাগণ সঙ্গে, রঙ্গে ব্রজ নন্দন, 
ধেনু চরায়ত কালিন্দী তীরে । 

সমবয় বেশ, কেশ পরি চন্দ্রক, 

গজবর গমনে চলই ধীরে ধীরে ॥ 

দাম সদাম, মহাঁবল কোকিল, 

সবহু সখাসঞ্জে বহুবিধ খেল । 

করচরণে মহি, ধরই ধবলি সম, 
কোই বৎস কোই বুষ সম ভেল ॥ 

কোই কোকিল সম, গরজই কুছ কুু 
কোই ময়ুর সম নৃত্য রসাল। 

এঁছন ক্রীড়নে, নিমগন সবজন, 
দূর কানন মহা চলু সব পাল ॥ 



গোষ্ঠ-বিহার ২৩৫ 

যমুনা তরঙ্গ- রঙ্গ হেরি কোই কোই, 
জলমাহ1 পৈঠি করয়ে জল-খেলা । 

এছে আনন্দে, বিহরে ব্রজ বালক, 

দাস অনন্ত চীত হরি নেলা ॥ 

খাশ্বাজ মিশ্র সারঙ্গ নন্দন তাল। 

তালি রে গোপাল চূড়ামণি । 
ংশিবটের মাঠে গোঠের সাঁজনি ॥ 

বাধিয়া মোহন চুড়। গুঞাঁর আটনি । 
বরিহাবকুল মালে ঈষত টালনি ॥ 
গলায় ফুলের দাম গো-ধুলি সব গায়। 

নাচিয়া যাইতে সে মঞ্জীর বাজে পায় ॥ 

মণিসয় আভরণ শ্যাম কলেবর। 

তড়িতে জড়িত যেন নব জলধর ॥ 

সভার সমান বেশ নাটুয়া-কীচনি১ | 
সঘনে পবন বেগে ফিরায় পীচনি ॥ 

ব্রজ-বালকের সঙ্গে রঙ্গে চলি যায়। 

নব চন্দ্র দাস পায়ে পড়িয়া লোটায় ॥ 

১। নর্তকের সাজ 

শসা শিসপেসপিপ | শপ শিপ পাশ সস পপ 



২৩৬ শীপদাস্থতমাধুরী 

জয়জয়স্তী মিশ্র বেলোয়ার--মধ্যম একতালা । 

গোঠে গোচর১ গুঢ়ং গোপাল । 

গায়ত গমকে, গণ্কিরি গুর্জরি, 

গৌরী গোল গান্ধার ॥ প্র ॥ 
গোগী গোপ, গবিগণ গোপক,ঃ 

গোকুল গাম বিহারি । 

গুপ্তাগৈরিক, গোরস গরভিত, 
গোরচনা-রুচিধারি ॥ 

গহন গুহাগত, গোচারণ রত, 

গোদ্দোহন-গতিকারি । 

গো-গিরিধারি,* গুট গরবাইত, 
গুরু গৌরব পরচারি ॥ 

গজগতি গামি, গানগুণ গুন্ফিত, 

গগনে চরয়ে সুরবুন্দ | 

গোরস গাহি,৬ গিরীশ্বর নন্দন, 
গায়ত দাস গোবিন্দ ॥ 

১। প্রকাঁশিত, প্রত্যক্ষ ; ২। ছুজ্ঞেয়; ৩। গোল বা! গোড় 

রাগিনী ৪1 রক্ষক; ৫। পৃথিবী এবং পর্বত-ধারণ-কারী ; 
৬। বাক্যাম়ুতে অবগাহন করিয়া ? 



গোষ্ঠ-বিহার ২৩৭ 

থাম্বাজ মিশ্র শ্রীরাগ - ডসপাহিড়!। 

গীত ধটা হেম কীঠি ছান্দন ডুরি মাথে। 

গাবি-দোহন-ভাগ্ড শোভে বাম হাতে ॥ 

শিঙ্গাবেণু মুরলি দক্ষিণ কক্ষ মূলে। 

ধবলি বলিয়া ধায় কালিন্দীর কূলে ॥ 

লম্দিত গুপ্তার মাল। গোরোচনা ভালে । 

গোধুলি ধুসর অঙ্গ কানে ফুল-ডালে ॥ 

ছান্দনের ডুরি আর রাঙ্গ। লড়ি হাতে। 

নবচন্দ্র দাস রহে চাহি এক ভিতে ॥ 

থাম্বাজ মিশ্র শ্রীললিত- নন্দন তাঁল। 

শ্রুতি-পাশবিলাস, মণি মকরাকৃত, 

(কিব। ) কুগডল-মণ্ডিত গণ্ড দোলে । 

নট বেশ স্থকেশ, চুড়াশিখি সাঁজনি, 

মালতীমাল প্রসন্ন দোলে ॥ 



শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

ধেনু চরায়ত, বেণু বাজায়ত, 
কালিন্দী-তীর-পুলীন বনে । 

প্রিয় দাম শ্রীরাম, স্বদাম মহাঁবল, 

সব গোপ গোয়াল স্বগণে ॥ 

অতি মন্দ সুগন্ধ, বহে মলয়ানিল, 

উড়ত চুড়ে ময়ুর শিখগ্ড। 

ডাকে ধবলি শ্যামলি, পিয়লি বলিয়ে, 

মণিমণ্ডিত করে পাঁচনি দণ্ড ॥ 

(আরে ) ঘনশ্যাম শরীর, কলা-রস-ধীর 

যমুনাক তীর বিহার বনী । 

(কানাই) লুফিছে পাঁচনি, বাজিছে কি্কিনী, 
নূপুর রুণু ঝুণু মধুর ধ্বনী ॥ 

(এ) বেণুপুরে, মুগ পক্ষি ঝুরে 
পুলকে তরুগণ পঞ্চফুলে। 

শিখিপুচ্ছ শিরে নব মেঘরুচিং। 

মণি কাঞ্চনে ভূষিত বেণু করং ॥ 
সিতচন্দনে চচ্চিত নীল তনুং। 

বনমাল্য গলে বরপীতপটং 



গোষ্ঠ-বিহার ২৩৯ 

শ্রীকানড়া--চন্দ্রশেখর তাল। 

শ্রুতি অবতংস, ংস পরিলম্থিত,১ 

মুরলী অধর সুরঙ্গ । 

চরণে লম্বিত, পিতধড়। অঞ্চলং 
গোধুলি ধুসর শ্যাম অঙ্গ ॥ 

ধেন্গু চরাওত, বেণু বাজাওত, 

কাহ্চাই কালিন্দি তীরে। 

ধবলি সাঙলি বলি, দীগ নেহাঁরইও 

গরজই মন্দ গভীরে ॥ 

করধূত লগুড়, ভূমে আরোপিত, 
কটী অবলম্বনকারী | 

বাম চরণ পর, দক্ষিণ চরণ খানি, 

অঙ্গ ভঙ্গি কত জগমনহারী ॥ 
নি ১ শট? শা শিট শ্পাটি টিটি পপসপপপরসপপপাসপপাপিাাাাশাপপাশিশিসিশীীশাশাশাাশাশীশাশীশীশীশীস পদ পিপিপি 

১। কর্ণের আভরণ স্কন্ধ পর্য্যন্ত নামিয়াছে। অর্থাৎ কানের 

মণিকুগুল স্বন্ধদেশ স্পর্শ করিয়া ছুলিতেছে। 

২। চরণে লম্ঘিত পিত ধটিকর অঞ্চল+ এবং 

চরণে লখিত পিত ধরি কর অঞ্চল'__পাঁঠাস্তর। 

৩। বীঁশীতে ধবলী শ্তামলী বলিয়া মন্দ মন্দ গম্ভীর ধ্বনিতে 

ডাঁকিতেছেন এবং 'দূরগত গাঁভীগণের উদ্দেশে চতুদ্দিক চাহিয়া 
দেখিতেছেন । 



২৪০ ্ীপদাম্ৃতমাধুরী 

ব্রজ বালক সঙ্গে, রঙ্গে কত ধাঁওত, 

মত্ত সিংহ গতি গমনে। 

টাদ মুখের ঘাম, বাম করে বারই, 

রহই লগুড় হিলানে ॥ 

উচ্চ পুচ্ছ করি, ধেনুগণ ধাওত, 
চাহত ঝর ঝর দীঠে। 

অনন্ত দাস কহ, কানুযুখ হেরি হেরি, 
পুচ্ছ নাচাঁওত গীঠে ॥ 

জয়জয়স্তী মললার--ছৃঠুকী । 

সব সহচরসনে বেণু বাজাওয়ে । 

প্রেমহি কোই কানুগুণ গাঁওয়ে ॥ 

কোই কোই নিরখয়ে কানুক মুখ । 
খেলই কোই ততহু মন স্থখ ॥ 

কোই চক্রাবত লগুড় ফিরায়। 
কাছুক কান্ধে কোই চড়ি যায় ॥ 

এঁছে জখাসঞ্জে খেলয়ে কান। 

মোহন রাম কানু গুণ গান ॥ 



গোষ্ঠ-বিহার ২৪১ 

স্ুরট জয়জয়স্তী-_ডাসপাহিড়া। 

সকল রাখাল মেলি খেল! আরস্তিল। 

রাম কানাই ছুই ভাই ছুই দিগে দাড়াইল ॥ 

শ্াদামে কানাইয়ে খেল! বলাইয়ে শ্থবলে। 

এই মত আর সব শিশুগণে খেলে ॥ 

কানাই হারিয়। কান্ধে করয়ে শদাম। 

সুবল হারিয়া কান্ধে করে বলরাম ॥ 

বংশি-বটের তলে রাখিবারে যায়। 

হেরি সব শিশুগণে শিঙ্গা বেণু বায় ॥ 

শীদাম কানাইর কান্ধে হইতে নামিল। 

আবা আব রব দিয়ে নীচিতে লাগিল ॥ 

এ দাস মাধবে কহে অপরূপ নহে। 

প্রেমের অধীন কানাই সাধু লোকে কহে১। 
সপপশাাশিশিপশাাী টিপিপি 

১। পদকর্ত। বলিতেছেন যে, ইহা আর অপূর্ব্ধ বা আশ্চর্যের 
[বিষয় কি? সাধু ভক্তগণ কহিয়াছেন যে রুষ্ণ প্রেমের বশ। 

সুতরাং তিনি যে প্রেমের খেলায় সথাকে কাধে করিবেন, ইহা আর 
(বিচিত্র কি? 

১৬ 



২৪২ শীপদামৃতমাধুরী 

রাখাল রাজ । 

সারঙ্গ__দুঠুকী | 

রাখালে রাখালে মেলা, খেলিতে বিনোদ খেলা, 

অতিশয় শ্রম সভাকার । 

ননীর পুতলি শ্যাম, রবির কিরণে ঘাম, 
অবে যেন মুকুতার হার ॥ 

শ্রীদাম আসিয়া বোলে, বৈসহ তরুর তলে, 

কানাই হইবে মাঠে রাজ| | 

যমুন। পুলিনে ভাই, কংসের দোহাই নাই, 
কেহ পাত্র মিত্র কেহ প্রজা ॥ 

বনফুল আন যত, সপত্র কদন্ধ শত, 

অশোক পলুব আম শাখা । 

শুনি শ্রীর্দামের কথা, সকল আনিল তথ। 

নবগুপ্তা শিখীপুচ্ছ-পাখা ॥ 

গাঁথিয়া ফুলের মালে, কদম্ব তরুর তলে, 

রাজপাট করি নিরমাণ | 

এ উদ্ধব দাসে ভনে, কক্ষ তালি ঘনে ঘনে, 

আবা.আবা বাজায় বয়ান ॥ 



 গবোষ্ঠ-বিহার ২৪৩ 

ধানশী- লোফা। 

বিবিধ কুন্তুম দিয়) সিংহাসন নিরমিয়া, 

কানাই বসিল! রাজাসনে । 

রচিয়া ফুলের দাম, ছত্র ধরে বলরাম, 

গদ গদ নেহারে বদনে ॥ 

অশোক পল্লব করে, স্থবল চামর করে, 

সুদামের করে শিখীপুচ্ছ । 

ভদ্রসেন গাথি মালে, পরায় কানাইর গলে, 

শিরে দেয় গুপ্তাফল-গুচ্ছ ॥ 

স্তোক কৃষ্ণ পুতি বানা, ঠা ঠাঞ্রিং বসাইল থানা,১ 
আজ্ঞা বিনে আসিতে না পায়। 

শ্াদ্দাম আদি”দূত হইয়া, কানাইর দোহাই দিয়, 
চারি পাশে ঘুরিয়া .বেড়ায় ॥ 

কর যুগ ফুড়ি তথি, অংশুমান করে স্তুতি, 

রাজ-আজ্ঞ। বচন চালায় । 
বটু করে বেদ-ধবনি, : পড়ে আশীর্ববাদ-বাণী, 

পাপ াসপ্পেসপী পিপিপি পপপপস্পাা 

১। নিশান পু'তিয়। স্থানে স্থানে আড্ডা পাঁতিল। 



২৪৪ শীপদাস্থতমাধুরী 

অতি মনোহর ঠাট, নিরখিয়! রাজপাট, 

কতেক হইল রস-কেলি। 

এ উদ্ধব দাসে কয়, সখ্য দাস্য রসময়, 

সেবয়ে সকল সখ। মেলি ॥ 

.. পঠমগ্জরী__ছোঁট ডাঁসপাহিড়া 

মোহন যমুনা-মাঠে অশোকের বন । 

নবীন পল্লব সব অতি স্থশোভন ॥ 

তার মধ্যে দুই ভাই কুণ্ণ বলরাম । 

সখাসঙে বিহরয়ে অতি অনুপাম ॥ 

নবীন জলদ শ্যাম তনু মনোহর । 

ধাতু-রাগ-নব গুপ্তা১ শৃঙ্গ বেণু ধর ॥ 

কদম্য মঞ্জরী কানে শিখিচন্দ্র চুড়ে। 
গীতবাস পরিধান বনমাল। উরে ॥ 

শ্রীদামের অংসে বাম হস্ত-পদ্ম দিয়] 

দক্ষিণ হস্তেত এক পদ্ম ঘুরাইয় ॥ 
সপ শিশাপিপাশিল পাীিশিটিশি 

১। হিঙ্গুলের রাগ অর্থাৎ বর্ণ বিশিষ্ট গুঞ্জা ফলের মাঁল1। 
০ 



গোষ্ট-বিহার ২৪৫ 

ঈাড়াইয়! তরু তলে সঙ্গে বলরাম। 
নব মেঘে চান্দে কিয়ে ভেল এক ঠাম ॥ 

আহীর বালক সব বেড়ি চারি পাশ। 

মনের হরিষে দেখে নবচন্দ্র দাস ॥ 

স্ুহিনী-- ছোট একতালা। 
১. 

মরকত রজত মিশাল। 

শ্যাম রাম রূপ ভাল ॥ 

অংসহি ভূজ অবলম্ি। 
দুল ছু ললিত ত্রিভঙ্গি ॥ 

হেলন কেলি কদন্ব। 

বনি বনমাল বিলম্ব ॥ 

দু মুখ চাদ উজোর। 
শ্যামদাস চিত ভোর ॥ 

ভাটিয়ারী--ধামালি। 

চলিল। রাখালগণ, যথা গিরি গোবর্ধন, 

ধেনুগণ ধায় আগে আগে। 

ঘন বায় শিঙ্গাবেণু, গগনে গোখুর রেণু, 
চরণে শরণ মহী মাগে ॥ 



২৪৬ শ্রীপদামুতমাধুরী 

যমুনার তীরে তীরে, গো-গণ আনন্দ করে, 

পাছে পাছে ধায় রাম কান্ু। 

জ্রীদাম সুদ্াম দাম, ধাইছে ভাহিন বাম, 
উভকরি মুখে দিয়ে বেণু॥ 

কড়খা ধানশী--ছুটাতাল। 

( বলরামের ) 

গলিত রজত গিরি, জিনি তনু সুন্দর, 

জানু লম্ঘিত বনমাল। 

নীল বসন বনি, অপরুপ শোভনি, 
মরকতে হীরং মিশাল ॥ 

ধাওত ধবলি পাছে বলরাম। 
চঞ্চল নয়ন, ঢুলয়ে জন্ু পহ্নজ, 

হেরি মুগধ ভেল কাম ॥ঞ॥ 
পিপি পতন 

১। আনার । 

২। বলবাঁমের রজত-শুত্র দেহে নীলাম্বর যেন মরকত ও 

হীরকের মিলনের ন্যায় দেখাইতেছে। 



গোষ্-বিহার ২৪৭ 

উভ করে ধবলি, শাউলি বলি ডাকই, 

কোমল বৎস লেই কান্ধে। 

সঘনে খসয়ে শিখি- পিঞ্ মনোহর, 

ছান্দন ডুরি দেই বান্ধে ॥ 

বয়ান চান্ন, অধরজন্ু বান্ধুলি 

তাহে মধুর মু হাস। 

বরিষয়ে অমিয়া, শ্রবণে ভরি পীবই, 

সহচর স্ন্দর দাস ॥ 

শ্ীরাগ--জপতাল । 

খেলা সমাধিয়া, শ্রমযুত হৈয়া, 
লখাগণ লইয়া সঙ্গে। 

ভোজন সম্ভার, ছিল ভারে ভার, 

ভোজনে বসিল। রঙ্গে ॥ 

যমুন। পুলিনে, বেটি সখাগণে, 

মাঝে করি বৈঠে কানু । 

পাড়ি বনপাত, তাহে নিল ভাত, 

জল ভরি শিঙ্গা! বেণু ॥ 



২৪৮ শীপদাম্থতমাধুরী 

সব সখ! মেলি, করিয়া মণ্ডলী, 
ভোজন করয়ে স্থুখে। 

ভাল ভাল কৈয়া, মুখে হৈতে লইয়া, 
সবে দেয় কানাই-মুখে ॥ 

সবে কহে ভাই, আমার কানাই, 

মোরে বড় ভালবাসে । 

আমার সম্মুখে, বসি খায় স্থুখে, 

সদা রহে মোর পাশে ॥ 

এই করি মনে, করয়ে ভোজনে, 
আনন্দ সাগরে ভাসে । 

বিশ্বস্তর দাস, মনে করি আশ, 

রহে স্বলের পাশে ॥ 

শক্করাভরণ- ছোট ডসপাহিড়া। 

তোর এঠে। বড় মিঠে। লাগে কানাইরে । 

খাইতে বড় সখ পাই, তেঞ্ি তোর এঠো খাই, 
খেতে খেতে বেঁতে১ হৈতে দিতে হোলে! ভাইরে ॥ 

৯০ সপ পাশপাশি পপ পপ 

১। মুখ। 



শোষ্ঠ-বিহার ২৪৯ 

ও রাঙ্গা অধর মাঝে, না জানি কি সুধা আছে, 

আমরা তোর মুখের বালাই যাইরে। 
এই উপহার লেহ, খাইয়। আমারে দেহ, 

গিয়া আমি গোধন চরাইরে১ ॥ 

কক্ষ তালি দিয়ে দিয়ে, ভুগ্জয়ে আনন্দ হিয়ে, 
স্বখের সাগর মাঝে ভাসে । 

ভোজন হইল সায়, আচমন কৈল তায়, 

গুণ গাঁয় এ উদ্ধব দাসে ॥ 

পপর ০৬. ০ পা পাপ পাপা সপ পক শপ 

১। এ দাস উদ্ধবে কিছু দিতে চাই রে-_পাঠাস্তর। 



উীভীল্লালা্ুঃণ্ড ন্মিজলন্ন। 

শ্বীগৌরচন্দ্র । 

ধানশী- যোত সমতাল। 

হেম সঞ্চে অতি গোরা,১ স্্ষধুর হাস থোরা, 

জগজন নয়ন আনন্দ | 

পীরিতি মুরতি কিয়ে, রূপ স্বরূপ ধর, 
এঁছন প্রতি অঙ্গ-বন্ধণ ॥ 
আজু কিযে নবদ্বীপ চন্দ । 

কামিনী কাঁম- কলিতঃ তছু মানস, 

গতি অছু "গজ জিনি মন্দ ॥ 

১। সুবর্ণ অপেক্ষাঁও গৌর কাত্তি বিশিষ্ট 
২। স্বরূপ অর্থাৎ শ্রীরাপার ভাব ও রূপ ধিনি আজ ধারণ 

করিয়াছেন। 

৩। প্রত্যেক অঙ্গের বাঁধুনি এইরূপ অর্থাৎ প্রতি অঙ্গের দ্বারা 

তিনি যে বাঁধা-ভাব-কাস্তি-স্ুবলিত তাহা প্রকাশ করিতেছেন । 

৪। বমণীস্বলভ অভিলীষে মন ভরপুর রহিয়াছে । 

৫। এ প্রকার গতি অর্থাৎ রমণীর ন্যায় বাম চরণ আগে 

করিয়া চলিতেছেন। 



গোষ্ঠ-বিহার ২১ 

মাঝ দ্বিনহি পুন, বসনে আবুত তনু, 

কহতহি পুজব সুর১ । 
কম্প পুলক ঘাম, স্বর ভঙ্গ অন্পপাম, 

নয়নতি জল পরিপুর ॥ 

বাম ভূজহি, বসনে মুখ ঝাপই, 
বাম নয়নে ঘন চায় । 

রাধা মোহন দাস, চিতে অভিলাষই, 
সোই চরণ জন্ু পায়। 

সারঙ্গ__ছুঠকী। 

সব ধেন্ুগণ লইয়া, গোপগণে নিযোজিয়া,২ 

সবারে করিয়। সাবধান । 

দাদার নিকটে যাইয়া, বিনয় বিদায় হইয়া, 

রন-শোভ। দেখিবারে কান ॥ 

কানু কহে ওরে ভাই, খেল সবে এই ঠাই, 
আমি আসি কানন দেখিয়া । 

থাকিহ দাদার কাছে, কেছু কোথা যাও পাছে, 

গিলিবেক অস্থরে ধরিয়া ॥ 
৮ শি তিশিশীশশ শাাশ্িটিটি 2৮ পোশাক শসপ্পালই এমপি শশিশ তিশিশি স্পাীশশিশিশী শশা 

১। স্থৃধ্য পূজা করিব। 

২। আপন আপন কর্মে বা ক্রীড়ায় রত থাকিতে বলিয়া 



২৫২ শ্রীপদাস্থতমাধুরী 

শিশু পশু নিযোজিয়া, সবল মঙ্গলে লইয়া, 
বাহির হইল! নটরায়। 

রাইয়ের সরসীকুলে; আইল! কদম্বমূলে, 
সময়ে শেখর রস গায় ॥ 

সারঙ্গ-_-তেওট। 

আনহি ছল করি, স্ববল করে ধরি, 

গমন করল বনমাহি5। 

তরু তরু হেরি, কুন্থম তহি তোড়ই, 
যতনহি হার বনাইঃ ॥ 

মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর । 
বুন্দরী মনে করি, ভাবহি পথ হেরি, 

আকুল মন নহে স্থির ॥ 

১। রাঁধাকুণ্ড তীরে 
২। রাধাকুণ্ড মিলনের সময় ( অর্থাৎ মধ্যাহ্ন কাল) বুবিয়া 

তদুপযুক্ত ভাবে 

৩। কুঞ্জবনের মধ্যে 

৪। পূর্ব্বের পদটি গাঁন করিলে এই ছুইটি কলি বাদ দিয়া 

গান করিতে হয়। 



'গাষ্ঠ-বিহার ২৫৩ 

নব নব পল্পবে, শেজ বিছায়ল, 
নব কিশলয় তহি রাখি। 

কুঙ্কুম ঘোরি,১ চিত ভেল আকুল, 

হেরইতে চির থির আঁখি ॥ 

তৈখনে মদনে, দ্বিগুণ তনু দগধল, 
জয় জয় শ্যামরু অঙ্গ । 

গোবিন্দ দাস পন স্থবল কোলে র্‌ 

ঢরঢর নয়ন তরঙ্গ ॥ 

শ্রীরাগ- মধ্যম একতালা । 

রাধিক। রূপসি, লইয়া তুলসি, 
কহয়ে মধুর কথ! 

কাননে প্রমন, করহ এখন, 

নাগর শেখর যথা ॥ 

সময় বুঝিয়া, সরস হইয়া, 

মিলিবে নাগর কান। 

চতুর নিকটে, কহিবা। কপটে, 

রাখিয়া আপন মান ॥ 
পাপ পপপীস্পাশেসপি পপ কি্পস্াপ 

১। ভিন্টী শব্ধ 'ঘোলি”_গুলিয়া 



*৫৪ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

তুলসি উলসী, মনেতে হরি, 
চলিল রাইয়ের বোলে। 

কপূর তাম্বুল, লৈয়া ফুল হার, 
লইয়া সরসী-কুলে ॥ 

দেখিয়া! তুলসী, নাগর উলসি, 

যতনে বসায় কাছে। 

আপন আকুলি, কহিয়া সকলি, 
রাইয়ের গমন পুছে ॥ 

এ ধনি চতুরি, না কর চাতুরী, 
আমার শপথি তোরে । 

রাধার কুশল, কহিয়া সকল, 

শীতল করহ মোরে ॥ 

সে যে বিনোদিনী, দিবস রজনী, 

অন্তরে খেলয়ে মোর । 

শুতিলে স্বপনে, দেখিয়ে সে জনে, 

শপথি করিয়ে তোর ॥ 

নয়ন মেলিয়ে, যে দিগে চাহিয়ে, 

তাহার মুরতি দেখি ! 

আকুল হৃদয়, স্থির নাহি হয় 

তোমারে কহিয়ে সখি ॥ 



গোষ্ঠ-বিহার ২৫৫ 

হাসিয়ে শেখর, কহয়ে মধুর, 

শুনহ নাগর-রাজ। 

স্থির কর মন, আনিবে এখন, 

কিছুকাল কর ব্যাজ১ ॥ 

শ্রীবাগ--তেওট | 

নিজ গুহে সখী জে রসবতী রাই। 

কানু অনুরাগ বাটয়ে অধিকাই ॥ 

সখী-পথ নিরখিতে আকুল ভেল। 

বিরহক তাপে তাপিত ভৈগেল ॥ 

অতি উৎকন্ঠিত গদ গদ বোল। 

বিশাখারে আবেশে করয়ে নিজ কোর ॥ 

সকল ইন্দ্রিয় ক্ষোভিও কহে বিশাখারে। 

এ যছু নন্দন কহে অনুরাগ ভরে ॥ 

১। নয়ন মেলিয়ে' হইতে শেষ পর্যন্ত পদকল্পতরুতে নাই। 

২। কৃষ্ণের প্রতি অগ্কুরাগ ক্রমেই বদ্ধিত হইতে লাঁগিল। 
৩। কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য দারুণ উৎকণাঁভরে 

সকল ইন্জ্রিয় মথিত করিয়া অর্থাৎ সর্বেন্দ্রিয়ের আঁকুলতা লইয়! 

বলিতে লাগিলেন। 



২৫৬ শ্রীপদাস্থতমাধুরী 

গান্ধার--মধ্যম দশকুশী। 

সৌন্দর্য্য অমৃত সিন্ধু, তাহার তরঙ্গ-বিন্দ্র, 

ললনার চিত্তান্রি ডুবায়১। 

কৃষ্ণের যে নম্ম-কথা, শুধু সুধাময় গাথা, 

তরুণীর কর্ণানন্দীত হয় ॥ 

কহ সখি কি করি উপায়। 

কৃষ্ণের মাধুরী ছান্দে, সব্ববেক্দ্রিয়গণে বান্ধে, 
বলে পঞ্চেক্দ্রিয় আকধয় ॥ 

নবাশ্বুদ জিনি দ্যুতি, যেন বিজুরি ভাতি, 

ক্রিভঙ্গিম রম্য বেশ তার । 

মুখ জিনি পদ্ম চাদ নয়ান কমল ফাদ, 
মোর দিঠি-আরতি৪ বাঁঢ়ায় ॥ 

মেঘ জিনি ক্ধ্বনি, তাহে নূপুর কিস্কিনী, 
মুরলী মধুর ধ্বনি তায়। 

নন্ম-বচন ভাতি, রমাদির মোহে মতি, 

কৃষ্ণ-স্পৃহা তাহাতে বাড়ায় ॥ 
৮ পপ পপ শপ জ শিপ শিপ শী পাপা সপস্প পাপা পাশাপাশি শিিশপাপপিসপাশ 

১। রমণীর চিত্তরূপ পর্বত নিমগ্ন করিতে সক্ষম । 

। প্রিয় বা মিষ্ট কথ! ৩। কর্ণের আনন্দদায়ক 

৪। চক্ষুর ব্যাকুলতা ৫1 কৃষ্ণসম্বন্ধীয় লালসা 



শ্ীঞীরাধাকুণ্ড মিলন ২৫৭ 

কৃষ্ণের যে অঙ্গ-গন্ধ, মৃগমদ কনে অন্ধ,১ 

কুঙ্কুম চন্দন দিল তায়। 

অগ্রু কপূর তাহে, যাহাতে যুবতী মাতে, 

ভাহে মোর নাস আকর্য় ॥ 

বক্ষস্থল পরিসর, ইন্্রনীলমণ্বির, 
কপাট জিনিয়া তার শোভ। । 

স্ববাছু অর্গল-ছন্দ,, কোটীন্দু-শীতল অল, 

সেই হয় মোর বক্ষ লোভা। ॥ 

কুষ্ণাধর অমৃতময়, যার হয় ভাগ্োদয়, 
তার লব সেই জন পায়। 

কৃষ্ণচবব্যপান-শেষ, জিনিয়। অমৃত দেশ, 

তাহে মোর জিহবা আকর্ষয় ॥ 

রাধার উৎকণ্, বাণী, বিশাখ। যে তাহ। শুনি, 
কৃষ্ণসঙ্গ উপায় চিন্তিতে | 

হেন কালে শুভ কথা, তুলসী আইল তথা, 

পুষ্প গুপ্তা-মালার সহিতে ॥ 

 পপস্প সপ 
০ পানি শীট 7 পপ পপ 

১. স্বগমদের গন্ধকে কাঁণ! বা ব্যর্থ করিয়া দেয় 
২। সুগঠিত বাহুষুগল অর্গলের সার 

১৭ 



২৫৮ শ্রীপদাস্ৃতমাধুরী 

তুলসী উলসী১ হেয়া, কৃষ্ণমাল্য পুজ। লৈয়া, 
আইল। অতি তুরিত গমনে । 

তারে প্রফুলিত৷ দেখি, রাই হৈল। মহা স্থখী, 
কহে দাস এ-যছুনন্দনে ॥ 

বালধানশী -জপতাল। 

তুলসী আসিয়া সব সমাঁচার কহে । 

শুনি স্থবদনী অতি হরিত হয়ে ॥ 

রাই-ক্ে গুঞ্জামালা দিলেন ললিতা 
চম্পক যুগল দুই কর্ণাবতংসিতা ॥ 

কৃষ্ণ-অগ্গ গন্ধ সব লাগিয়াছে তাখে। 

সে গন্ধ পাইয়া বাই হইল মোহিতে 

মাঁয়ুর_দশকুশী। 

তুরিতহি করহ পয়ান। 
সবহু তিরিথ ফল, স্বামি স্ুমঙ্গল 

ভাঙ্গক কুণ্ড সিনান ॥ 
শ্শাশিটি টিটি শি শশাশিশীিি পপপাশীীিশিশিীটা লতি শীত শা শি নী 

১। উল্লস্তি 



শ্রীঞ্বীরাধাকুণ্ড মিলন ২৫৯ 

এন বচন, কহল যব সো সখি 

গুরুজনে অন্গমতি মাগি ॥ 

বহু উপহার স্তকপুর চন্দন 
লেয়ল ভান্ুুক লাশি ॥ 

ধানশী- জপতাল। 

তুলসী বচনে, সব সখিগণে, 

দেব পুজিবার তরে । 

বিধি অগোচর, নানা উপহার, 

পুজন ভাজন ভরে ॥ 

চিনি ফেনি কলা, মাখম রসালা, 

রেউড়ি কদন্ব তিলা । 

পুরি পুয়া খাজ।, পেড়া সর ভাজা, 

রাধিক1 করিয়াছিল। ॥ 

অন্ত কেলিক আদি সে লডডক। 

সগ্বত মুদগ ঝুরি । 
দেবত। পূজনে, করিয়া যতনে, 

শর্কর! মিঠিরি খিরি ॥ 



২৬০ শীপদা মৃতমাধুরী 

অগুরু চন্দন, ভরিল ভাঁজন, 

স্থগন্ধি ফুলের মালা ॥ 

অতুল অমূলা, কপূর তাস্কুল, 

সাঁজল সকল ডাল। ॥ 

সঙ্গিনী রিনী, রূপ-তরঙ্জিনী, 

বসিয়। মন্দির মাঝে । 

মদন মোহন, মোহিতে যতন, 

করিল| রাইক সাজে ॥ 

সবারে সত্বর, করিল। শেখর, 

দেখিয়া উর বেলা১। 

জটিল! চরণ, করিয়া বন্দন, 

চলিল! সকল বাল! ॥ 

পাহাঁড়ী শ্রীরাগ_-মণ্ঠক তাঁল। 

সখী সাথে চলে পথে রাই বিনোদিনী 

বিষাদে বিকল হিয়া কহয়ে কাহিনী ॥ 

১। অধিক বেল!--বিলম্ব | 

২। হৈয়া-_পাঁঠাস্তর। 



শ্ীশ্রীরাধাকুণ্ড মিলন ২৬১ 

কৃষ্ণ নাম যশ গুণ প্রেম আলাপানে ।* 
রহিয়ে রহিয়ে যায় চিন্তে মনে মনে ॥ 
কষ্ণময় দশদিশ হেরই নয়নে । 
স্বভাব-কুটিল প্রেম! হইল উদ্দীপনে ॥ 

কি বলিতে কিবা বলে কি করিতে কি। 
দ্বিজ মাধবে কহে নিছনি দি ॥ 

পাপী পাশপাশি কাপল িশিপিশিশিনি 

* পদকল্পতরুতে এই কলিগুলির স্থলে নিয়লিখিত পাঠ দৃষ্ট হয় £-_ 

এ নারী জনমে হাম কৈলু' কত পাপ। 

সেই ফলে সদাই পাইয়ে মনতাঁপ ॥ 

ননদ্বিনী ঝুবাদিনী প্রতি বোলে ভাজে । 

শাশুড়ী সঘনে মোরে আখি ঠাঁরে তাজে ॥ 
স্বামী সোহাঁগে কভু না ডাঁকিল মোরে । 
প্রিশ্বীল ছাঁড়িতে নারি দেবরের ডরে ॥ 

পোড়া দে পাড়ার লোঁক দেখিয়। ডরাই। 
আপন! ৰলিন্া বলে হেন কেহ নাঁই। 
পরাধীন ৫হয়। কৈলগু ৫ঞম পর সনে । 

জানিয়! শুনিয়া ঝাঁপ দিয়াছি আগুনে ॥ 

এ কবি শেখর কম্ম না করিহ ভর। 

গোপনে ভুঞ্জিবে স্থ না জানিবে পর ॥ 

বলা ব্বাস্থল্য ইহা আক্ষেপাচ্ছরাগের পদ; উপরিউক্ত গীতটা 

অভিসারের। 



২৬২ শ্রীপদা স্ৃতমাধুরী 

ধানশী মিশ্র পাহাড়ি--ছুটাতাল। 

হেম জ্যোতি বেড়ি ততি১ তমালের গায়। 
তাহ। দেখি তরল আখি বক্র করি চায় ॥ 

চন্দ্রমুখী ডাকি সখী বলে দেখ কি। 
কানু কোলে করি খেলে কোন রাজার ঝি ॥ 

মোরে দেখি পাটা-বুকি না করিল ডর। 

পর পুরুষে রস বরিষে ছাড়িতে নারে ভর ॥ 

পরের বোলে যে জন ভুলে কি বলিব তারে । 

চড়ি গাছে ভ্রকুটি নাচে জিউ হারাবার তরে ॥ 

শেখর রূধি কহে হাসি ধনি অগেয়ান । 
তমাল কোলে লতা দোলে আনে কহে আনও ॥ 

শীলা পপ পাপপাপপাপাপাপাশিশ াশিশিটশীশাত শশী শি 

১। বরততি-_পাঠান্তর । বীয়শেখরের পদাঁবলীতে এই পাঠ 

দৃষ্ট হয়। বরততি (ব্রততী ) পাঠে অর্থ অধিকতর সঙ্গত হয় 
২। গাছে চড়িয়। অসতর্ক ভাঁবে তরু নাঁচাইয়! খেলা! করিতে 

গেলে যেমন পরিশেষে প্রাণ হারাইতে হয়, সেই রমণীর পরিণাঁমও 
তাঁহাঁই হইবে। 

৩) পদবর্তী এই কথ শুনিয়। (ক্রিম) বোষতরে হাঁসিষ। 
ৰলিতেছেন যে, হে ধনি তুমি অতি অজ্ঞান। তমালের কোলে 
গলিত। ছুলিতেছে ; তুমি অন্করূপ ভাবিতেছ অর্থাৎ কৃষের সঙ্গে 
অন্ত রমণীর লীলা ভাবিয়া] অকারণ মান করিতেছ। 



শীশ্রীরাধাকুণ্ড মিলন ২৬৩ 

কড়খা! ধানশী--বড় ছুটাতাঁল। 

সখীর বচন শুনি, লাজে কমলমু্বী, 
আঁচরে মুখ-শশী গোই১। 

কান্রক প্রেম ন্সন্তুর মহাং চিন্তুই 
এঁছনে উপনীত হোই ॥ 

কুগডক তীরে মিলল বর সুন্দরী 

বৈঠল বকুলক মূলে । 
তন্থু তনু জ্যোতি মোতি সম নিকসই 

ছবি জন্ু তরু মূলে বুলে ॥ 
রাই অঙ্গের কান্তি মাল। দশদিক করিল আল! 

গৌর বরণ ভেল তীর। 
আপন ঈশ্বরী হেরি কুণ্ড ভেল পুলকিত 

আনন্দে উছলই নীর ॥ 

এঁছন হেরি শ্টাম-হিয়া উছলই 
ঝর ঝর ঝরই নয়ান। 

বুন্দা দেবী তহি ভেল উপনীত 

কবি শেখর রস গান ॥ 

শা পপপীপসীসিলইশা পনশপ। মি 

১। গোপন করিয়! ২। মনের মধ্যে 

৩। কুশ অলের শোভা 



৬৪ শপদাম্ৃতমাধুরী 

শ্রীরাগ-_ছুঠুকী 

বৃন্দ কহে কান, কর অবধান, 

নাগরী সরসীকুলে। 

দেবতা পুজনে, আনিনু যতনে, 

দেখহ বকুলমুলে ॥ 

হোর দেখ আর, কুরঙ্গ তোমার, 

মিলল কুরঙ্গী-সঙ্গ | 

তাগুবীন দেখিয়ে, তাগুব ছুটল, 

বাঢল মদন রঙ্গ ॥ 

চকোর আসমিয়ে,  চকোরী মিলল, 

সারিক1 মিলল শুক । 

নাগর যাইয়া, নাগরী মিলহ, 

ঘুচাহ মনের ঢুখ ॥ 

বুন্দার বচনে, নাগর তখনে, 

আসিয়। বকুল পাশে । 

রাইমুখ হেরি, চিনিতে না পারি, 
শেখর দাড়াইয়ে হাসে ॥ 

১।  ৃত্যশীল! মযুরী? 



শ্রী্রীরাধাকুণ্ড স্িলন ২৬৫ 

বরাড়ী_লোফ1। 

কৃষ্ণ কহে রাই দেখি, হইয়া বিস্ময় আখি, 
কি কাস্তি-কুলের বধু আইল! । 

তারুণ্য-লম্মমী কিবা, মাধুরি-মূরতি কিবা, 
লবণ্যের বন্চ। কিবা আইলা ॥ 

আনন্দে ভরল মোর আখি । 

হেন বুঝি এই ধনি, রসময় ম্বরূপিনী, 
মোর মনে করাইতে সখী ॥ প্র ॥। 

আনন্দান্ধি নদী কিবা, অমৃতবাহিনী কিবা, 

কিবা আইলা রাধা চত্দ্রমুখী । 
আমার ইক্দ্রিয়গণ, করাইতে আহলাদন, 

সঙ্গে লইয়৷ আইল। সব সখী ॥ 

চকোর আমার আখি, যার স্ধা-পানে স্থখী, 

আস্ইল। সে সুচন্দ্রবদনী | 

মোর নাসা ভঙ্গরাঁজ, মধু পিয়ে যে সমাজ, 

সে পদ্মিনী আইলা প্রীণ-ধনি ॥ 

মোর জিহ্বা স্থ-কোকিলা।, রসাল পল্পবাধরা, 

কর্ণ হরে ফার তৃষা-ধ্বনি | 
অনঙ-দাহন তন্ু, দেখি করুণায় জন্ু, 

ুধানদী আইলা আপনি ॥ 



২৬৬ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

ভাগ্য কল্পবৃক্ষ মোর, সফল নয়ন জোর, 
আইল।.নিকটে আমার । 

এ বেশে সফল হইল, মনে যত বিচারিল, 

এ যছুনন্দন কহে সার ॥ 

সারঙ্গ-_ছুঠকী । 

রাই কহে শুন সখী, সাক্ষাতে কিরূপ দেখি, 

সত্য করি কহ সব মোরে । 

নবীন তমাল কিবা, নবীন জলদ কিবা, 

কিব। ইন্দ্র নীলমণি বরে ॥ 

সখিহে দরশনে জুড়ায় নয়ান । 

রূপ নহে রসসিন্ধু, তাহার তরঙ্-বিন্দু, 
ডুবায়ে ভূবন-নারীপ্রাণ ॥ প্র ॥ 

অগ্জন শিখরি কিবা, মত্ত ভূঙ্গ পুগ্ত কিবা, 

যমুনা আইলা মুন্তিমতী | 

ইন্দীবর-পুঞ্জ কিবা, ব্রজজ্ত্রী-অপাঙ্গ কিব। 

কিব। দেখি মোর প্রাণপতি ॥ 



শ্রীশ্রীরাধ।কুণ্ড মিলন ২৬৭ 

কিবা রস স্থধানিধি, সরবস সুখ বিধি, 

তার হয় বিথার অপারে । 

কিবা সে প্রেমার তরু, প্রতি অঙ্গে প্রেম ঝরু, 

সেহ থির চলিবারে নারে ॥ 

কিবা মনমথরাজ, তাহার অতনু সাজ, 
কিবা ইহ রসরাজ রাজে। 

সেহ হয় তন্ুহীন, ইহ রস পরবীণ,১ 
বুঝিতে ন। পারি কোন কাজে ॥ 

মোর নেত্র ভূঙ্গ পদ্ম কিকান্তি আনন্দ সম্মৎ, 

কিবা ক্ফুর্তি কহত নিশ্চয়। 
কহিতে গদ গদ বাণী, পুলকিত-অঙ্গ ধনি, 

এ যছুনন্দন দাপেগায়॥ 

সশধানশী- জপতাল। 

দুর মুখ হেরইতে দুু ভেল ধন্দ। 
রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ ॥ 

১। মন্সথের অঙ্গ নাই, কিন্তু এ যে দেখিতেছি প্রবীণ অর্থাৎ 

ঘনীভূত রস । 
২। আলয়, অর্থাৎ আনন্দ যেখানে চির অবস্থিতি করে। 



৬৮ শ্রীপদাস্থতমাধুরী 

চিত পুতলি জন্মু রহ দহ দেহু। 
না জানিয়ে প্রেম কেমন অঙ্ু লেহ ॥ 

এ সখি দেখ দেখি দুছ'ক বিচার । 

ঠামহি কোই লখই নাহি পার ॥ 
ধনি কহে কানন্ময় দেখি শ্যাম । 

সে। কিয়ে গুণব মধু পরিণাম ॥ 

চমকি চমকি দেখি নাগর কান। 

প্রতি তরুতলে দেখি রাই সমান ॥ 

টু &েোহা। বব নিচয় করি জান। 

দু₹'ক হৃদয়ে পৈঠল পাঁচবাণ ॥ 

ভূপালী-- মধ্যম একতাল।। 

দরশনে নয়নে নয়নে বহে লোর । 

আপাদমস্তক দুহু পুলকে আগোর১ ॥ 

সজনি হের দেখ প্রেম-তরজ । 

কত কত ভাবে থকিত ভ্েল অঙ্গ ।) 

2 ৮৪ সিটি ছসপপিশ শাপীঙ শিট পীশশিশিশি ০০০০০ 

১! পরিগ্পর্ণ 



শ্রীশ্ররাধাকুণ্ড মিলন ২৬৯ 

দৌহাকার দেহে কত ঘাম বহি যাত। 

গদ গদ কাহুক না নিকপয়ে বাত ॥ 
দুহছু জন কম্পন হেরি লাগে ধন্দ। 

রাধামোহন হেরি পরম আনন্দ ॥ 

তুড়ি ধানশী--জপতাল। 

দুছ-প্রেম গুরু ভেল শিষ্য তনু মন১। 

শিখায়ে দোহারে নৃত্য অতি মনোরম ॥ 

চাপল্য ওুৎস্থক্য হর্ষভাব অলঙ্কার । 

ছুহু মন শিষ্য পরে ভূষণের ভারং ॥ 

স্থজ-স্তাদি উদ্ভান্বর সুন্দীপ্ত সান্তিক। 
এই সব ভাব-ভূষ। রাধার অধিক ॥ 

22823222785-255252485554572825255428255252525 

১। রাধা ফের পরম্পরের প্রতি যে প্রেম, সে-ই গুরু হইল 

এবং তাঁহাদের তনু ও মন শিষ্ত হইল। অর্থাৎ প্রেম যাহা শিখাইল, 

তচ্ছ মন সেই ব্ধূপ ভাঁব সফল প্রকটিত করিল। 

২। দৌঁহার মন প্রেমের শিক্ষায় নানা অলঙ্ক।রে ভূষিত হইল। 

অর্থাৎ ( অলঙ্কার-শাস্ত্র নির্দিষ্ট ) নানাবিধ ভাব ধারণ করিয়া সুন্দর 

দেখাইল।-( উজ্জ্লনীলমণি ও চৈতন্ত চরিতাঁমৃতে এই সকল 

অলঙ্কারের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ।) 



২৭০ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

অযত্রজ শোভ1 আদি সপ্ত অলঙ্কার১। 

স্বভাব বিলাস আদি দশ পরকার২ ॥ 
ভাবাদি অঙ্গজা! তিন মৌগধ্য চকিত। 
দ্বাবিংশতি অলঙ্কারে রাধাঙ্গ ভূষিত ॥ 
নানাভাবে বিভূষিত কহনে ন। যায়। 

এ যছুনন্দন দাস বিস্তারিয়া গায় ॥ 
শপাপপপাপ (জপ পাপ পা এতাপপপাপ্াদাপিস্পত পেল পাশাাপিতিি শা পিপি পপ পাপীপাপিসশপাপিল শ্পীািশপিশী প০ল ৮ শিপ পাস তিতা লী ীপীগনি ০ পাপীশ পাাপিসপ্পিপি৯৮ ও ন্‌ শিস 

১।  উজ্জ্বলনীলমণি অন্থসাঁরে ্রীলৌকের অধদ্রসজাত সাঁত 
প্রকার ভাব আছে 

শোভা, কান্তি, দীর্চি, মাধুর্য, প্রগল্ভতা, ওদাধ্য, ও বর্ধ্য | 
উজ্জবলনীলম'ণ ৪৯৭ পৃষ্ঠা । 

২। ক্ষাদিকাঁদের স্বভাঁবজাত অলঙ্কার দশপ্রকার £ 

লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোস্্রায়িত, 
কুট্রমিত, বিব্বোক, ললিত ও বিকৃত। 

বিচ্ছিত্তি_অল্পবেশাদি ধারণেও শোভার বৃদ্ধি হয়। 
বিভ্রম_-প্রিয়দর্শন-লালসার ব্যন্ততাক্রমে অলঙ্কাঁরের স্থান বিপর্যয় । 

কিলকিঞ্চিত__গর্বব, অভিলাষ, রোদন, হাস্ত, অহ্য়া, ভয়, 
ক্রোধ,-_-অকন্মাৎ অঙ্গম্পর্শীদিজনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে যুগপৎ 
যে সাতটি ভাবের উদয় হয়, ইহাকে কিলকিঞ্চিত বলে। | 

মোট্রায়িত-_প্রিয়ের স্মরণে ও বার্ত।-শ্রবণে স্থারীপ্রেম-ভাবন| 
নিবন্ধন হৃদয়ে যে অভিলাঁষের উদয় হয়, তাহাঁকে মোট্রায়িত বলে। 

কুট্টমিত_প্রিয়ের আচরণে হৃদয়ের একান্ত গ্রীতি হইলেও 
বাহিরে যে ক্রোধভাব প্রকটিত হয়, তাহাঁকে কুট্রমিত বলে। 

বিব্বোক-গর্ব মান হেতু প্রিয়ের প্রতি যে অনাদর, তাহার 
নাম বিব্বোক। 



শীশ্রীবাধাকুণ্ড মিলন ২৭১ 

তথা রাগ-_-লোফা । 

দোহে দোহ। দরশনে, নান! ভাব-ভূষণে, 
ভূষিত হইল শ্যাম গোঁরী । 

সকৌতুক কুন্দলতা, যজ্ঞ বিধানের কথা, 
পুষ্পোদ্ভানে বাশী গেল চুরি ॥ 

হিন্দোলা আরণ্য লীলা, তবে মধু পান কৈলা, 
রতি-যুদ্ধ করি জল খেলা । 

ভোজন শয়ন করি, পাশা ক্রীড়া শুক সারি, 
পাঠ শুনি আনন্দে মজিলা ॥ 

সারঙ্গ_-তেওট । 

কিবা সে কুণ্ডের শোভা, রাই কানু মনোলোভা 
চারি দিকে শোভে চারি ঘাট । 

নানা মণি রত্বু ছটা, অপুব্ব সোপান ঘট। 
স্কটিক মণিতে বান্ধা বাট ॥ 

প্রতি ঘাটে ছুই পাশে মণির কুট্রিম আছে 
রতন মণ্ডপ তার মাঝে ॥ 

বৃক্ষ চার। ঘাটে ঘাটে শোভে জল সন্নিকটে 
ছুই ছুই রত্ব বেদী মাঝে ॥ 



২৭২ শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

কুপ্তের দক্ষিণ ভাগে, শচম্পকের তরু আগে, 

রতন হিন্দোল। মণিময় । 

পূর্রবেতে কদন্ঘ দোলা, নান। মণি রত্ব-শীল। 

বৃক্ষ শ্রেণী পুষ্প বরিষয় ॥ 

পশ্চিমে রসাল তরু, তাহাতে হিন্দোল! চারু, 

উত্তরে বকুল রত্ব দোলা । 

অষ্টদিকে, অষ্ট কুপ্ত, সখি নামে রসপুঞ্জ, 

যাহে রাধা কানু মনভোলা ॥ 

চারি বর্ণ পদ্ম জলে, তাহে মধুকর বুলে, 

কুমুদ কহলার শোভা :করে। 

হংস সারস ডাকে, ডাছকিনী চক্রবাকে, 

ধ্বনি করে কান্স মন হরে ॥ * 

শিস পিপাসা পাশাপাশি পপ 

* স্ুবলের সনে কৃষ্ণ কুঞ্জ শোভা দেখি কৃ 

রাধা! লাগি করয়ে বিষাদ । 

মোহন প্রবাঁধে তাই এখনি আঁসিঘে রাই 
যাইবে সকল পরমাঁদ ॥ 

এই ভণিতাঁটি--পালার সহিত মিশ খাঁয় না বলিয়া-_নিয়ে 

দেওয়! তইল। গোড়ার দিকে গাঁন করিলে গাওয়। যায়। 



শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড মিলন ২৭৩ 

সুহিনী-_-ছো'ট একতালা। ৷ 

রাই কানু নিকুগ্জ মন্দিরে ৷ 

বসিলেন বেদীর উপরে ॥ 

হেমমণি খচিত তাহাত্তে । 

বিবিধ কুস্থম চারি ভিতে ॥ 

সখীগণ চৌদিগে বেড়িয় | - 

বসি আছে ছুছু মুখ চাএগ 1) 

কুণ্ডের পুরবে সেই কুঞ্জ । 

যাহ] বেড়ি মধুকর গুঞ্জ ॥ 

মলয় পবন বহে তায় ।৮ 

তরুপর সারি শুক গায় ॥ 

রাই কানু সে শোভা দেখয়ে। 

হেরি মধুস্থদন ভণয়ে ॥। 

ঝুমর । 

ভাসিল শ্রীরাধাকুণ্ড দুহু' প্রেম বস্তা । 

ধনি কুণ্ততীর ধনি বুষভানু কন্যা ॥ 

৯৮ 



২৭৪ শ্রীপদাস্থতমাধুরী 

ন্বন্ন ভ্রঙ্মঞ। 

শ্ীগৌরচন্দ্র । 

স্থহই-_ধড়া। 

ভ্রমই গহন বনে গৌর কিশোর । 
গদাধর সঙ্গে আজি আনন্দে বিভোর ॥ 

হেরত তরু তকু হৃহু মৃছু ভাব। 

বন-শোৌভা কহইতে মনহি উল্লাস ॥ 

কত কত কৌতুক করয়ে দুহু মেলি । 
গৌর গদাধর কহত রসকেলি ॥ 
কত কত উপজল ভাব-তরঙ্গ ৷ 

গোবিন্দ দাস তহি' দেখত রঙ্গ ॥ 

মল্লার জয়জয়স্তী-_দুঠুকী ৷ 

ভ্রমই গহন বনে যুগল কিশোর । 
সঙ্গহি সখখীগণ আনন্দে ভোর ॥ 

সব্ী এক কহে পুন হোর দেখ সখি 

ছু দোহ। দরশনে অনিমিখ আখি ॥ 



বন ভ্রমণ ২৭৫ 

তরু সব পুলকিত ভ্রমরের গণ। 

সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুল বন ॥ 
শ্রম ভরে বৈঠলি মাধবী কুপ্ডে। 

রাই মুখ কমলে পড়ল অলিপুঞে ॥ 

লীল। কমলহি কানু তাহ! বারি । 

মধুস্থ্দন১ গেও কহত উচারি ॥ 

এত শুনি রাই বিরহে ভেল তোর । 

হু 88558 7 ॥ 
শা শশী ৯ এসপি ৩ পস্স্পীস শা পিছ 

১। ভ্রমর; মধু ভক্ষণ (ঝে নাশ) করে বলি ভ্রমরকে 

মধুস্থদন বলা যাঁয়। মধুস্থদূন অর্থাৎ অলিপুগ্ধ গেল, এই কথ 
শুনিয়া শ্রীমতী ভাবিতেছেন, বুঝি শ্রীরুষ্ণ চলিয়া গেলেন। 

তুলন৷ করুন শ্রীগোঁবিন্দ লীলাঘুতে £-- 

তন্মিন গতে পদ্মবনীমলৌচলে 
তামাহুরাজ্য: সখি! মা ভয়ং কুরু। 

নিবারিতোহস্মাভিরসৌ রুবন্‌ শঠঃ 
পল্মালিমুৎকে মধুহদনো৷ গতঃ ॥ 

অর্থ--অনন্তর এ চঞ্চল ভ্রমর পদ্মবনে গমন করিলে সখীসকল 

শ্রীবাধীকে বলিতেছেন, সথি! তুমি আর ভয় করিও না। 

আমাদিগের দ্বারা নিবারিত হইয়৷ এ শঠ মধুস্দন (ভ্রমর ) পদ্মবনে 
গমন করিয়াছে । (শ্রীকৃষ্ণ পদ্মালি অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন 
করিয়াছেন--এই গ্লেষ।) 



২৭৬ শ্রীপদ্াম্থতমাধুরী - 

করুণ কামোদ--একতালা। 

রাইক এঁছে দশা, হেরি কাতর, 

নাগর তৈ করু কোর। 

বহুত যতনে পুন, চেতন করাইয়া, 
মধুর বচন কহে থোর ॥ 

স্বপ্দরী কহ ইহ কোন অনুবন্ধ। 

নিরুপম প্রেম, অমিয়া-রস-মাঁধুরী, 
অনুভবি লাগল ধন্দ ॥ ফর ॥ 

হাম নিজ নয়ান, সমুখহি নিরন্তর, 

হেরইতে মানসি দুর, | 

কত পরলাপ, করসি তহি দারুণ, 

বিরহ-জলধি মহ! বুরং ॥ 

এছন শুনইতে, রাই স্থনাগরী 

বিহসি লাজে ভেল ভোর ॥ 

রাধামোহন পু, আনন্দে নিমগন, 
তবহি তাহে কর কোর ॥ 

পাপ শশা শি ৮ ০ ক শশীকলার পাশ শন 

১। আমি তোমার চোখের সম্মুখে রহিয়্াছি, তথাপি তুমি 

আমাকে দূরে মনে করিয়া বিরহে কাতির হইতেছ কেন? 
২। বিরহ-সাঁগরের মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছ | 



বন জেমশ পপ 

মায়ুর _তেওট। 

অপরূপ রাধামাধব সঙ্গে । 

বুন্দা রচিত, বিপিনে ছুছু বিলসযে, 

করে কর ধরি কত রঙে ॥ 

ললিত নন্দদ, কুঞ্জে যাই ছুহু, 

বৈঠল সহচরী মেলি। 

ক্ষেণে এক রহি পুন, মদন সুখদ। নামে, 

কুগ্তহি সখী সহ মেলি ॥ 

চিত্রা সুখদা কু্জে, পুন পুন ভ্রমি জমি, 

চলু চম্পকলতা-কুঙ্জে 

স্বদেবী রঙ্গ দেবী, কুপ্তে যাই ভুছ, 

করু কত আনন্দ পুণে ॥ 

পূর্ণ ইন্দু সুখদা, নাম কুগ্জহি, 

তহি কত কৌতুক কেল। 

তুঙ্গবিদ্ঞা সখি, কুগ্তীক হেরইতে, 

সহচরিগণ লেই গেল ॥ 



২৭৮ শ্রীপদাস্থৃতমাধুরী 

জ্রমইতে সকল, কুপ্ছে দু হেরল, 
ষড় খতু শোভন রীতে । 

এঁছন কুসুম, স্থযমাবর দ্বিজগণে১ 
উদ্ধব দাস রস-গীতে ॥ 

ক্বঞ্রুসীনন জীভল1 

শ্রীগৌরচন্দ্র ৷ 
তুড়ি__রূপক তাল। 

সহচর সঙ্গহি গৌর কিশোর । 

আজু মধুপান রভস রসে ভোর ॥ 

কি কহিতে কি কহে কিছু নাহি থেহ। 

আন আন মত দেখি গৌর স্থদেহ ॥ 
ঢুলু ঢুলু আলসে অরুণ নয়ান। 

গদ গদ আধন কই বয়ান ॥ 

ক্ষেণে চমকিত ক্ষেণে রহই বিভোর । 

হেরি গদাধর করু নিজ কোর ॥ 

কহ মাধব ইহ অপরূপ ভাষ। 

নদীয়া! নগরে নিতি এছে বিলাস ॥ 

১।  পক্ষিগণে ; ফুলকুল এবং বিহঙ্গগীতে কুঞ্জের অপূর্ব শোভা 
| 



মধুপান লীলা 

বরাড়ি- মধ্যম একতা লা । 

রতন মন্দিরে দুহা', নাগর নাগরী, 
বৈঠল সখীক সমাজ । 

নাগর ইঙ্গিত, করল বুন্দ। প্রতি, 
তুরিতহি বুঝল কাজ ॥ * 

বৃন্দাদেবী নিজ, পরিজন সঙ্গহি, 

গাগরী ভরি মধু লেই। 
সথ্থী সঞ্জে রাই, কানু যাহ] বৈঠই, 

তাহ! লাই সব দেই ॥ 

২৭৯ 

* পনকল্পতরুতে ইহার পরে নিম্ন লিখিত কলিগুলি আছে :-_ 
যোই নিন্দয়ে সীধ স্থবাসিত বর মধু 

তবহি আনি আগে দেল। 

আপে ভোজন করি সকলে ভূঞ্জায়ল 

যতনকি কৌতুক কেল ॥ 
কো! কহু প্রেম-তরঙ্গ। 

সহজেই প্রেম মধুর মধুরাঁধিক 
তাহে পুন মধুপান-রঙ ॥ ক ॥ 

ঢুলি ঢুলি পড়ত খলত অবলাগণ 

ঘু-ঘুমে ব-বঠি না পারি 
এত কহি নিজ নিজ কুপ্জক ম'ন্দরে 

শয়ন করত সব নারি ॥ 



২৮০ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

অপরূপ ইহ মধু-পান কি রীত। 

রাধাশ্যাম, সবভ' সখীগণ সে) 
পিবইতে মাতল চিত ॥ 

কানুক গলিত, চিকুর কোই চীরই; 
কোই পড়ল মতি মাতি। 

কান্গুক মোর, মকুট১ মুরলী খসি, 
মুখ সঞ্জে ক্ষিতি গড়ি যাতি ॥ 

রাইক বেণী, গলিত কুচ অন্বর, 

শ্যাম উপরে পড়, টরি ৷ 

উদ্ধব দাস, পাশ রহি হেরইতে।, 

তন্মু মন ভৈগেল তভোরি ॥ 

মিশ্র বরাঁড়ি_কাওয়ালী। 

নবীন কিশোরী সখি নব মধু পানে । 

মদোদ্রেকে ভ্রান্ত নেত্র প্রলাপে তখনে ॥ 

ল-ল-ল-ললিতে সখি প-প-পশ্য রাধাচ্যুতে ৷ 

স-স-স-স সকল মণ্ডল সামাইতে ॥ 

১1 মযুরপুচ্ছ শোভিত চূড়া । 



মধুপান লীল৷ ২৮১ 

বি-বি-বি-বিপিন ম-ম-মহির সহিতে । 

গ-গ-গ-গগন কেনে ল-ল-ল-লন্বিতে ॥ * 

বিকচ অন্তোজ জিনি মুখপন্মগণ । 
তারপর মত্ত ভূঙ্গ করে আকর্ষণ ॥ 

মধু পানে মত্ত হইলা রাধা নিতশ্থিনী | 

মদন স্পৃহাতে করে শয়ন বাঞ্ছনি ॥ 

সেবাপরা সখী তারা নান। সেবা করে। 

দৌহাকে লইয়! গেল শয়নের ঘরে ! 

শা পিশাস্সীী শীশপাপিস্পীাটিটিত পাপেট পিপাসা পাপা পাপী পপ পাশাপাশি শিশপাশিীশিপি 

%* তুলন। করুন শ্রীগোবিন্দ লীলামুতে__ 

নবেন মধুপাঁনেন কাচিন্নৰ কিশোরিকা । 

মদৌদ্রেকভ্রাস্তনেত্র। প্রললাপাততিবিহ্বলা ॥ 

ললল ললিতে ! পপপ পশ্ঠ রাধাচ্যুতৌ 
সসস সহবো শমম মগুলৈভ্রণীম্যতঃ | 

বিবিবি বিপিনং মমম মহীচ তাভ্যাং সমং 

গগগ গগনং ললল লম্বতে হা কথং ॥ 

অর্থ :--অপর কোন একটি নবীনা কিশোরী, নৃতন মধুপান 
করায় অত্যন্ত উন্মস্ততা হেতু উদন্রাস্ত লোচনা ও অত্যন্ত বিহ্বলা 
হইয়া প্রলাপ করিতে লাগিলেন : হে ললিতে ! দেখ শ্রীরাধাকৃষণ 

তোমাদিগের মণ্ডলের সহিত পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং কানন 

এবং পৃথিবীও শ্রীরাধাকুষ্ণের সহিত আকাশে গমন করিতেছে । 



৮২ শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

কুন্তুম শষ্যাতে দুছ' করিলা শয়ন । 

নিজ নিজ কুঞ্রে শুইলা সবখীগণ ॥ 

যথ। রাগ |. 

বড়ই রহস্য কথা কহিতে না জানি । 

লভ্জ। খাইয়া লোভে তবু করি টানাটানি । 
গোবিন্দ চরিতাম্বৃতে পরামুত সার । 

সদাই করয়ে পান অতি ভাগ্য যার ॥ 
চতুর্দশ সর্গে মধুপান দোল লীল!। 
এ যছুনন্দনদাস সংক্ষেপে কহিলা ॥ 

শ্রীগৌরচন্দ্র। 

সুহই _-মপ্যম দশকুশী । 

মদন মোহন তনু গৌরাঙ্গ সুন্দর | 
ললাটে তিলক শোঁভে উদ্ধ মনোহর ॥ 
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুগুল। 
প্রাকৃত নয়ন ছুই পরম চঞ্চল ॥ 

- শুজ্জ যজ্ভসুত্র রে বেটিয়া শরীরে । 
স্বম্বন রূপে অনস্ত যে কেন কলেবরে ॥ 

ন্বত্তি-ত্রণীড্া 



রতি-ক্রীড়া ২৮৩ 

অধরে মৃছু হাস শ্রীভুজ তুলিয়া১। 
পুরুবের নিকুপ্ লীলা! মনেতে পড়িল ॥ 

গদাধরের সঙ্গে গৌর আনন্দে বিভোর । 

হেরিয়। ভকতগণ স্থখের নাহি ওর ॥ 

গৌর গদাধরের কেলি বিলাস । 

দূরহি নেহারত গোবিন্দ দাস ॥ 

মাযুর- ছোট তেওট। 

মরম সখি দেখ কুঞ্জে কি পরম শোভা । 

ছু তনু দুহু হেরি, প্রেম স্থুচাতুরি, 
মাধুরী যৌবন-লোভা ॥ 

অঙ্গে অঙ্গে কত, নৃতন অনুভব, 

কেলি রসক পরকাশ । 

শুনি শুনি রসবতী, বঙ্কিম হাসিয়া তথি, 

করে কত হাস পরিহাস ॥ 

১। অধরে তাস্থল হাঁসে অধর চাঁপিয়! | 

বাঙ বৃন্দাবন দাস সে রূপ নিছিয়া ॥--পাঠাস্তর | 



২৮৪ আীপদাস্ৃতমাধুরী 

অপরূপ রসের, উদয়ে ছু বিলসয়ে, 
বিবিধ মনোরথ পুর । 

কি করিব ধনি কিছু, আনন্দে না জানয়ে, 
রসের সায়রে মন বুর১ ॥ 

অপার স্থখের নিধি, পার হৈতে নারে বিধি, 

ভাসিয়! চলিল দুহু চাদ্। 

দাস বংশী তহি, হেরিয়া মিলায়ল, 

বসিয়া আন আন ছান্দ ॥ 

কড়খ! পানশী--ছুটা। 

দেখ সখি কুপ্তে অপরূপ প্রেম তরঙ্গ | 

সকল স্থগোপন, নিখিলে না লখি হেন, 

স্বখময় শ্যাম গোরী অঙ্গ ॥ 

ছুঁছ অঙ্গে দুঁহু বশ, উথলে মদন রস, 
সদাই নবীন অনুরাগ । 

পুন পুন বাড়ে মান, বচন সুধা সম, 

কেব। জীনে কেমন সোহাগ ॥ 

স্পা পাশ্িটাশ্পি ৩ শপ শশােীশি্ডাকপীপীপ শিট পপাশীপপিকি তি শশী তি শি িশিিশিশি তি শি তি পিস শাটশতিপীশীশ পাশা টািসিসিসপিসপপপসষপাপাপাশি সস 

১। বুদের সাগরে মন ডুবিয়! গেল। 



জল-ক্রীড়। ২৮৫ 

মরমে আরতি যত, হাস পরিহাস কত, 
বরিখে পিরিতি-মকরন্দ | 

ছু'ছ প্রাণ ছুছ তাহে, সোপযে দেঁশহার দেহে, 
রতি-রস-মদে হয় অন্ধ ॥ 

পন মনে যত খেদ, ধনি জানে তাব ভেদ, 
রাই রস-সাগরে লুকাই। 

দেখে বংশী অবিরাম, খুঁজিয়া ব্যাকুল শ্যাম, 
হাসে মুদু রসনিধি রাই ॥ 

জলন-ভ্রতীড়। 

প্রীগৌরচন্দ্র । 

তুড়ি_রূপক। 

জলকেলি গোরাচাদের মনেতে পড়িল। 

সঙ্গে পারিষদগণ জলেতে নামিল ॥ 

কার অঙ্গে কেহ কেহ জল পেলি মারে ! 

গৌরাঙ্গ পেলিয়৷ জল মারে গদাধরে॥ 

জল ক্রীড়। করে গোর! হরধষিত মনে । 

হুলানুলি বুলাবুলি করে জনে জনে ॥ 

গৌরাঙ্গ টাদের লীলা! কহনে না যায় । 

মনের হরিষে বাসুদেব ঘোষে গায় ॥ 
স্পা 1 পাপ 

১। বাসুদেব ঘোষ তহি গোরা-গুণ গায়--পাঠান্তর | 

পপ 



২৮৬ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

বরাড়ী--মধ্যম একতাল। 

সব সখীগণ মেলি করল পয়ান। 

কৌতুকে কেলিকুণ্ত-অবগান ॥ 
জল মাহ! পৈঠল সখীগণ মেলি। 

দুইজন সমর করত জলকেলি ॥ 

বিথারল কুস্তল১ জর জর অঙ্গ । 

গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ ॥ 

সত্ধীগণ বেঢ়ুল শ্যামরু চন্দ । 

গোবিন্দ দাস হেরি রু ধন্দ ॥ 

মল্লারমিশ্র স্ুহিনী- জ্যোতি তাল। 

জলকেলি সাধে । চলু ধনি রাধে ॥ 
উতরল তীরে । পহিরল চীরে ॥ 

যুবতী সমাজে । শোভে যুবরাজে ॥ 
সরসি সলিলে। পৈঠলি শীলে ॥ 
করিণীর সঙ্গে । বরিবর রঙ্গে ॥ 

দু দুলু মেলি। করু জল কেলি ॥ 
পপপাপিপিপপশপপিশাপা দা পাপী শশা 

১। কুস্তল আলুলয়িত হইল। 
পপ পপ ০০০, 



সত্ীগণ নিপুণ! 
কেহ দেই নীরে। 
কেহ দেই তালি। 
কানু মুখ মোড়ি। 

কেহ কেহ হারি । 

ভাগি ভাগি দূরে। 

কানু করে বেটি | 

সলিল অগাধা ! 

কানুক অঙ্গে । 

পাতিল চীরে। 

নিরখিতে কান। 

ধনে করি বুকে । 

ধনি কুচ জোড়া । 

হরি পুরি সাধা |” 

রাখলি তীরে। 

পছুমিনি ঠারে । 

কমলিনী ঠামে। 

সখিগণ মেলি । 

নাগর সঙ্গে । 

কিয়ে ভেল শোভ]। 

জল-ক্রণীড়। ২৮৭ 

বেঢল হঠীন। ॥ 

কেহ লেই চীরে ॥ 

কেহ বলে ভালি॥ 

জল দেই জোরি ॥ 
কেহ দেই গারি ॥ 

চমকি নেহারে ॥ 

ধরল কিশোরী ॥ 

লেই চলু রাধা! ॥ 
ভাসত সঙ্গে ॥ 

বেকত শরীরে ॥ 

হান পাচ বান ॥ 

চুন্য দেই যুখে ॥ 
হাস দেই মোড়া ॥ 

আনলি রাধা ॥ 

অলপহি নীরে ॥ 

চললি বিহারে ॥ 

মিললি শ্যামে ॥ 

করু কত কেলি ॥ 

কত রস রঙ্গে ॥ 

(শেখর লোতা। ॥ 



২৮৮, শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

পূরবী ধানশী--জপতাল। 

রাধে নিজ-কুণ্ড-পয়সি তুঙ্গীকুরু রঙ্গং। 
কিঞ্চ সিঞ্চ পিগ্'মুকুটমঙ্গীকৃত-তঙং | 

অস্য পশ্য ফুল্পকুন্থবমরচিতোন্নতচুড়া | 

ভীতিভিরতি নীল নিবিড় কুন্তলমনুগুঢ। ৷ 
ধাতুরচিত চিত্রবীথিরম্তসিপরিলীন। 

মালাপ্যতিশিখিল বৃত্তিরজনি ভূঙ্গহীনা৷ ॥ 

আসনাতন মণিরতুমংশুভিরতিচণ্ডং | 

ভেজে প্রতিবিদ্বভাব দক্তাত্তবগণ্ডং ॥ * 
পাত সী শি শশী শশী পীশীশীশী তি তি পাশা পাতি এশা ািশী্পীপািপপিপাপীি 

* হে রাধে! তোমার নিজ কুণ্ডের : অর্থাৎ বাঁধাকুণ্ডের) জলে 

ক্রীড়া বদ্ধিত কর ( অর্থাৎ আরও বেশী করিয়া জল খেলা করা) 

শিখিপুচ্ছধারী শ্রীরুঞ্ণ তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন ; 
(কিন্তু তাহাকে ছাড়িও না) আরও জল নিক্ষেপ কর! দেখ 

ইহার কুস্ুম-রচিত উন্নত চূড়া নিবিড় নীল কুস্তলরাজির মধ্যে ভয়ে 

লুক্কায়িত হইয়াছে । ( ভয়ে) ইহার তিলক প্রভৃতি গৈরিক রচিত 
চিত্র সকল জলে লীন হইয়ীছে, ধৌত হইয়া গিয়াছে । গলার 

মালতীর মাল! খসিয়া পড়িতেছে এবং উহ ম্লান হওয়ায় তৃঙ্গ সমূহ 
কতৃক পরিত্যন্ত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মণিশ্রেষ্ঠ কৌন্তভ, যাহার 
প্রতা অত্যন্ত উজ্জল, তাহাঁও গ্রতিবিহ্বচ্ছলে তোমার গগুদেশের 
শরণ গ্রহণ করিয়াছে। 



জল-ক্রড়া ২৮৯ 

বরাড়ী "মধ্যম একতালা । 

* জলকেলি সমাধিয়ে১ সবন্ছু সর্খীগণ 

নাগরী নাগররায় । 

বসন নিছেোরি মোছই সবতন্ম 

নব নব বেশ বনায় ॥ 

বিনোদিনী-বেশ করত বরকান । 

চিকুর সঙারি,২ কবরী পুন বাঁধল, 

অলক! তিলক নিরমাণ ॥ 

সখি বনাইয়া, উরপর লেখই, 

মুগমদ চিত্র নিশান । 

রতি-জয়-রেখ, চরণ-যুগে লেখই, 
আর কত বেশ বনান ॥ 

কতন্ছ যতন করি, বসন পরায়ল, 

নুপুর দেয়ল রঙ্গে ॥ 

গোবিন্দ দাস কহ, ওরূপ হেরইতে, 

মুরছায় কতহু অনঙ্গে ॥ 
পপ জপ পিপি ২০৯ আর অপ পি ০ পপি 

১। নাহি উঠল তীরে-_পাঠী্তর | 
২। সাঁমালিয়।-ঠিক করিয়া । 

১৯ 



২৯০ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

কাঁমোদ- লোফা। 

রতন থারি ভরি, »স্চিনি কদলী সর; 

আনলি রসবতী রাই । 

শীতল কুপ্ত তল, গন্ধ স্থপরিমল, 

বৈঠল নাগর যাই ॥ 

ভোজন করু ব্রজরায়। 

বাসিত বারি, স্ুকপুরি তান্ুল, 

সখীগণ দেয়ত বাঢ়াই ॥ প্র ॥। 

অগুরু চন্দন, শ্যাম অঙ্গে লেপন, 

বীজই কুন্মক বায়। 
সখিগণ সঙ্গে, বিহার করত দুভুঃ 

গোবিন্দ দাস বলি যায় ।॥। 

শুক্০ খাল শন 

শীগৌরচন্দ্র। 

বাল! ধানশী--বড় দশকুশী। 

অতন্ু-সুন্দর১ গৌর কিশোর । 

হেরইতে নয়নে বহে লোর ॥ 
লিপিপপিসিসপিপসপসপরজ কাপ দাশ শপ পাশা শাল পাশা শি শিপ শীট শি এপিপপাশ্পাা শাশাীপীস্পীপাসীপসদ পাশে পাশাপাশি টাটা শপ পাপী 

১। কন্দপ্পের হায় মনোঁহর। 



শুক শারি বর্ণন ২৯১ 

জামু-লম্বিত ভুজ তাহে ঝলমল । 

তহি' অলি গুপ্ই শবদ রসাল ॥ 

লোল বিলোকনে নয়নহি লোর। 

রসবতি হৃদয়ে বান্ধল প্রেম ডোর ॥ 

পুলকপটল ব্লয়িত শ্ীঅঙ্গ 

প্রেমবতি আলিঙ্গিতে লহরি-তরঙ্গ ॥ 

গোবিন্দ দাস আশ করু তাঁয়। 

(গীর-চরণনখ কিরণ-ঘটায় ॥ 

বরাড়ী জয় জয়স্তি__দ্ুঠুকী। 

রাধ। মাধব, শয়নহি বৈঠল, 
আলভ্স অবশ শরীর | 

তবহি বনেশ্বরি, বহুত যতন করি, 

আনল শারি স্থকীর১ ॥ 

হেরি দোহে ভেল আনন্দ। 

রাইক ইঙ্গিতে, বন্দ! পঢ়ায়ত, 

বনু গীত-পদ্ভ সুছন্দ ॥ 
সা তি পপ ৭ পসসপোপস 

১। শুক কীর-_পাঠাস্তর। 



২৯২. শ্বীপদাম্থতমাধুরী 

কানুক রূপ গুণ, শুক করু বর্ণন, 

প্রেমে প্রফুলিত পাখ। 
শারি পঢ়ত যত, রাই গুণাম্ৃত, 

কানুক বুঝিয়া৷ কটাখন ॥ 

এঁছন দু'জন, ইঙ্গিতে দ্ুহু পুন, 

পাঠ করত অন্ুপাম | 

সো বচনামৃত, আবণহি শুনব, 

কব ইহ দাস বলরাম ॥ 

কল্যাণী--জপ্তাল । 

পটত কীর, অমিয়! গীর, 

এছন বচন পাঁতিয়া | 
কোটী কাম, শ্যাম ধাম, 

নবীন নীরদ কাতিয়! ॥ 

বিজুরী-জাল, বসন ভাল, 

রতন ভূষণ শোভয়ে । 

জানু-আস্তি, বৈজয়স্তি- 
মালে মধুপ লোভয়ে ॥ 

শিশীশিশ শি শশা শিশাদশশশীশি পাশা স্পা তিশা তি শশী শিশীসিশলিপশ পিসি পেশি লস ৯ রি . ক 5৪ 

১ ইঙ্গিত পাই | 



শুক শীরি বর্ণন ২৯৩ 

চক্র কোটা, করল ছোটা, 

এঁছে বচন ইন্দুয়া । 

মুকুতা পাতি, দ্শন কাতি, 

বচন অমিয়া-সিন্ধুয়া ॥ 

কাম চাপ, যুবতী কাশ, 

করয়ে ভাঙ ভঙ্গিয়। ৷ 

গোরি-বদন, চুন্ঘন সদন, 

ছে অধর রঙ্গিয়া ॥ 

জানু লন্ঘিত, বানু ললিত, 

করভ-করক ভাতিয়া । 

ও থল কমল, জিনি করতল, 

অঙ্গুলে চাদের পাতিয়। ॥ 

গোগী-পটল, কুচ অগ্ডল, 

লম্প্ট কর কম্পনা। 

বলয়। মণি, ভুষণ বনি, 

কঙ্কন তাহে বন্ছনা ॥ 

হৃদয় পীন, মাঝ ক্ষীন, 

তাহে ত্রিবলি বন্ধন । 

মরকত-মণি- স্তস্তক জিনি, 

সঘনে জানু-ছন্দন। ॥ 



-২৪৪ শ্রীপদাসৃতমাধুরী 

বল্পবি-পরি- রম্তভন করি, 

নটন রঙ্গে চঞ্চলে । 

পরশিয়া পট অঞ্চলে ॥। 

নব রঙগিম, প্র ভঙ্গিম, 
অঙ্গুলে নখ-টাদ | 

মাধব ভণ, রমণী মন, 

চকোরনিকরফাদ ॥ 

খান্বাজ মিশ্র কল্যাণ--জপতাঁল। 

শারি পঢত অতি অনুপ, 

যৈছন রস অস্ত কুপ, 
রাধা-বূপ বর্ণনা । 

তপত কাঞ্চন চম্পক ফুল 

তাহে কি করব বরণ তুল, 

ভূষিত অগোর চন্দনা ॥ 



শুক শারি বন ২৯৫ 

টাচর চিকুর বেশী সাজ, 

হেরিতে কাল সাপিনী লাজ, 

সীথে রতন কাঞ্চনে । 

ততহি রচিত সিন্দ্ুর রেখ, 

অলক?। বলিত চিত্র রেখ, 

কাম যন্ত্র রঙ্জনে ॥ 

কাম ধনুক ভাঙ ঠাম, 

নয়ন পলকে মোহিত কাম, 

চিবুকে কস্তরী বিন্দুয়া । 

বদন জিতল শরদ চাদ, 

মদন মোহন মোহন ফাদ, 

দশন কুন্দ নিন্দুয়া ॥ 

কনক করভ করক ছন্দ, 

নিন্দি ললিত ভুজক বন্ধ, 

| বলয়াবলি কঙ্কনা । 

তাহে করতল অতি রাতুল, 

জিতল অরুণ জবার ফুল, 

ললিত রেখ বস্ধন! ॥ 



৯৩৬ শ্রীপদাস্থৃতমাধৃষী 

নখর-মুকুর কর-অঙ্গুষ্লি, 

জীতল কিয়ে চম্পক কলি, 

মণি অঙ্গুরী শোভয়ে । 

উচ কুচ যুগ এঁছন হের, 

উঠত কিরে কনক মের, 

গিরিধর মন মোহয়ে ॥ 

লোমাবলি নাভি সরসি, 

কান্তুক মন মীন বড়শি, 
নাখায় আহার ডবায়ে। 

মাঝ খীন ভাঙ্গি পড়ত, 

কিঙ্কিনী জালে বান্ধি রাখত, 

নাহি গিরত ভূবয়ে ॥ 

কনক কদলী সম্পুট মাঝ, 

কান্থুক চিত রতন রাজ, 

ঢাকল উরু পববয়া । 

অরুণ চরণে মঞ্জীর বাজ, 

গতি জিতি কিয়ে কুগ্জর রাজ, 

নখ মণি বিধু খর্ধয়। ॥ 



জল-ক্রাড়া ২৯৭ 

স্বগ মদ অগুরু চন্দন চন্দ, 
জীতল ধনি অঙ্গ গন্ধ, 

শ্যা'মভ্রমর ধাবই । 
মাধব ভণ তেজি ফুল বন, 

ঘুরি বোলত ভোরল মন, 

চরণ নিখ়ডে গাবই 

বাল! ধানশী-জপতাল। 

শুক শারী মুখে রাধা কৃষ্ণগুণমাল।। 
বর্ণন। শুনিয়া সবে আনন্দে বিভোলা ॥ 

মহানন্দ সিন্ধু মাঝে সবাই ডুবিলা। 
বিস্মিত হইয়া মনে ক্ষণেক রহিল ॥ 

বুন্দার ইঙ্গিতে পড়ে শুক অগ্রগণ্য । 
শুনি সখিগণ সবে করে ধন্য ধন্য ॥ 

গোবিন্দ চরিতাম্বত কথা মনোহয় ॥ 

ভাগ্যবান গণ আন্বাদয়ে নিরস্তর ॥ 

সপ্তদশ সর্গে কৃষ্ণ গুণের বর্ণন । 
কহে দীন হীন দাস এ যছুনন্দন ॥ 



স্পাম্ণা শ্রলীড়ী। 

শগেৌরচন্দ্র । 

জ্ীরাগ মিশ্র মায়ের মধাম দশকুশী | 

দেখ দেখ গে র কিশোর । 

মধুর ভকত সঞ্ঞেই, খেলত পাঁশক, 

তহি' কাহে ভাবে বিভোর ॥ প্র ॥ 

নয়নে আনন্দ জল, হাঁসত খল খল, 

পুলকে পুরল সব অঙ্গ । 

হাতক পাশক, হাতহি স্তম্ভিত, 
কোন বুঝই ইহ রঙ্গ ॥ 

করুণ। সাগর, সব গুণ অগোর, 

পতিত পাবন অবতার । 

যে! ভাবে প্রকট, নবদ্বীপ মাঝহি, 

সোই করত পরচার ॥ 

যাকর্‌. ভাবনা, বুঝহি জগজন, 

অনন্ত না পায়ল শেষ । 

রাধামোহন পুন, বডই মুট্মতি, 
তা! কর করত উদ্দেশ ॥ 



পাশ! ক্রীড়া ২৯৪ 

 কীমোদ--ছোট দশকুশী। 

রাই কানু পাশা খেলে, নিজ চিত্ত কুতুহলে, 

পণ কৈলে স্থরঙ্গ রঙ্গিনী | 

পহিলে গোবিন্দ জিনে, বটু আনন্দিত মনে, 

বাধল সে রঙ্গিনী হরিণী॥ 

যুব-দ্বন্দ খেলে পুন, মুরলী শারিকা পণ, 

দ্বিতীয়ে জিতল সুব্দনী । 

আনন্দে ললিতা ধেয়ে, কৃষ্ণ কর হৈতে লয়ে, 

লুকায়ে রাখয়ে বংশ আনি ॥ 

কৃষ্ণ রাধ। পুনব্বার, খেলে পুন ছুহু হার, 

হেনকণলে বটু মিথ্য। করি। 

কৃষ্ণ উপদেশ দান, জিনিবার অনুষ্ঠান, 

কহে কৃষ্ণ মার এই সারি ॥ 

কলোক্তি সারিকা শুনি, ভয়ে কহে দন্ত বাণী, 

বৃক্ষ শাখ। আগে উড়ি যায় । 

রাই কানু তাহ! দেখি, সকৌতুকে হৈয়। সুখী 

হাসে ছু আনন্দ হিয়ায় ॥ 



৩৯৬ আপদাস্কতমাধুরী 

চতুর্ধে রাখিল পণ, নিজ সহচরগণ, 

রাধিকার জয় অনুমানি। 

বটু সশহ্কিত হৈয়া, চালে পাশা ভব পাঞগ, 
গোবিদ্দের হীন দান জানি ॥ 

জিনিল জিনিল বলি, এক পাশ? কৈল চুরি, 
দেখি ক্রোধ করি সখিগণে । 

বটুর বন্ধন কাজে, সব সখীগণ সাজে, 
অত্যন্ত কলহ তার সনে ॥ 

বরাড়ি_-মধ্যম একতালা । 

নাগর নাগরী, সঙ্গে সহচরী, 

বিনোদ পাশার খেল1। 

সহচর পণে, নাগর হারিলা, 

দেখি বটু পলা ইলা ॥ 

ললিত বিশাখা, ধাইয়। তাহারে, 
বাধিয়। রাখিতে চাষ়। 

শ্রীমধু মল, হাঁসি খল খল, 
সখা-জয় বলি ধায় ॥ 



পাশা-ক্রীড়। ৩০৬১ 

তোর সখা তোরে, খেলাতে হারিলে, 
আর কি করিতে পারে। 

রাধিকা নিজ, পরিজন করি, 

নিকটে রাখিব তোরে ॥ 

এত কহি তার, করেতে ধরিয়া, 

রাইয়ের নিয়ড়ে আনে । 

হেরি স্থবদনী, ঈষৎ হাসিয়া, 

চাহে তার মুখ পানে ॥ 

স্থদেবী কহয়ে, দ্বিজের কুমার 
ইহারে ছাড়িয়া দেহ । 

আর প্রিয় সখা, স্ববল আছয়ে, 
তাহারে বান্ধিয়া লেহ ॥ 

কহিতে এ বোলু, ছুজনে কোন্দল, 

সবে কহে মোর জয়। 

বৃন্দ। কুন্দলতা, সমাধয়ে তথা, 

এ দাস উদ্ধবে কয় ॥ 

শ্রীধানশী-_ লোফা। 

কর যোড়ি মন্ত্র পড়ি রাই ফেলে পাটা । 

পড়িল সরস দান চালাইল গুটি ॥ 



৩০৩৭ 

১ | 

| 

৩। 

আপদাম্থতমাধুরী 

সাটোপ১ করিয়া দান ফেলিল নাগর । 
পড়িল নিরদস দান হইল ফণপর ॥ 

রাই উঠাইয়া পাটি ফেলে আর বার । 

জিনিন্ন জিনিন্ু বলি বলে বার বার ॥ 

রুষিয়৷ ফেলিল পাটা রসিক স্থজান। 

যে দীন ফেলিতে চাহে না পড়ে সে দান ॥ 

স্পা না পড়ে পাটি না! চলয়ে সারি । 

বিশাখ। হাসির কহে নাগরের ভারি ॥ 

কল বল ছল করি পাটি লইয়৷ করে। 

হটে শঠ ফেলে দান জিনিবার তরে ॥ 

তবন পড়ল দান কুপট* তাহার । 

ধনি কহে মুখে লাজ নাহিক তোমার ॥ 

কুন্দলত কে ধনি কর অবধান। 

তৃঙ্গের অধর রস তুমি কর পান ॥ 
ললিতা, বিশাখা কহে শুন কুন্দলতা |. 

প্রিয়জনে হেন কহ অনুচিত কথা ॥ 

গর্ধ্বের পহিত, ব্হ্বাড়ম্বর করিয়া । 

মন্দ দান, সুপাটের পিপিরীত । 

“প্রিষজানে হেন কেনে করহ বিতথা+__পাঠাস্তর 

বিতথা - দুর্গতি। 



পাঁশ। ক্রীড়া ৩০৩ 

খেলিল বিনোদ খেলা সঙ্গে সখীগণ । 

শেখর লইয়। যায় বিনোদ ভবন ॥ 

ধাঁনশ্রী মিশ্র সুই--কাঁটা দশকুশী । 

বুন্দা কুন্দলতা দোহে মেলি । 

বাঢ়ায়ত দ্ুহুজন কৌতুক কেলি ॥ 

সখিগণে থির করি কহে পুন বাণী । 

এঁছন হারি জীত নাহি মানি ॥ 

নিজ অঙ্গ পণ করি খেলে পুনব্বার 

হারি জীত তব করব বিচার 

এত শুনি দ্দোহে পুন বৈঠল তাই । 

দশ বামঞ্চ দান দিল রাই ॥ 

সাদ। দুয়া চৌ-পঞ্চ দান নিল কান 

হাক তত অঙ্গ যাক যত দান ॥ 

এঁছে বিচারি খেলয়ে দু মেলি । 

মাধব আনন্দে নিমগন ভেলি ॥ 



শ্রীপদামুতমাধুরী 

বরাড়ী--একতাল| | 

মনোহর বেশ, রচল সব সখীগণ, 

বৈঠল সবে একঠাম। 

পাশক কেলি, রচল পুন তৈখনে, 
পুন করু নিজ নিজ কাম ॥ 

সজনী কামুক বড় বিপরীত । 

যো ইথে হারয়ে, দ্রখিণ গণ্ড নিজ, 

দেয়ব দংশন নিত ॥ 

পহিলহি কানু, জিতি করু এছম, 
কামিনী তহি' ভেল ভোর । 

খেলন পুন কর, বলি রাই বিরচল, 
পাঁশক জোরহি জোর ॥ 

বামঞ্চ দশ করি, স্বন্দরী ডারল, 

নিজ জিত নিয়ে সোই দান। 

বলে ছলে বাম, গণ্ড পুন দংশই, 
হোর দেখ বিদগধ কান ॥ 

রাই জিতি পুন, মূরলী হরল বলে, 
কানু কহে ইহ নহে রীত। 

মঝু মুখ চুম্বন, কিয়ে ভুজ বন্ধন, 

করহ ফোই ইহ নীত ॥ 



পাশা-ক্রড়। 

এত শুনি রাই, কহত শুন নাগর 

যাহক যো মন মান। 

রাধামোহন-পনছ, হাসি কহত তুহু' 
জনি পিছে কর আন ॥ 

মাযুর_ তেওট। 

রাধা মাধব, খেলত পাশক, 

করি কত বিবিধ বিধান । 

হ্রনছক বচন-রীতি, কেবল পীরিতি, 
দু বর-রসক নিধান ॥ 
সখি হে আজু নাহি আনন্দ ওর । 

দু দোহ। কূপ, নয়ন ভরি পীবই, 
ছু কিয়ে চন্দ্র চকোর ॥ 

হাতহি হাত, , লাগাই যব খেলত, 
ভার্বে অবশ তব দেহ । 

আনন্দ সায়রে। নিমগন দুহু মন, 
ভুলল নিজ নিজ গেহ ॥ 

এঁছন সময়ে, নিয়োজিত শুক কহে, 
জটিল! গমন অকাজ। 

রাধামোহ ন-পহু চতুর শিরোমণি 
সাজল ছ্বিজবর রাজ ॥ 

ন্‌ 

ও) €&৮ 



স্রর্ঘযস্পুজ্গাল তেল স্নিলন্ন। 

শ্রীগৌরচন্দ্র ৷ 

মল্লার সারঙ্গ---ছঠুকী। 

গৌরাঙ্গ চরিত কিছু কহনে না যায়। 

পুরুব সোডরি গোর। মৃদু স্ব ধায় ॥ 

নিজ জনে কহে বন স্থরধুনী তীরে । 

পশুডপতি পুজব বিপদ যাবে দূরে ॥ 

এঁছন বচন রচন সভে করিয়া । 

অগুরু চন্দন ফুল হত্তেতে লইয়া ॥। 

নিজ জন সঙ্গে বনে গৌর দ্বিজমণি। 

কহে বিশ্বস্তর গোরার যাইয়ে নিছনি ॥ 

ধানশ্রী_ একতালা। 

কুস্থমিত কুগু, কলপতরু কানন, 

মণিময় মণ্ডপ মাঝ। 

আইল। কলাবতী, সব জন সংহতি, 

করে লেই পুজন সাজ ।। 



সূর্য্য পুজার ছলে মিলন ৩০৭ 

কুস্কুম চন্দন, কেশর অনুপম, 

চম্পক মালতী মাল। 

বহুবিধ বনফুল, নীর স্শীতল, 

বন্ধু উপহার রসাল ॥ 

ভান্ু-ভবনে ধরি, রাখল সারি সারি, 

দ্ধি ঘুত রতন প্রদীপ । 

সহচর মেলি, কেলি কলাবতী, 

বৈঠল দেব সমীপ ॥ 

নিজ রসে ভাসি, হাসি ধনি বোলই) 

শুন শুন কানন দেবী । 

দেব-পুজন-বিধি, যে জন জানয়ে, 

তাহে,সে আনহ সেবি ॥ 

রাইক চীত, রীত জানি শেখর, 

যাই মিলল বটু পাশ। 

বচন বিশেষে, লেই মধুমজল, 

আওলি দেব আশোয়াস ॥ 



৩০৮ শ্রীপদাস্থতমাধুরী 

শ্রীরাগমিশ্রপটমগ্জরী- ছোট ডাসপাহিড়া। 

তারে দেখি মনে স্খী এলায় মাথার কেশ। 

রসিক নাগর রসের সাগর ব্রাহ্মণের বেশ ॥ 

গলে পাট। ভালে ফৌট। কোশাকুশি করে । 

ছোট কাছ মোট কোচ কটা আঁটি পরে ॥ 
লৈয়া পুথি হৈয়া যতি আইল! দেবের ঘরে । 
পূজার সভ্জ দেখি দ্বিজের মন সন্‌ সন করে 

ল্সীরের লাড়, দেখিয়া বড় কহে বার বার। 

আইস সবে পুজহ দেবে রইতে নারি আর ॥ 
হেরি বটু করি চাটু কহে সুধামুখী । 
নাগর পানে চায় সঘনে কটু কটু দেখি। 
করি যতন ধরি আসন বটু বসাইল।। 
রাইয়ের সখী রসরঙ্গী মোদক দেখাইল। ॥ 

অথির জানি বিনোদিনী মোদক দিল] করে। 

আসন বসন ভূষণ দিয়া বটুর বরণ করে ॥ 

ছন্দ ধরি বন্দ করি কহে কুন্দলত। | 

ভানুর কোলে কান্স খেলে এই সে ভাল কথা ৷ 

নষ্ট লোকে তুষ্ট কথা৷ কহিল বুড়ির কানে । 

রুষ্ট হইয়া দুষ্ট মাগি আইলা! পুজার স্থানে ॥ 



সুধ্যপূজার ছলে মিলন ৩৬ 

সবে মেলি করে কেলি বসি পুজার ঘরে। 

দেখে বুড়ি শেখর সারি সবায় সতর করে ॥ 

শ্রীবাগ- লোফা । 

আয়ান চতুর বড় সদায় মাথা ঠাড়। 
মায়ের সনে আইলা। বনে করিতে কথ। দঢ় ॥ 

হরিষ বিষাদ ভাল মন্দ মনে গুণে। 

রাইয়ের রীতি বুঝিতে তথি বসিল। মণ্ডপ-কোণে ॥ 
শাশুড়ি আড়ে জানি ভয়ে ভীত ভেল ধনি। 

গায়ের বসন খসে সঘন মুখে নাহি বাণী ॥ 

বিপদ অতি বুঝি তথি কহে সকল নারী । 

গোপত কথ! বেকত হবে এবে কিবা করি ॥ 

রাই কাতর ডরে বিকল মনে বিচার করে । 

দুষ্ট মত্ত দেখি পতি না জানি কি করে ॥ 

কহে বটু হইয়া কটু ব্রহ্মচারী শ্যামে । 

আয়ান মায়ে লৈয়! যায়ে এছে কর কামে ॥ 

কানু তখন ভান্মু হৈয়! ফুলের ভিতর যায়। 
যখন যেমন তখন তেমন বুঝি কথা কয় ॥ 

শুন রাধা পতিব্রতা কেনে কর স্ত্রতি ৷ 

বুড়ির পাপে জালিমু তাপে মরিবে তোমার পতি ॥ 



৩১৯ শ্রীপদা স্থতমাধুরী 

কোলের কুমার তার গাই ভ'ইসা যত। 
ঝি জামাতা আনি হেথ। করিব সব হত ॥ 

বটু তখন স্তুতি করে বসি দেবের ঘরে । 
কর জোড়ে বেদ পড়ে দেব মানাবরে তরে ॥ 

দেব দিনমণি তোরে আমি ভাল জানি। 

স্তুতি পাঠে গল! ফাটে রাখ মোর বাণী ॥ 

এই রাধা তোরি সদ ভয়ে ভেল ভোর । 

দয়। করি রাখ নারী এই মিনতি মোর ॥ 

কুন্দলতা ধনি সদা বলে বিনয়-বাণী। 

রাধার তরে হিয়া ঝুরে সেবে গুণমণি ॥ 

ভয়ে ধনি হৈয়া খিনি গলে বসন দিয়। । 
নিক্ষপটে দেব নিকটে রহে দগণ্ডাইয়া ॥ 

শেখর আগে বর মাগে শুন দিবাকর । 

সে-ন বুড়ি মরুক পুড়ি রাধার রাখ ঘর ॥ 

কড়থ। ধানশী-_ছুট।। 

করজোড়ে কহে ধনি, শুন দেব দিনমণি, 

জনম 'সবন কৈলু তোর। 

ধন জন পরিবার, সব হব ছার খার, 

এই কি কপালে ছিল মোর ॥ 



সুধ্যপুজার ছলে মিলন 

দিনমণি কর অবধান | 

পতি যদি মরি যাবে, তবে মোর কি হবে, 

কোন কাজে রাখিব পরাণ ॥ 

দেবর ননদ মোরা দেখে যেন আখির তার 

শাশুড়ী সোহাগ করে সদ| | 

এসব মরিয়। যাবে, আমারে দেখিতে হবে, 

এ তাপে কেমনে জীবে রাধা ॥ 

বিপদে বিষ মন ডাকে সত্যনারায়ণ 

বটু চাটু করে তার পাশে। 
রাধার বদন দেখি বিকল হইল আখি 

বিকট কপট দেব হাসে ॥ 

ধনির বিনয় শুনি কহে দেব দিনমণি 

প্রসন্ন, হইণু তোর তরে। 

ধনে জনে পুরা হইয়া থাক সতী পতি লইয়া 
আপদ না হবে তোর ঘরে ॥ 

দেব দয়াময় দেখি, আনন্দ হইল সখি, 

ধনি বৈসে আসন ভিড়িয়। । 

নাগর-মোহিনী ধনি পুজে দেব দিনমণি 

বটু দেয় স্থমন্ত্র পড়িয়া ॥ 

৩১১ 



৩১২ প্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

ধুপ দীপ গন্ধ মালা, দিয়! দেব পুজে বাল, 
আর কত শত উপহারে ॥ 

বটু মুখে মন্ত্র পড়ে সঘনে হুঙ্কার ছাড়ে 
দেখি সবার হইল চমত্কার ॥ 

নান উপহারে ধনি পুজা কৈল দিনমণি 
অবশেষে মাগে এক বর। 

যদি টহল! অন্তকুল পড়ক মাথার ফুল 
তবে সে ঘুচয়ে সব ডর ॥ 

হাঁসি দেব মাথা নাড়ে ঝর ঝরায়ে ফুল পড়ে 

হুলাহুলি দেয় নারীগণে। 
দেখিয়৷ দেবের মুখ বাড়িল সবার সুখ 

আশীষ মাগয়ে জনে জনে ॥ 

সবার শিরে দিয়ে হাত,  বটু করে আশীর্ববাদ, 
জন্ম আয়ুতি হৈয়া থাক। 

এই দেব নিরগ্তন পুরাক সবার মন 

নৈবেছ্ প্রসাদ কিছু রাখ ॥ 

বসনে বাধিয়া সব না রাখিল এক লব 

ধাইয়! চলিল আন বনে। 

হিয়ায় সামাইল ডর কাপে বুড়ি থর থর 
আয়ান আসান পাইল মনে ॥ 



সূর্য্য পূজার ছলে মিলন ৩১৩ 

পুতেরে লইয়৷ বুড় পলাইল গুড়ি গুড়ি 
| পথ বিপথ নাহি মানে । 

উলটিয়। নাহি চায় বসন ন! রহে গায় 
আয়াঁন ভাবিত হৈল মনে ॥ 

ঠোহে ঘর আসি বৈসে রাইকে পরশংসে 
মাথায় আঘাত সদা মারে। 

নিষেধ করিল মায় এ কথা না কহ কায় 

ঘরে আইলে মানাইও সবারে ॥ 

হাসিয়া শেখর কয় আর কিছু নাহি ভয়, 

মোর বোলে কর পরতী 5। 

বিলাস নিকুঞ্জে চল কৌতুকে সবাই খেল 
কেহ কিছু না ভাবিও ভীত ॥ 

বাল ধানশী-_জপতাল। 

ফুলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া । 

নাগর কহয়ে কথা হাসিয়। হাসিয়া ॥ 

সবখীগণে সকৌতুকে করি পরিহাস। 
নাগর আইল! পুন নাগরীর পাশ ॥ 



৩১৪ শ্রীপদাস্ৃতমাধুরী 

বিলাস-মন্দিরে সবে করিল গমন। 
কুন্দলতা কহে কত কৌতুক বচন ॥ 
বুন্দাদেবী কহে ভেল দিন অবসান । 
এখন আপন ঘরে করহ পয়ান ॥ 

কামোদ মিশ্র- শ্রীরাগ ছোট দশকুশী। 

দিন অবসান, জানিয়। পরাণ, 

কি জানি কেমন করে । 

দোহার বদন, নিরখি ছুজন, 
বচন নাহিক সরে ॥ 

রসিক নাগরী বিচ্ছেদে বিভোরি, 

খুচিল মুখের হাস । 

লোর ঝর ঝর বোল ঘড় ঘড় 

খসিয়। পড়িল বাস ॥ 

হিয়ীর জলন, বাড়ব অনল, 
দহই দৌহার দেহ] । 

করিতে মেলানি কফি হইল না জানি 

জাগিল দারুণ লেহা ॥ 



সৃধ্যপূজার ছলে মিলন 

বিষাদে বিষণ, হৈয়! ছু জন, 

মেদিনী ভেদয়ে পায় । 

সব্বীগণ তথি, করিয়া যুকতি 

কহয়ে দুহার ঠায় ॥ 

স্থন্দরী স্থন্দর বিলম্ম না কর 

সত্বরে চলহ ঘর । 

অবধি রহিলে কি জানি কি ফলে 

সে আর হইল ডর ॥ 

শুনিয়া বচন তরাসে তখন 

মন্দির বাহির আসি । 

দুঃখিত হিয়ায় হইল বিদায় 

বাড়িল বেদনারাশি ॥ 

চতুর নাগর চলিল। সত্বর 

মিলিল সখার সঙ্গে । 

সবখীর মণ্ডলী লইয়া চললি 

শেখর চলিল রঙ্গে ॥ 



৩১ শ্রীপদাম্বতমাধুবী 

ধানশীমিশ্রপ্রীরাঁগ- ছোট জপতাল। 

সতী কুলবতী, সকল যুবতী, 

রাধারে আনিয়া ঘরে । 

পরম যতনে মধুর বচনে 

সঁপিল জটিল! করে ॥ 

হরিষ ব্দনে জটিল তখনে, 

সবার করিয়া মান । 

আদর বাদরে বিনয় ব্যাভারে 

দেয়ল কর্পুর পান ॥ 

ভুবাহু তুলিয়৷ দেবত। ডাকিয়! 

সঘনে আশিস করে । 

দেব যার বশ মিছ! অপযশ 

ন। বুঝি দেয়ল তারে ॥ 

পরের বচনে হয়ে অচেতনে 

করিলু দারুণ কাজ । 

দেখিলু নয়ন শুনিলু শ্রবণে 

মাথায় পড়িল বাজ ॥ 



১। 

সূধধযপূজার ছলে মিলন 

ভাল-বটে বেটি করিয়া আখুটি 
মানাইল নারায়ণ । 

তেঞ্চিেসে আমার রহিল সংসার 

পুর পরিবার ধন ॥ 

বধূর মরম ছরম জানিয়৷ 

বুড়ি সে কাতরে বলে। 

ও মোর ছুলালি পরাণ পুতলি 

সিনাহ শীতল জলে ॥ 

বাল! করি ছল! বিরলে বসিল! 

শেখর করিয়া সঙ্গে । 

শাশুড়ী আদর দেখিয়া সবার 

উপজিল মহ] রঙ্গে ॥ 

ৰ বাল! ধানশী- জপতাল। 

হেথ। মিত্র; পুজাইয়া নাগর-রাজ । 

বটুরে লইয়া সব সাধি নিজ কাজ ॥ 
মুদ্রার সহিত বটু নৈবেছ্য বাধিয়া । 
কৃষ্ণ সঙ্গে সখা মাঝে উত্তরিল গিয়া ॥ 

আপেপাপপসপ শী পিপি পপি 

সূর্য্য । 

৩১৭. 
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বটুর অঞ্চলে বাঁধা নৈবেছা দেখিয়া । 
খেলয়ে রাখাল সব চৌদিকে ঘেরিয়। ॥ 
বলরামের ইঙ্গিতে সকল' সখাগণ। 
নৈবেছ্ভ সহিতে নিল তাহার বসন ॥ 

ক্রোধে সাপ পাড়ে বটু কৃষ্ণ করে মানা । 
. তবে তার বস্ত্র দিল করি বিড়ম্বনা! ॥ 

কৃষ্ণ লৈয়! সখাগণ নান। ক্রীড়া করে । 

অপরাহ্ন হৈল বলি মাধব ফুকারে ॥ 

ঝুমর 

রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাম । কৃষ্ণ কৃ্ণ রাম রাম। 

শোলছাক্সিল ্গানভলীভল]। 

গ্রীগৌরচন্দ্র । 

সুরট মল্লার-_-তেওট । 

হোর দেখ নব নব, গৌরাঙ্গ মাধুরী, 
রূপে জিতল কোটা কাম। 

অঙ্গহি অঙ্গ, ঘামকুল সঞ্চরু, 
ষৈছন মোতিম দাম১ ॥ 

১ প্রতি অঙ্গে শ্বেদ বিনয় উদিত হইয়া মুক্তার মালার মত 
দেখাইতেছে। 

শসা? 



দানলীল। ৩১৯ 

নয়নহি নীর বহ, কম্পই থির নহ, 
হাসি কহত হবু বাত। 

কে। জানে কি ক্ষণে, ঘরসঞ্জে নিকসলু, 

| ঠেকি গেলু শ্যামের হাত ॥ 
বেশক উচিত দান, কভু নাহি শুনিয়ে, 

কাহ? শিখলি অবিচার 
বুঝি দেখি নিরজন, গোবদ্ধন বন, 

লুঠাবি তু বাটপাড় ॥ 
কে। ইহ ভাব ভরহি ভরমাইত১ 

কিঞ্চিত পাটলং আখি। 

রাধামোহন কিয়ে, আনন্দে ডুবল, 

ও-রস মাধুরী পেখি ॥ 

জয় জয়ন্তী মালসি--তেউটী। 

মুদির মরকত, মধুর মূরতি, 

মুগধ মোহন হান । 

মল্লি মালতী, মালে মধুমত, 
মধুপ মনমথ ফান্দ ॥ 

১।. (পৃথিবীতে শীতে ইনি কে ধাহার ঈষৎ রক্কিম চক্ছ এরূপ 
ভাবভরে বি্বুণিত হইতেছে? 

২। শ্বেতের সহিত রক্তাঁভা মিশিলে যে রঙ হয়; গোলাপী। 
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শাম হুন্দর, সৃঘ্ড় শেখর১ 

শরদ শশধর হাস। 

সঙ্গে সমবয় সহ্ববেশ সমরস 

সতত স্বখময় ভাষ ॥ 

চিকণ টাচর চিকুরে চুদ্িত 

চারু চন্দ্রক পাঁতি। 

চপল চমকিত চকিত চাহনী 

চীত চোরক ভাতিৎ ॥ 

গিরিক গৈরিক, গোরজ গোরোচন, 

গন্ধ গরভিত বাঁস5। 

গোপ গোপন গরিম গুণগণ। 

গাওত গোবিন্দ দাস ॥ 

১। সুনিপুথদিগের শিরোমণি 

২। তীহাঁর চঞ্চল নয়নের চকিত চাহনি দেখিলে মনে হয় 

যেন তিনি অখিল রমণীগণের মনোচোর। 

৩। পর্বতের গেরুয়া রঙের খুলি গোক্ষুরোদ,ত হইয়া 

শ্রীকৃষ্ণের বসন গোরোচনার স্তায়ি বর্ণ বিশিষ্ট এলং সুগন্ধযুক্ত 

করিয়াছে। 

৪। গোঁপগণের রক্ষাকর্তার অর্থাৎ শ্রীককের শ্রেষ্ঠ গুণসমূহ। 



দানলীল। 

থানশী-_-তেওটী। 

স্ন্দরী শুনহ আজুক কথ] । 

তাপ দূরে গেল, সব ভাল হৈল, 
ইহা উপজিল যথা ॥ প্র ॥ 

অরুণ উদয়ে, ব্রাহ্মণ নিচয়ে, 
আইল গোকুল মাঝ । 

জরতির স্থানে করি নিবেদনে 

আপন মনের কাজ ॥ 

গোবদ্ধন পাশে আমরা হরিষে 

করিব যজ্ঞের কাম । 

যে গৌপ-যুবতী স্বত দ্দিবে তথি 

ইষ্টবর পাবে দান ॥ 

জটিল! শুনিয়। আমারে ডাকিয়। 

যতন করিয়া কৈল। 

বধূরে সাজা ইয়। গব্য ঘুত লইয়া 

তুরিতে তাহাই চেল ॥ 

এসব বচনে সব সখীগণে 

রাইয়ের আনন্দ হোয় । 

সে! হেন নাগর গুণের সাগর 

দরশ হইবে মোয় ॥ 

২১ 

৩২১ 



৩২২ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

এত মনে করি অতি রসে ভরি 

অঙ্গহি স্ববেশ কৈল। 
তের পসার সাজা এ) সত্বর 

সভে মেলি চলি গেল ॥ 

এ কথা জানিয়া সেযে বিনোদিয়া 

বান্ধিয়া ও চুঁড়া-চান্দে | 

স্ববলাদি লৈয় আধ পথে যাইয়া 

রহল দানির ছান্দে ॥ 

বেণুর নিসান করয়ে সঘন 

বাজায়ে ও জয়তুরী ! 
এ যছু নন্দন করে দরশন 

নিবিড় আনন্দে ভোরী ॥ 

গোবগ্রনেক্ গান । 

স্ুরট সারজ -- ছুঠুকী। 

ধেন্ুগণ খনে বনে, ফিরয়ে আনন্দ মনে 

কানাই আইল! গোবদ্ধনে । 

দান সাধিবার ছলে, দীড়াইল। তরুতলে, 

সবল মধুমঙ্গলের সনে ॥ 



দানলীলা ৩২৩ 

ললিত ত্রিতঙ্গ হইয়া, অধরে মুরলী লইয়া, 
রাধা বলি লাগিল! ডাকিতে। 

সে ধ্বনি শুনিয়া কাণে, চিতে ধৈরজ নাহি মানে, 

গরগর সখীর সহিতে ॥ 

গুরুগণে অন্মমতি, যজ্ঞস্থলে ঘৃত দিতে, 

আর তাহে মুরলীর ধ্বনি । 

স্বৃতের পপর মাথে, রঙ্গিয়া বড়াই সাথে, 
বাহির হইল! বিনোদিনি ॥ 

সহচরী সঙ্গে রঙে, চলু বর কামিনী, 
কত কত মনের উল্লাসে । 

চারিদিগে নব রঙ্গিনী, মাঝে যায় ভানুনন্দিনী, 

শোভা নিরখে যছুনাথ দাসে ॥ 

বরাড়ি মিশ্র ভাটিয়ারী-_-মধ্যম একতালা। 

চললি রাজপথে, . রাই স্ুুনাগরী, 

লাস বেশ১ করি অঙ্গে । 

স্বর্ণ ঘটা করি, গব্য ঘ্বৃত তরি, 

প্রাণ-সখিগণ সঙ্গে ॥ 

১। লাঁস-বেশ, নাস বেশ--সাঁজ সজ্জা, বিলাসের উপযোগী 

সাজ । 

»৮ শশী শি শি শিশিপাস্পিসপিল পক পিপিপি 



৬ ীপাগুাধুরী 
. ধৈলন পাটের জাদে, বীধিয়া কবরী ছাদে 

পপি ০৮৮৭  শা্টি 

১। চিকণ জালি বিশিষ্ট রেশমের থোপা। 

খেড়িয়। মালতী মাঁলে। 

সিখায়ে সিশটুর নয়নে কাজ 
অলক? তিলক ভালে ॥ 

গণিময় আভরণ শ্রঘণে কুগুল 
গীমে স্থরেশ্বরী হার। 

ন্ধূপ নিরূপম বিচিত্র কাচলি 
পান পয়োধর ভার ॥ 

চরণ-কমল-তলে রাতুল আলতা 
মোহন নূপুর বাজে । 

গোবিন্দদীস তণে এ ব্ূপ যৌবনে 
জিতবি নিকুগ্জ বাজে ॥ 

কামোদ-_ মধ্যম দশকুশী। 

ব্রজকুল নন্দন চান্দ হাম পেখলু 
অপব্ধূপ কত কত বেরি । 

প্রতি অঙ্গ রা- তরলগিম শোভন 
পুরুবহি এত না হেরি ২॥ 

কপি 

২। কতবার এই অপরূপ রূপ দেখিয়াছি, কিন্তু প্রতি অঙ্গে 
এমন আনন্দের হিল্লোল থেলিতেছে যে, 
দেখি মাই। 

পূর্বে এমন কখনও 



সজনি কো! ইহ মাধুরী অপার১। 
যে রসসিন্ধু বিন্দু নব পুন পুন 

মধু আখি পিবই না পার ২ ফ্রু॥ 
তশ্গু তমু অতন্থ, যুথ কিয়ে সে্ষইৎ 

কিয়ে কূপ আাপহি সেৰ । 

কিনবে স্বমনোহর কান্তি রূপ ধর 
কিয়ে বর রস অধিদেব* ॥ 

এত কহি গোরি ভোরি কিযে অনিমিখ 

নয়ন চসকে" করু পান। 

সে! বচনাম্বৃত কিয়ে রাধামোহন 

শ্লাধহি পাতব কান ॥ 

১ এমন অনন্ত অফুরন্ত মাধুধ্য__এ কে? 
২। ষে সুধাস্সমুদ্রের নব নব বিন্দু আমার চক্ষু পান করিয়া 

উঠিতে পারিতেছে ন। 
৩। ইহার প্রতি অঙ্গ কিকোটী কন্দর্প কর্তৃক পরিসেবিত ? 

নতুবা প্রত্যেকটি অঙ্গ এমন মাধূর্যের ভাণ্ডার কিরূপে হইল? 
৪। ক্ষিম্বা আাপলার ভুবনমোতন রূপে এরূপ ্ধপরাসি? 

৫€। সুন্দর মনোহর রাত্তি কি এমন কূপ ধরিয়া আবিভূর্তা 

৬। অথব পৃঙ্গার রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেখিতেছি ! 
৭। চক্ষুরূপ পানপাত্র। 

পপ পপ ০ পাব) 



শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

বরাড়ি-_-একতালা। 

সহচরী সঙ্গে রঙ্গে চলু কামিনী 

দ্রামিনী যৈছে উজোর। 

গোবদ্ধন তট নিকট বাট হি 

লেই যজ্জ-স্ৃত থোর ॥ 

দেখ সখি অপরূপ র্‌ । 

নিরুপম বিলাস রসায়ন পিবইতে 

দু'জন পুলকিত অঙ্গ ॥ 

দ্ূরসঞ্জে দরশন, অনিমিখ লোচন 

বহত হি আনন্দ নীর । 

আনন্দ-পাগরে ডুবল ছুহুজন 

বহুক্ষণে ভৈগেল থীর। 

অতিশয় আদর বিদগধ নাগর 

রাই নিয়ড়ে উপনীত । 

ইহ যছুনন্দন নিরখই দু'জন 

অতিন্থখে নিমগন চিত ॥ 
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ধানশী--বৃহৎ জপতাল। 

স্বন্দর বদনে, সিন্দুর বিন্দু 
সার চিকুর ভার১। 

জন্ু রবি শশী, সঙ্গহি উয়ল, 

পিছে করি আন্িয়ারৎ ॥ 

রামাহে অধিক চন্দ্রিমা ভেল। 
কত না যতনে কত অদভুভ 

বিহি বহি তোরে দেলও ॥ প্র ॥ 

শপপাশাপপা 8 ৮ শপপিশিপীপল শী শাসিত পাশা 7 পশপাশিপিশী? পাপা ০, 7৯:2৪ সং লা ২. পেশা শিশিশািিশিশিশি 

১। হ্যামবর্ণ ঘনকৃষ্ণ কেশপাশ। 

২। সুন্দর বদন ও সিন্দুর বিন্দু দেখিয়া মনে হইতেছে 
ষেন চন্দ্র ও ুর্য্য এক সঙ্গে উদ্দিত হইয়াছে এবং তাহার পশ্চাতে 

ষেন জমাঁটবাঁধ। অন্ধকার লইয়া! আশিয়াছে। 

চন্দ্র ও তূর্য এক” সঙ্গে উদিত হয় না এবং ইহাদের মধ্যে 

ষে কোনওটির উদয় হইলে অন্ধকার থাকে না, সুতরাং এখানে 

অদ্ভুতোপমা” অলঙ্কার হইয়াছে | 
৩। চঙ্গিম পাঠাস্তর ( -গেন্দ্রনাথ গুপ্তের “বি্ভাপতি” ] 

চন্জ্রিমা পাঠে অর্থ বোঁধ হয় এই যে, চন্দ্র কুর্যে)র উদয়ে এবং 

তৎঙ্গে অন্ধকারের সন্নিবেশে রূপ অধিকতর উজ্জল হুইয়াছে । 

৪। বিধাতা কতই যত্বে এই অদ্ভূত রূপরাশি তোমাকে 
দিয়াছেন। বহি- হিন্দী শব. এ। 



৩২৮, 

১। বস্ত্ের দ্বারা স্তনযুগল লুকাইতে বৃথা চেষ্টা করিতেছ। 

শ্রীপদ্গন্থতঙগাধুরী 

উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাপায়সি 

থোর থোর দরশায়। 

কত না যতনে কত না গোপসি 

হিমে গিরি না লুকায়১ ॥ 
চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি 

অগ্ুন শোভন তায়। 

জঙ্গু ইন্দীবর পবনে পেলিল 
অলি ভরে উলটায়ং ॥ 

তন বিষ্যাপতি শুনহ যুবতী 

এ সব এরপ জানত । 

রায় শিব সিংহ রূপ নারায়ণ 

লছিম! দেবী পরমাণ ॥ 

তুষারপাতে কি গিরি কখনও গুপ্ত থাকে? 

| তভোঁমার চঞ্চল নয়নের বঙ্কিম চাহনি দেখিয়া মনে 

হইতেছে, পবন-হেলিত নীল কমল অলিভরে যেন উন্টাইয়া 

পড়িতেছে। 

৩। আমার কথা বিশ্বাস কর, আমি ঘেক্ধপ বলিলাম 

সেইপই। 



দানলীল। ২৯ 

মাযুর-মধ্যম দশকুশী। 

কবরী ভয়ে চামরী গিরি কন্দরে২ 
মুখ ভয়ে চান্দ আকাশং। 

হরিণী নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল 

গতি ভয়ে গজ বনবাস ॥ 

স্বন্দরি কাহে মুঝে সম্ভাষি না যাসি, | 

তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল 

তন পুন কাছে ডরাসি৩॥ পু ॥ 
কুচ ভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহু 

ঘট পরবেশ হুতাশে। 
দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু 

শল্তু গরল করু গ্রাসে? ॥ 

১। তোমার, শোভা দেখিয়া চামরী লজ্জায় গিরি-গহবরে 

নুকাইয়াছে। 
২। তোমার মুখের সৌন্দর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়। চাদ 

কোন স্বদূর আকাশে চলিয়া গিয়াছে! কারণ তোমার মুখ-চন্দ্রি। 

সর্বদাই পূর্ণকল এবং অকলঙ্ক । 

৩। তুমি আবার ভয় করিতেছ কাহাঁকে ? 

৪। তোমার কুচযুগলের শোভা দেখিয়া! পল্পপ্কোরক জলে 
ফুদিত হইরা থাকে, ঘট অপ্রিদগ্ধ হয়, দাড়ি ও ভ্রীফল শূ্তে 
অবস্থান করে, এবং শিব গরল ভক্ষণ করিয়া! ফেলিয়াছেম । 



৩৩০ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

ভুজ ভয়ে মৃণাল পঙ্কে মুদি রহ 

কর ভয়ে কিশলয় কীপে১। 

বিষ্ভাপতি কহে কত কত এঁছন 

করত মদন পরতাপে ॥ 

কামোদ-_দশকুশী | 

কানুর মধুর বচন রচনগণ 

শুনইতে নাগরী ভোর। 

মধুরিম হাস মিলিত নয়নে থোর 

চাহনি তাকর ওর১ ॥ 

সজনি কে। কহ প্রেম বিলাস । 

হেরইতে এছন নিজ নিজ জীবন 

নীছন করু অভিলাষ ॥ 

৫ | বৃক্ষের নব কিসলয় তোমার করযুগলের কান্তি পরাজিত 
করিতে না পারিয়া সর্বদা ভয়ে কম্পিত। 

১। চোখে মধুর হাঁসি খেলিতেছে এবং ঈষৎ অপারগ দৃষ্টি 
শ্রীকফের দিকে বন্ধ রহিয়াছে । 



দানলীলা ৩৩১ 

দুছজন নয়নে নয়ন বাণ বরিষণে 

হানল দু কর চিত। 

রস-আকুতে১ ভরি আনছলে নাগরী 

আনতহি ভেল উপনীত ॥ 

নাহ রসিকবর পন্থ আগোরল 

কহতহি চতুরিম বাত। 
আনন্দে নিমগন দাস যদুনন্দন 

শুনতহি পুলকিত গাত ॥ 

বরাড়ি সিন্ধুড়া_-ড শিপাহিড়।। 

আহির রমণী যত, চালাঞা বাহির পথ, 

আপনি যাইছ আন ছলেং । 

বাহু নাড়া! দিয়া যাও, দানীত পানে নাহি চাও, 
এত না গরব কার বলে ॥ 

৮০ সীল কাপ ৯০৫ পাপা 

১। প্রেমের উৎকঠা। 

২। সকল গোপরমণীকে লইয়া এই বাহির পথে যাইতেছ 
যাহাতে দান অর্থাৎ শুল্ক না দিতে হয়, এই ছলনা করিয়া চলিয়া, 
ব্যাপার কি? 

৩। রাজার কর্মচারী--ষে শুদ্ধ আদায় করে । 



হেদ্দে গো কিশোরী গোরী শুনহ বছৰ ছ্বোরি 
তোর দ্বান না করিব আন। 

এতেক গুনিয়। তবে হাসিয়া বোলয়ে দ্দভে 
কিবা! দান কহ দেখি কান ॥ 

পুন হাসি কহে বাণী শুন ওহে বিনোদিনী 
অল্প নিব তোমার পিরিতে। 

পীতবাস কামরায়, সে বা যত দ্বান চায়, 
তাহা তুমি না পারিবে দিতে ॥ 

গলে গজমতি হার এক লক্ষ দাম তার 
ছুই লক্ষ সিথার সিন্দুর। 

তিন লক্ষ কেশপাশ, দান মাগে পীতবাস, 
চারি লক্ষ পায়ের নৃপুর ॥ 

কুম্ুম কবরি ঝুরি, পীঁচ লক্ষ দান তারি 
নহে কহ যে হয় উচিত। 

মোরা করে? রাজসেবা কীচলিতে লুক! কির! 
দেখাইয়া করাহ পরতীত ॥ 

কেজানে কিসের দান কি বোল বলিলে কান 

অন্য হইলে আমি তালে জানি । 

যদ্দি পুন হেন বোল তবে পাবে প্রতিফল 

হাসি অনস্ত-পহ শুনি ॥ 
স্প্পাপ পপপািপসপশ শাটার পিপিপি পিপিপি পি আপি ক্যাপ 

১। অন্য লোকে বলিলে ্ ষি উত্তর দিতে হয়, তাহা! বুঝিভাম । 
৯ তত 
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ধরাড়ী--দশকুছী। 

চিকুরে চোরায়সি চামর কাতি। 

দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি ॥ 

এ গজ-গামিনী তু বড়ি সিয়ান। 

বলে ছলে বাচবি গিরিধর-দান১ ॥ 

অধরে চোরায়সি স্থুরঙ্গ পডারং । 

বরণে চোরায়সি কুস্কুম ভার ॥ 

কনক কলসে দউ রস ভরি তাই । 

হৃদয়ে চোরায়সি আচরে বঝাঁপাই ॥ 

তে অতি মন্থর গমন সঞ্চার । 

কোন তেজব তোছে বিনহি বিচার ॥ 

তি পিস পিপিপি শি পেশি শি তে পপ স্পা শিস সি শশী শি সিল 

১। দান দিবাঁর ভয়ে তুমি শুক্ষোপযোগী সমস্ত দ্রব্য নুকাইয়া 
লইয়া ষাইতেছ। চাঁমর, মুক্তা, প্রবাল কুষ্কুম, রসপুর্ণ স্বর্ণ কলসী 

প্রভৃতি গৌপন কষ্ধিয়া লইয়! চলিয়াছ! ইহাদের জন্য পৃথক দান 
দিতে ভইবে। 

২। স্রন্দর বর্ণযুক্ত গুবাঁল। 
৩৭ সেই জন্যই ধীরে ধীরে চলিতেছ-_দাঁনীকে ফাঁকি দিবে 

বলিয়া । 
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স্থবল লেহ তুন্ছু গোরস দান। 

রাই করহ অব কুঞ্ধে পয়ান১ ॥ 

যাহা বৈঠত মনমথ মহারাজ | 

গোবিন্দদীস কহে পড়ল অকাজ 

সুহিনী--বিষমপঞ্চম তাল । 

হেমঘট পাইয়া পাথারেং। 

চোরার মন সাত পাঁচ করে 1 

তুমি ইহায় পুছহ বড়াই । 
কিবা! ধন মাগয়ে কানাই ॥ 

তুমি কি না জান বনমালী । 

রাখালে কি ভজে চন্দ্রাবলী ॥ 
শ -িশ -াশ্পিশী ২ শশীশিশিশাটা পাতি শালি শি পিট 

51 কুগ্জে অর্থাৎ রাজার দরবারে চল। 
১ বাথা 
বি ৯ 1 পাঠাস্তর। 

২। ব্রহ্মবৈবর্ভ পুরাণে রাধার এক নাম চন্ত্রাবলী দেখা 

যায় । 

শ্রীকুষ্ণকীর্তনে আছে £-- 

তোর নাম চন্দ্রাবলী মোর নাম বনমালী 

তোর মোর শোভএ মীলনে। 
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মাকড়ের হাতে নারিকল। 

খেতে সাধ ভাঙ্গিতে নাহি বল১ ॥ 

ফণির মাথাতে মণি জ্বলে । 

নিতে সাধ ধরিতে নাহি বলে ॥ 

বড় কহে বান্থলির বরে। 

বাঙন হইয়া কি টাদ ধরিতে পারে ॥ 

নৃহই--দশকুশী। 

এই ত বুন্দাবন পথে । 

নিতি নিতি করি গতায়াতে ॥ 
পেপপপাশপাপপপা্াপপ্পীাসশশী পাপী পিল শশা পিপিপি 

১। টি কলিটি কেবল পদরত্বাকর পুথিতে পাওয়। যায়৷ 

তুলনা করুন £-_ 
আঁন্ষীকে বল টকৈলে' তোর নাহি কিছু ফল। 

মাকড়ের হাতে যেন ঝুনা-নারিকল ॥-_ 
চত্তীদাসের শ্রুষ্ণকীর্ভন। 

২। এই কলিটার স্থলে শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকট 
প্রাপ্ত পুথিতে আছে £ 

সাঁপের মাথায় মণি জলে । 
বড়, কহে বাঁশুলির বলে ॥ 

অপর এক পুঁথিতে আছে ঃ-- 
গোবিন্দদাসের ধন্দ। 

নড়ির বিহিন যেন অন্ধ ॥ 
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হাতে করি লইয়ে যাই সোশ!। 
তুমি কে না বলে কোন জনা ॥ 
তুমি দেখি পুছহ বড়াই। 

কিসের দান চাহেন কানাই ॥ 
সঙ্গে যজ্ঞ১ ঘ্বৃতের পমার। 

তাহে ফেনে এতেক জঞ্জাল ॥ 

তুমিত বরজ যুবরাজ । 
তুমি কেনে করিবে অকাজ ॥ 

দূর কর হাস পরিহাস । 

কহতহি গোবিন্দ দাস ॥ 

ধানশী-_ মধ্যম দশকুশী। 

গরবহি জুন্দরী চলল আনপথ 
নাগর পন্থ আগোর। 

কহতহি বাত, দান দেহ মঝু হাত, 

আন ছলে কাচলি তোড় ॥ 

_১।  সবে__পাঁঠান্তর। যজ্ঞ" পাঁঠ অধিকতর সঙ্গত, এইজস্ত 
হে আজ গোপ-যুবতীরা যজ্ঞের জন্য ঘ্বৃত লইয়া াইতেছে । 

৩২১ পৃষ্ঠী দেখুন। 
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অপরূপ প্রেম তরঙ্গ ৷ 

দ1ন-কেলি-রস, কলিত মহোৎসব, 

বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ১ ॥ প্র॥ 

অলপ পাটল ভেল থির দৃগঞ্চল 
তহি জলকণ পরকাশ। 

ধুনাইত ভ্রধনু পুলকে পূরল তনু 
অলখিত আনন্দ হাস ॥ 

এছন হেরি চকিত পুন তৈখন 

বাহুড়ল পদ দুই চারি 

রাধামাধব দুলুকর পদতলে 

রাধামোহন বলিহারি ॥ 

শ্নম্বীল্প উত্তিকি। 

বরাড়ী-মধাম একতাঁল!। 

ওহে কানাই 

ভালাই লইয়া! যাও গোঠে হে। 

তোমার যে রীত-নীত দেখিতে লাগয়ে ভীত 
কতই কতই মনে উঠে হে ॥ 

১। “কিলকিঞ্িত” ভাবের ব্যাথ্য। পুর্বে দেওয়া হইয়াছে__ 
২৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 

২ হিন্দীশব্ধ » মঙগল। 

চি 



৩৩৮ শ্রীপদা মুৃতমাধুরী 

তুমি ত রাজার পো৷ ধনে কেনে এত মো১ 

বিভ1 দিতে বলো তোমা তাতে হে। 

বাডন হইয়া কেন ঘনাইয়। ঘনাইয়। আইস 

টাদ কি নাগাল পাবে হাতে হে ॥ 

শুনেছি লোকের ঠাই ঘোষের সোয়াস্ত নাই 
ব্রজপুরে বধূ না মিলিল হে। 

বসন চুরির কথা শুনি সবে পাইল ব্যথা 

তেই কন্তা তোমারে না দিল হে ॥ 

সে দুখে দুখিত হইয়া! বেড়াও রমণী চাইয়। 

গো-ধন চরাবার ছল করি হে। 

আমরা যেমন হই তোমার অবেস্ভ নাই 

এখানে না লাগে ভারি ভুরি হে ॥ 

( তোমার ) 

কুটিল নয়ান শরে জগত মোহিত করে 
তারে কিছু মোরা না ডরাই | 

রাধার চরণ বলে সব আছে করশলে 

দ্বিজ মাধবে জান নাই হে ॥ 

১) মোহ, লোভ | 
২। নন্দঘোষের 

৩। -অকিদিত 



দানলীল। 

শ্রীরাগ - জপতাল । 

এই মনে বনে, দানী হইয়াছ, 
ছুইতে রাধার অঙ্গ । 

রাখাল হইয়া, রাজকুমারী সনে, 

কিসের রভস রঙ্গ ॥ 

এমন আচর, নাতি কর ডর, 

ঘনাইয়। আসিছ কাছে। 

গ্ুরুবর আগে করিব গোচর 

তখন জানিবে পাছে ॥ 

আরে ও-দানি আরে ও-রাখাল 

তুমি রাধার মহিম। নাহি জান। 

মদনমোহন যার, পদ-লোভে লোভি, 

তুমি তারে কেমন হেন মান) ॥ 

ওহে কানাই ছুঁইও না হে। 

ওই খানে থাক ছুইয়োনা হে ॥ 

ছুঁয়োনা ছু'য়োন। নিলাজ কানাই 
আমরা পরের নারী । 

পর পুরুষের পবন পরশে 
সচেলে সিনান করি ॥ 

22 পলাশী তঁশাতি শি শিপ শিপ 

১। কলিটি পদকল্পতরুতে নাই , বোধ তয় তৃকগান। 



৩৪০ শ্রীপদ। ম্বৃতমাধুরী 

গিরি গিয়া যদি গৌরী আরাধহ 
পান কর কনক ধূমে১। 

কামনা সাগরে কামনা করহ 

বেণী বদরিকাশ্রমে ॥ 

স্থরয উপরাগে সহস্র সুন্দরী 

ব্রাহ্মণে করাহ সাথং। 

তভু হয় নহে তোমার শকতি 

রাই অঙ্গে দিতে হাত ॥ 
০ ০ পাদ এ পাপী শিশীসী পাপী ২ পাশা পাশাপাশি িশিকি্াশাশাপাশা টিসি শশিীপিশ পিপি শশা শি নি 

১। পাহাড়ে গিয়। যদি তি সন্ন্যাসীদের মত কঠে।র তপস্তা কর! 
রাধামোহন ঠাঁকুর পদাম্ৃত-সমুত্রের টীকাঁয় “কনক-ধূমপাঁন' অর্থে 

লিখিয়াছেন_-অতি কঠোর তগন্তাবিশেষ। এই তপস্তায় অধোমুখ 
হইয়া অগ্রিকুণ্ডের অত সন্নিহিত স্থবর্ণবর্ণ ধুমপান করিয়া অভীষ্ট 
কামনা! করিতে হয় । 

২। স্ধ্য-গ্রহণের সময় ব্রাঙ্ণকে দাঁন করিলে অশেষ পুণা- 

সঞ্চয় হয়। এই সময়ে মুদি রান্ধণকে বিবাহার্থে কোন সুন্রা 
কন্তা দান কর! যায়, তাহা হইলে সহম্র গুণ ফল হয়। কিন্তু 
এরূপ সহশ্র সুন্দরী দান করিলেও তুমি শ্রারাধার অঙ্গে হস্তার্পণ 
করিবার যোগ্যতা লাভ করিবে না। 

৩। পদরত্বাকরে নিয়লিখিত অতিরিক্ত কলি দৃষ্ট হয় ২- 
গাএর মলা যদি তুলিয়া! ফেলাই 

সে হয় কাচা সোণা। 

মুখের ঘাম যদ মুছিয়। ফেলাই 
সে হয় চান্দের কোণা ॥ 



পিপাসা শা 

দানলীল। ৩৪১ 

গোবিন্দদাসের বচন মানহ 

না কর এমন ঢল । 

যোই নাগরী ও-রসে আগোরি 

করহ তাকর সঙ্গ ॥ 

উীক্ুন্মেও উক্ভি। 

করুণ বরাঁড়ী_ মধ্যম একতালা। 

তোহারি হৃদয় বেণী বদরিকা শ্রম 

উন্নত কুচ গিরি যোড১। 

সুন্দর বদন-ছবি, কনক ধূম পিবি, 
ততহি তপত জীউ মোরং ॥ 

স্বাু গন্ধ নাই তোমার কথায় 
“মুচি মুচকি হাঁস। 

এরূপ দেখিয়া আপনা চাঠিতে 
ছি ছি লাজ পাহি বাস॥ 

১। বেণী-বদরিকা শ্রমে ছুইটী পর্বত আছে, সুতরাং তোমার 
হৃদয়ই সেই তীর্থ। 

২। 'অগ্রিকুণ্ডের ধূম সেবন করিয়া কঠোর তপস্যা! করিতে 
বলিতেছ? কিন্তু তোমাঁর কনক বর্ণ মুখচ্ছবি পাঁন করায় সেই ফলই 
হইতেছে । কারণ তোঁমাকে দেখিয়! আমার জীবন দারুণ প্রেমা- 
নলে জলিতেছে। 



৩৪২ শ্ীপদাম্থৃতমাধুরী 

সুন্দরী তোহারি চরণ-যুগ ছোড়ি। 
গৌরী আরাধনে, কাহা চলি যাঁওব, 

তুহু তিরিথময়ী গোরী১ ॥ প্রু॥ 

সিন্দুর সুন্দর স্থগমদে পরশল 
এই স্ুরয-গ্রহ জানিং। 

তুয়া পদ নখ দ্বিজ- রাজহি সৌপল 
স্বন্দরী সহজ্র পরাণী ॥ 

কাম-সাগরে হাম সহজই নিমগন 

কাম পুরবি তুছু রাই । 
শ্যামর বোলি অব, চরণে না ঠেলবি, 

গোবিন্দদাস মুখ চাই ॥ 

১। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, সুন্দরী ! যে সকল তীর্থে যাইবার 
কথা বপিলে, সেই সকল তীর্থই তোমাতে বিদ্যমান ; অতএব 
তোমার যুগল চরণ ছাড়িয়া! আঁর কোথায় যাইব? 

২। তোমাতেই স্থযাশ্গ্রহণ দেধিতেছি, কেন ন। তোমার 
কপালের সিন্দুর বিন্দুতে মবগমদবিন্দু স্পর্শনে মনে হইতেছে যেন 
গ্রহণ লাগিখাছে। 

৩। ব্রাঙ্দণকে সুন্দরী দান করিবার কথা বলিতেছ ? তোমার 
প্দনখরূপ দ্বিজরাজ (চ'৫, পক্ষান্তরে দ্িজশ্রেষ্ঠ ) আমার সহন্্ পরাণী 
অথাৎ আমার সহন্ম জন্মের স শর প্রাণ উৎসর্গ করিলাম । 

৪ | তোমারি কামনা-সাগরে আমি সর্বদাই নিমগ্ন রহিয়াছি, 
আব কোন কামনা-সাগরে যাইব? 



১। 

দানলীল। 

মায়র--তেওট | 

সখিগণ সমুখহি, কাতর কানু যব, 

স্ববিনয় করলহি দিঠে । 

তব তছু অভিমত করইতে কোই সখি 

গোপতে বচন কহ মিঠে ॥ 

স্ন্দরী অলখিতে হও তিরোধান । 

গিরিবর কুন - কুটির অতি গুপতে 

যাই রাখহ নিজ মান ॥ গ্রু॥ 

ইহ অতি চপল- চরিতবর গিরিধর 

কিয়ে জানি করু বিপরীত । 

শুনি ইহ স্ুবচন ভীততি জনু জন১ 

রাই করল সোই নীত॥ 

বুঝি পুন নাগর সব গুণ আগর 

অলখিতে তহি উপনীত । 

রাধামোহন দেখি স্ুনাগরী 

আনন্দে নিগমন চীত ॥ 
০০০০ ২ 

ভীত জনের হায় 

৩৪৩ 



৩৪৪ 

3 অস্ফুট ধ্বনি। 

২। মণিত বলিত 

শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

বালাধানশী- জপতাঁল। 

পরশহি গদগদ নহি নহি বোল। 

তন্গু তনু পুলকিত আনন্দ হিলোল ॥ 

কো করু অন্মভব দুছ'ক বিলাস। 

এক মুখে সিতকার১ এক মুখে হাস ॥ 

নিমিলিত নয়ন নয়ন করু থির | 
মণি-তরলিতং মণি মঞ্থুমপ্তীর ॥ 

নাগর দেয়ল ঘন রস দান । 

রাধামোহন পু অমিয় সিনান ॥ 

ন্নিশ্লেচ্গম্ন 

জীরাগ-_ছুঠুকী। 

শুন সুন্দর শ্টাম ব্রজবিহারি | 

হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হেরি ॥ 

গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গ ভূষ। | 

রাধাকাস্ত নিতীন্ত তব ভরসা ॥ 

ঠ মণিত রা 845 



দানলীলা ৩৪৫ 

সম শৈল কুল মান দূরে করি। 
তব চরণে শরণাগত কিশোরি ॥ 

( আমি ) কুরূপিনি গুণহিনি গোপ নারী । 

(তুমি) জগরঞ্জন মোহন বংশীধ।রি ॥ 

(আমি ) কুলটা কলঙ্কিনি সৌভা গ্যহিনী | 

( তুমি) রস পণ্ডিত রসিক চুড়ামণি ॥ 
গোবিন্দ দাস কহে শুন শ্যামরায়। 

তোমা বিনে মোর মনে আন নাহি ভাষ ॥ 

আকুষ্জের উক্তি । 

» শ্রীরাগ -জপতাঁল। 

শুন কমলিনী বহুদিন হইতে । 

হিয়াতে সাধায় মোর চরণ সেবিতে ॥ 

দাস করি লেহ মোরে ও রাঙ্গ। চরণে । 

সখির সমাজে মোর রহুক ঘোষণে ॥ 

একদিঠে চাহে ধনি বধু যুখ পানে । 
কত শত ধারা বহে ও ছুই নয়ানে ॥ 



৩৪৬ _.. শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

চিত পুতলী ধনি ধুলায় লোটায়। 
হেরি মুরছিত ভেল বিদগধ রায় ॥ 

চৌদিকে সখিগণ করে হায় ভায়। 

কোন সখি কহে অব কি করি উপায় ॥ 

কান্দিয়া ললিতা কহে উঠ প্রাণ রাই । 

সহচরীগণ তবে শ্যামেরে জাগাই ॥ 

_ সখিগণ যুগতি করিল অনুপাম । 

ছুহাকার শ্রবণে কহয়ে দু নাম ॥ 

বহুক্ষণে শ্রবণে পৈঠল সোই বোল । 

আখি মিলে দু'জন উঠল তন্ু মোড় ॥ 

অচেতন ছিল দৌতে সচেতন ভেল। 

সহচরীগণ-মন দুখ দরে গেল ॥ 

বসিল নিকুগ্ত বনে রাই বাম পাশ। 
ছুঁলু কূপ নিরখই গোবিন্দ দাস ॥ 

শ্রীরাগ--জপতাল। 

শুনলো সুন্দরী, প্পেমের অগোরি, 

ভুয়া অনুরাগে মরি । 

তোমার লাগিয়া, সকল ছাড়িয়া, 

আইলু গোকুল পুরী ॥ 



দানলীল! ৩৪৭ 

তোমার কারণে, ফিরি বনে বনে, 

ধেন্ু রাখিবার ছলে । 

ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, লাগি ন। পাইয়া, 

এসে বসি তরু তলে১ ॥ 

রাই আমি সে তোমার দানী। 

সকল ছাড়িয়া, বিদীর লইয়ীছি, 

তোমার মহিমা শুনি ॥ প্র ॥ 

হেম বরণ, মণি অভরণ, 

সদাই নয়নে দেখি। 

পাসরিতে নারি, ভিয়া মাঝে ভরি, 

পালটিতে নারি আখি ॥ 

তুমি সে পরাণ- সরবস ধন. 
এ দুই নয়নের তারা । 

এত কলাবতি, গোকুলে বসতি, 

কাকু নহে হতেন ধার ॥ 

কিজানি কি গুণে, হিয়ার মাঝারে, 

পশিয়া করহ বাস। 
অপরুপ নহে, এমত সহজে, 

কহয়ে এ বংশী দাস ॥ 

১। ছলে বমি তরুতলে-__পাঠাস্তর ৷ 
*  গ্রেই কলিগুলি পদকল্পতরুতে নাই। 



৩৪৮ শীপদামতমাধুরী 

শ্রীরাগ__-জপতাল। 

নাগরের বাণী, শুনি বিনোদিনি, 

প্রেমে ছল ছল আখি। 

তোমার দুখেতে, সদাই ছুখিত, 
তোমার সুখেতে স্থখী ॥ 

শুনহে নাগর, দয়ার সাগর 

দয়া না ছাড়িহ তুমি। 

সকল ছাড়িয়া, তোমার লাগিয়া 

দধির পসারিনি আমি ॥ 

শ্রীরাগ মিশ্র আশাঁবরী-_ছুঠুকী । 

কিছু বলো না, কিছু কয়ো না, 

কথ। শুনি ফাটে মোর বুক। 
তোমা না দেখিলে প্রাণ, সদ করে আনচান, 

দেখিলে সে জিয়ে টাদ মুখ ॥ 
তুমি জল আমি মীন, আমি দেহ তুমি প্রাণ, 

ভুমি চন্দ্র আমি যেন নিশি । 

কিজানি কি হেন কেনে, আধ তিল তোমা বিনে, 

আপন ভূসম সম বাসি ॥ 



দানলীলা ৩৪৯ 

সরল সারিক1 হাম, পর্জর তোমার প্রেম, 

তাহে বন্দী হইয়ে আছি হরি। 

তোমার বিয়োগে হাম, সদাই বিয়োগী হে 

তেঞ্» আমি ঘুতের পশারী ॥ 

দাড়ায়ে পথের মাঝে, তিলাঞ্লি দিলু লাজে, 

তুয়! গুণে বাজায্য। নিশান। 

হোর দেখ ওহে শ্যাম, ছুই বাহুতে তোমার নাম, 

দাগিয়। রেখেছি নিজ প্রাণ ॥ 

ধৈরজ ধরিতে নারি, এক নিবেদন করি, 

না হই মোর বধের বধি। 

বশী বদনে কয়, একথা অন্যথা নয়, 

এক জীউ দুই কৈল বিধি ॥ 

ভূপালী- ঝুজ ঝুটিতাল। 

রাধা মাধৰ নীপ মূলে হো । 

কেলি কলারস দান ছলে হো ॥ 

দূরে গেও সখিগণ সহিতে বড়াই। 

নিভৃত নীপ মূলে লুঠই রাই ॥ 



৩৫০ শ্রপদাম্ৃতমাধুরী 

দোহে দোহা! হেরইতে ছুহ' ভেল ভোর। 

চাদ মিলল জনু ভুখিল চকোর ॥* 

দুজন হৃদয়ে মদন পরকাশ। 

সখিগণ হেরি ছুহে বাঢল উল্লাস ॥ 

ভুজে ভূজে বেড়ি দুহার নয়ানে নয়াম১।, 

কমলে মধুপ যেন হইল মিলন ॥ 

োহার অধর-মধু দু করু পান। 
নিজ অঙ্গে দিল রাই ঘন রস দান ॥ 

মীলল দুজন পুরল আশ । 
আনন্দে সেবই গোবিন্দ দাস ॥ 

জীম্মুলাল্র, ্গানতনীল? 

আগোৌরচন্দ্র | 

তুড়ি-বড়রূপক। 

আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল। 
নদীয়ার মাঝে গোরা দান সিরজিল ॥ 

* পদকল্পতরুতে 'ঘই কলিটি নাঁই। 

১। বয়ানে বয়ানে--পাঠাস্তর। |) পরের কলিতে “মিলনে, 

আছে। 



দানলীলা ৩৫১ 

কি রসের দান চাহে গোর! দ্বিজমণি । 

বেত্র দিয়)ত্াগুলিয়। রাখয়ে তরুণী ॥ 
দান দেহ দান দেহ বলি গোরা ডাকে । 

নগরের॥নাগরী সব পড়িল বিপাকে ॥ 

কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান। 

সে ভাব পড়িল মনে বাস্থঘোবে গান ॥ 

কৌ-ললিতমিশ্র ধাঁনশ!- ছোট ঢঠকী। 

কান্ুক গোঠ গমনে ধনি রাই । 

বিরহে বেয়াকুল থীর না পাই ॥ 

সখিগণ কহে ইহ বিরহে বিভোর | 

কৈছে শমলব আজ নন্দকিশোর ॥ 

হৃদয়ক তাপ তব মিটব হামার । 
,গোগণে কানন ভেল বিথার ॥ 

গোপ সখাগণ তাহে অপার । 

আজুকি করব হাঁম মিলন বিচার ॥ 

কৈছনে যাওব ইহুদিন মাঝ | 
যদ্ুনন্দন তুয়া সঙ্গহি সাজ ॥ 



৩৫২ 

নী ডি 

ং 

শ্রীপদাস্বতমাধূরী 

মিশ্র শ্রীসারজ--ডাশপাহিড়া । 

খেল! রসে ছিল কাঁনাই ভীদামের সনে । 

হেন কালে ব্রাধারে পড়িয়া গেল মনে ॥ 

আপনার ধেনুগণ সজিগণে দিয়া । .. 
রাধা বলি বাজায় বাশী ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥ 
রাধা বলি কানাই পুরিল মোহন বাঁশী ।১ 
শ্রীরবাধিকার কানে তাহা গ্রবেশিল আসি ॥ 
শুনি ধ্বনি সুবদন্ী অথির হইয়া । 

বন্ধুরে আপন দিয় মিলিব যাইয়া ॥ 
রায় শেখরে কহে এই কথা বটে । 

চল সভে যাই আমরা যমুনার তটে ॥ 

মাযুর-_তেওট । 

মোহন মুরলী রবে, আকুল হইয়া সভে, 

আর চিত ধরণে না যায়। 

চল চল বড়ি মাই, মথুরার বিকে যাই, 
দান ছলে ভেটিব কানাই ॥ 

চলু বুষ ভান্ু-নন্দিনী | 
আনন্দে আকুল চিত, অঙ্গ ভেল পুলকিত, 

শুনিয় গোবিন্দ পথে দানী ॥ঞ্র॥ 



দ্াবলীলা ৩৫৩ 

স্বর্ণের ভাগ ভলি, সত দধি ছেনা পুরি, 

সারি সারি পসরা উপর । 

তাহাতে উড়নি ডালি, বিচিত্র নেতের ফালি, 

দাসী শিরে করে ঝলমল ॥ 

নিতন্য গুরুয়াভরে, পাখানি টলমল করে, 

যেন ময় মত্ত করিণী। 

লোটন লোটায় পিঠে, কাচলি লুকায় মুঠে, 

তাহে শোভে বিচিত্র কিন্বিনী ॥ 

মুখে চুয়াইছে ঘাম, যেন মুকুতার দাম, 

হেন বুঝি কুমুদের সখা । 

শীতল তরুর ছয়, ... বুহিয়া রহিয়া বায়, 

যমুনা কিনারে দিল দেখ। ॥ 

নাগর আছিল! কতি, দেখিয়া দে কুলবতী, 

দান ছলে আগোরল আসি। 

দাস জগন্নাথে কয়, মুখ নিরখিয়া রয়, 

যেমন চকোরে মিলে শশা ॥ 

২৩ 



৩৫৪ ্রীপদাস্থতমাধুরী 
| শ্রীরাগ- মধ্যম দশকুশী। 

দানী দেখি কাপিছে শরীর । 

মে। যদি জানিতাম পাছে, এ পথে কণ্টক আছে, 

তবে ঘরের না হইতাম বাহির ॥ গ্রু ॥ 

ঘরে হইতে বাড়াইতে, ও চাল ঠেকিল মাথে, 

ইাছি দিঠি পড়ি গেল বাধ] । 
হরিণী পলাইয়। যাইতে, ঠেকিল ব্যাধের হাতে, 

এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা ॥ 
বিষম দানির দায়, এক লয় আর চাষ, 

না পাইলে করয়ে বিবাদ । 
দান নিবার বেলে নেয়, বাদ দিবার বেলে দেয়, 

একি কলঙ্কের পরিবাদ ॥ 
মনি অভরণ ছিল, ডরে ডরে সব দিল, 

তবু দানি না দেয় ছাড়িয়] । 
মো! হইলাম সোণার গাছ, দানি ত না ছাড়ে পাছ, 

ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া ॥ 

ঘরে বৈরি ননদিনী, পথে বৈরি মহাদানী, 
দেহের বৈরি হইল যৌবন। 

হেন মনে উঠে ভাব, যমুনায় দিয়ে ঝাঁপ, 
ন। রাখিব এ ছার জীবন ॥ 



দানলীলা ৩৫৫ 

অবল। বলিয়। গায়, বলে হাত দিতে চায়, 

পসারিয়া আইসে দুই বাহু। 

জ্ঞানদাসেতে কর, মোর মনে হেন লয়, 

টাদে যেন গরাসগ্ে রাছু ॥ 

জয়জয়স্তিমিশ্র সারঙ্গ--নন্দন তাঁল। 

(দানি বলে) কোথা যাও গোয়ালিনি কোথা তোমার ঘর 
কিসের পসরা দাসীর মাথার উপর ॥ 

(ধনি বলে) দধি দুগ্ধ ঘ্ৃত ঘোলে পসর। আমার । 

কে তুমি তোমার বোলে ওলাব পণার ॥ 
(দানি বলে) ঘাটের ঘাটিয়াল আমি পথের মহাদানী | 

আজি দ্রান দ্রিতে হবে শুন বিনোদিনী ॥ 

নিতি নিতি যাঁও রাই মথুরা নগরে । 
ঘ্ুত দধি দুগ্ধ ঘোলে সাজাইয়া পসারে ॥ 
আমি পথে মহাদানি বিদিত সংসারে । 

কার বোলে কোন ছলে যাও অবিচারে ॥ 

দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে। 

একপণ অধিক কাহন প্রতি ঘটে ॥ 



৬ শ্ীপদাম্তৃতমাধুরী 
| চিরদিন আছে দান সমুখে আমারি । 

(তোমার) অন্ধ্র বহুমূল্য ধন আর নীল সাড়ী ॥ 
সিথার সিন্দুর দ্রান কহনে না যায়। 

, নয়নে কাজর রেখে ধরণী বিকায় ॥ 

কি বলিবে বল রাই ন1 সহে বিয়াজ। 

তুমি ধনি আমি দানী ইথে কিবা লাজ । 
ইফত চাহনি হাসি আধ আধ কথা। 

জ্ানদাষ কহে দ্বানি বিষম বিধাতা ॥ 

শ্ীবরাড়ি--মধ্যম একতালা। 

হেদে হে নন্দের সত কে তোমায় করিন্দে মহাদানী । 

দণ্ডে কাঠ নানা কাচ, বা ছাড় রয়ণী পাছ, 

বুঝাইলে না বুঝ হিত বাণী ॥ গ্ু | 
শুনিয়াছি শিশুরা, পুতন। বধষেছ হেলে, 

তৃণাব্ততর লষ্জেছে গরাণ। 

এখনি নন্দের বাড়ি, দেখিয়াছি খড়াগড়ি, 
এখনি জাধিতত আইলে দান ॥ 

পাস সপ 

১। দণ্ডে দণ্ডে নানা! রূপ বেশ ধারণ কর চতুর অভিনেতার 
মতো। 



দামলীলা 

কাড়ি নিধ পীতধড়া, আওলাইয়া ফেলিখ চুষ্ঠা, 
বাশীটী ভাসাইয়ী দিব জলে । 

কুবোল বলিধা যদি, মাথায় ঢাঁলিধ ঈষি, 
বসিতে না দিব তরু তলে ॥ 

মোহন টাতুরী করি, বাশীতে সন্ধান পুরি, 
বুকে হানি মনমথ বাণ। 

রমণী মশুলী করি, আভরণ লইব কাড়ি, 
ভালমতে পাধাইৰ দান ॥ 

বীখাল বব্ধর জাতি, ধেনু রাখে দ্িবারাতি, 

মহিষ শোধন বস লইয়া । 

কুলবধু সনে হাল, ইথে নাহি লাজ বাস, 
এখনি কংসেরে দিব কৈয়া ॥ 

স্রহই ছেটি দশকুশী। 

কি বলিলে শুধামুখি, আমি মাঠে ধেনু রাখি, 

পুরুষে সকলি শোভা! পায়। 

রাজার নন্দিনী হইয়ে, দধির পসরা লয়ে, 
মাঠে হাটে কে ধেয়ে ধেড়ায় ॥ 

৩৫৭ 
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পল্প গন্ধ উড়ে গায়, মধু লোভে অলি ধায়, 
অপরুপ শোভা আহিরিণী ॥ 

দেখিতে টাদের সাধ, কোটী কাম উনমাদ, 
নিরপম অমিয় নিছনি ॥ 

তোমার নিজ পতি যে, কেমনে ধরেছে দে, 
তোমারে পাঠাইয়৷ দিয়া হাটে। 

এমন রূপসী যদি, মোরে মিলা ইত বিধি, 
বসাইয়া রাখিতাম সোণার খাটে ॥ 

কানু কহে শুন রাই, যে পুরুষের ধন নাই, 
ধন ধন্ম সকলি কপালে । 

যছুনাথ কহে এবে,  ছুরে বিকে কেনে যাবে, 
বিকি কিনি কর তরুতলে ॥| 

শ্রীরাগ মিশ্র মাুর__তেওট। 

না যাইও না যাইও রাই বৈস তরু মূলে। 
আসিতে পাইয়াছ বেথা! চরণ যুগলে ॥ 
মণি মুকুতার দামে অঙ্গ ঝলমলি । 
ব্রজের বিষম চোর লইবে সকলি ॥ 
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টাঁচর কেশের বেণী ছুলিছে কোমরে । 

ফণীর ভরমে বেণী গিলিবে ময়ুরে ॥ 

নীল উড্নির মাঝে মুখ শোভা করে । 

সোণার কমল বলি দংশিবে ভ্রমরে ॥ 

করি কুস্ত দস্ত জিনি কুস্ত কুচ গিরি। 

গজের ভরমে পাছে পরশে কেশরী ॥ 

খঞ্জন গঞ্জন আখি অগ্তন ভাল শোভে। 

বিধিবেক ব্যাধ হেম হরিণির লোভে ॥ 

সিন্দুরের বিন্দু ভালে ভানুর উদয় 

রবি শশি বলি মুখ রানু গরাসয় ॥ 

নলিনি দলন রাই তব মুখ করে। 

ভ্রমর ছাঁড়িবে কেনে রস নাহি পিলে ॥ 

তড়িত জড়িত বসন ঘন উড়ে । 

পাইলে ইন্দ্রের বাণ পাছে জনি পড়ে ॥ 

ংশী বদনে কহে কহিলে সে ভাল। 

বিদগধ বট তুমি তাহ। জানা গেল ॥ 
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ধামশী মিশ্র বরাড়ি-- ছোট একতাঁল! । 

ওহে নাগর ঘনাইয়া ঘনহিয়! আইস কাছে। 

সোণার বরণ মোর, দেখিয়া! হইয়া ভোর, 
ভরমে পরশ কর পাছে ॥ঞ্॥ 

আমরা ত কুলবতী, তুমিত রাখাল জাতি, 
কি কহিতে কিব। কহ বাণী। 

বাঙনেতে চাদ যেন, ধরিতে করয়ে মন, 

সেই দেখি তোমার কাহিনী ॥ 

সঘনে ঢুলাও মাথা, শুনিয়া না শুন কথা, 
পসারি আনিছ দুটি বাহু । 

ন। বুঝিয়া কর বল, পাইব! ভার প্রতিফল, 
তখন কথ। না শুনিবে কেছু ॥ 

(তখন) শুনিয়া কহয়ে দানী, শুন শুন বিনোদিনী, 

না পারিবে আমারে বঞ্চিতে। 

বিকি না ছাড়িবা তুমি, আমিত পথের দানি, 

নিতুই ঠেকিবা মোর হাতে ॥ 

বরাড়ি শ্রীরাগ মিশ্র আশাবরী _শশিশেখর তাল। 

:) ওহে নাগর কেমনে তোমার সনে পিরিতি করিব । 

পসোণার বরণ, তনুখানি মোর, 

ছুঁইলে বদল পাছে হব ॥ ফ্রু॥ 
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তোমার গলায়, গষ্1 মালা গাছি, 

আমার গলার গজমোতি । 

নিকভিয়া বনের কুলে,  চুড়াটি বান্ধিয়াছ, 

মযুরের পুচ্ছ তার সাথি ॥ 

মণি মুকুতার, নাছি অত্তরণ, 

সাজনি বনের ফুলে। 

চুড়াটি বেট়িয়া, ভ্রমর! গুগ্তরে, 

ভাহে কি রমণী ভুলে ॥ 

কিজানি ফি কোরে, রাখালে ভূলাইয়া, 

আইলে কোন ধনে থুএা। 

আমরা রাখাল ন্‌ই, চতুরি সমাজে রই, 

ভুলাইবা কি বোল বলিয়া ॥ 

অরণ্য ভিতরে, পাইয়া অবল। 

বিধাদ না কর কাল! । 

শী দাসে কল, ভাল না হইবে, 

আমর! কুলের বালা ॥ 
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বরাড়ি--মধ্যম একতাঁলা। 

ওহে কানাই এ বুদ্ধি শিখিলা কার ঠাঞ্চি। 

পরের রমণী দেখি, সঘনে ফিরাও আখি, 

দুজনার হাতে ঠেক নাই ॥ প্র ॥ 

আন্কার বরণ কাল গা, ভুমেতে না পড়ে পা, 

কি গরবে ঘন ঘন হাস। 

বনে বনে চরাও গাই, আপনাকে চিন নাই, 

হায় ছি ছি লাজ নাহি বাস ॥ 

পেঁচ রাখি পর ধড়া, টেড়া, করি বান্ধ চূড়া, 

কানে গোজো বনফুল ডাল । 

ডিগর১ লইয়া সাথি, বনে ফির নানা ভাতি, 

বেচাইবে ব্রজরাজের পাল ॥ 

বনে আছে ফুলগুলা, তাহা তুলি পর মালা, 

গায়ে সদ। রাঙ্গামাটি মাথি । 

এত বেশ ভুষায় কিব।, পরনারী ভুলাইব' 

ংশী দাসের মনে দেয় সাখি ॥ 

১। শঠ, ডাঙ্গপিটে। 

সপ সপ পাপা সসপপাপপাপিসপ্পাগাপাসপী পপি শিশির পিপি 



কুমেও উত্ভিি। 

মাবুর-_ মধ্যম দশকুশী। 

কি লাগিয়া আইলে দূরদেশে। 

তোমার সহজ রূপ, কাম হেরি কান্দেছে,। 

ভুবন ভূলল ওন বেশে ॥ ্র॥ 

আইস বৈস মোর কাছে, রৌদ্রে মিলাও পাচ্ছে, 

বসনে করিয়ে মন্দ বায়। 

এ দুখানি রাঙ্গা পায়, কেমনে হাটিছ তায়, 

দেখিয়া হালিছে১ মোর গায় ॥ 

কেমন তোমারু গুরুজ ন, কি সাধে সাধিল ধন২, 

কেনে বিকে পাঠাইল তোমা । 

তোর নিজ পতি যে, কেমনে বীচিবে সে, 

পাঠাইয়া চিতে দিয়ে ক্ষেমাত ॥ 

১। কাপিতেছে। 

২। অর্থের জন্ত এত সাধ কেন? 

৩। চিতে ক্ষম! দিয় অর্থাৎ ব্যাকুলতাঁকে দমন করিয়া । 
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হাসি হাসি মোড় মুখ, বসনে ঝাঁপিছ বুক, 
দেখিয়া হইলু' বড় ছুখি। 

জ্ঞানদাসেতে কয়, পসারি যে জন হয়, 

রসাল বচনে করে বিকি ১ ॥ 

বরাড়ি--দশকুশী । 

_জেদে লো বিনোদিনি এ পথে কেমতে যাবে তুমি। 
শীতল কদম্য তলে, বৈসহ আমার বোলে, 

সকলি কিনিয়া নিব আমি ॥ প্র ॥ 

এ ভর হুফর বেলা, তাতিল পথের ধুলা, 

কমল জিনিয়া পদ তোবি। + 

রৌব্রে ঘামিছে মুখ, দেখি লাগে বড় দুখ, 
আম ভরে 'মআউলাইল কবরী ॥ 

অমুল্য রতন সাথে, গোডারের ভয় পথে, 

লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া । £ 
তোমার লাগিয়া আমি, এই পথে মহ দানী, 

তিল আধ ন! দেডঙ ছ'ড়িয়। ॥ 
শপিসপিসপিপপশীত স্পিন পপ পাশপাশি পপ সস পপ পপ 

১। যে প্রকৃত বিক্রেতা হয়, সে মিষ্ট ভাষণের খারা তাহার 

পণ্যহব্য গছীয়ি। 

লী পদ পপ পিপল পাতা শপ পপিপশাাপিপতিল 
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মণুরা অনেরু পথ, তেজ অন্য মন্বোরথ, 

মোর কাছে বৈস বিনোদিনী । 

বংশী বদনে কয়, এই সে উচিত হয়, 

শ্যাম সঙ্গে কর বিকি কিনি ॥ 

বরাড়ি--একতালা । 

মোহন বিজন বনে, দুর গেল সখিগণে, 

একল। রছিল ধনি রাই । 

দুটি আখি ছল ছল, চরণ কমল তল, 

কানু আসি পড়িল লোটাই ॥ 

জনম সফল ভেল মোর । 

তোমা হ্কেনণগণনিধি, পথে আনি দিল বিধি, 

আনন্দের কি কহব ওর ॥ প্র ॥ 

রবির কিরণ পাছে, টাদ মুখ ঘামিয়াছে, 

মুখর মঞ্জীর ছুটি পায় । 

হিয়ার উপরে রাখি, জুড়াও যে গোর আখি, 

চন্দন চচ্চিত করি গায় ॥ 
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এতেক মিনতি করি, রাইয়ের করেতে ধরি, 

বসায়ল নিজ পীতবাসে । 

নির্জন নিকুপ্ত বনে, . মিলল দোহার সনে, 

মনে মনে হাসে বংশী দাসে ॥ 

ঝুমর-_ঝুজ্ম,টি তাঁল। 

রাধা মাধব নীপ মূলে । 

কেলি কলা-রস-দান ছলে ॥৷ 

দু দোই! দরশই নয়ন বিভঙ্গ । 

পুলকে পুরল তস্ু জর জর অঙ্গ ॥ 

দুরে গেল সখিগণ সহিতে বড়াই । 

নিভৃত নীপ মুলে লুঠই রাই ॥ 

হুল দোই। হেরইতে দুন্ ভেল ভোর 

চাদ মিলল জন্ু লুবধ চকোর ॥ 

দুহছুজন হুদয় মদন পরকাশ। 

সখিগণে হেরি দূরে বাঢল উল্লান ॥ 
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পুনশ্চ চ্গাননজীললা । 

তুড়ি-_মধ্যম একতাল। । 

পৌঙরি পুরুব লীলা! ত্রিভঙ্গ হইয়া । 
মোহন মুরলী গোরা অরে লইয়। ॥ 
মুরলীর রন্ধে ফুক দ্িল গোরার্টাদ্র। 

অঙ্গুলী বানাইয়। করে স্তললিত গান ॥ 

নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত । 

স্থরধুনি তীরে তরু লতা পুলকিত ॥ 

ভুবন মোহন গোর! যুরলীর স্বরে । 

বাস্থদেব ঘোষে ইথে কি বলিতে পারে ॥ 

শ্রীরাগ মিশ্র মল্লার-_-নন্দন তাল। 

কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চস্বরে | 
দধি ছুগ্ধ ঘৃত ঘোল মথুরায় বেচিবারে ॥ 
সাজাইয়৷ পসরা রাই দিল দাসীর মাথে। 
চলিল! মথুরাঁয় বিকে১ রঙ্গিয়া বড়াই সাথে ॥ 

শে সপ শেপ | টি সী সপ পাপা পা পপ 

১। বিক্রয়ে। 



পথে যাইতে কছে কখ। কানু পরসঙ্গ । 

প্রেমে গরগর চিত পুলকিত অঙ্গ ॥ 
নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে। 

চঞ্চল হরিণী যেন দীগ নেহারে। 
হোর কি দেখিয়ে বড়াই কদন্বের তলে । 
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধরে ॥ 

উহার উপরে শোৌভে নব ইন্দ্র ধনু । 

বড়াই বলে চিন না নন্দের বেট। কানু । 

মথুরায় বিকে যাইতে আর পথ নাই। 

পাতিয়। মঙ্গল ঘট বস্যাছে কানাই। 
বাস্থদেব ঘোষ কহে দধির পসারিনি। 

পাতিয়। মঙ্গল ঘট বসিয়াছে দানী ॥ 

ফ্ীবরাড়ি-মধাম একতাল।। 

এমনে কেমনে যাব পথে শ্যাম দানী। 

আপনা খাইয়া কেনে, আইলাম তোমার সনে, 
জাতি জীবনে টানাটানি ॥ 



দানলীল! ৩৬৯ 

ঘর হইতে বারাইতে, ॥ কত না বিপদ পথে, 
-. সাপিনি টা গেল বামে । 

০ রি র্‌ ..এ 

বব যুনতী, 
কি করিলে কিবা হয় জানি ॥ 

হাতে বাঁশী মুখে হাসি, পথের নিকটে বসি, 
আখিঠারে ত্রিভবন ভূলে । 

ডারি দিব ছেন! দধি, পসর! পরশে যদি, 
ঝণপ দিব যমুনার জলে ॥ 

মনে না করিহ ভয়, গোরসের দানী নয় 

শুন“শুন রাই বিনোদিনী ॥ 
হরেকৃষ্ণ দাসে বলে, ঝাট আইস তরুতলে, 

আনন্দে করহ বিকিকিনি ॥ 

শীরাগমিশ্র পটমঞ্জরী--ছোট উাশপাহিড়া। 

কপট দানের ছলে বসিয়া রৈয়াছে। 

এ পথে কেমনে যাব দানী ছোয় পাছে ॥ 

২৪ 



৩৭০ শ্ীপদাযৃতমাধুরী 

এমন হইবে বল্যা আমিত ন1 জানি । 

মথুরার বিকে যাইতে শ্যাম মহাদানী ॥ 

বিকি শিখাইব বল্য! লইয়। আইলে সাথে । 

আনিয়া সপিয়। দিছ রাখালের হাতে ॥ 

স্বংনীবদনে কহে শুন ধনি বাই । 

দ্রান সাধে ফিরে পথে রসিক কানাই ॥ 

মালসী-_-তেওট । 

আইস বৈস তরুতলে শশীমুখী রাই । 
তোমার বদন শোৌভাঁর বলিহারি যাই ॥ 

টর ঢর কষিল কাঞ্চন তনু গোরী । 

ধরণী পড়িছে নব যৌবন-হিলোরি১ ॥ 

বদন শরদ স্থধানিধি অকলঙ্ক । 

মনমথ-মথন অলপ দিঠি বন্ধ ॥ 

আলো রাই কি বলিব আর । 

ভুবনে দিবার নাই তুলনা তোমার ॥ ঞ ॥ 
কুটিল কুন্তল বেড়ি কুস্থমের জাদ। 

স্থরঙ্গ সিন্চুর সি'থে বড় পরমাদ ॥ 
াপিশীপ্পপিপ পিপিপি পিসী দাশ শীট শর 4 পেপে সপ পপ 

১। নব যৌবনের তরঙ্গ । 



দীনলীল! ৬. 

উন্নত উরজ কিবা কনক মহেশ | 

মুঠে ধরয়ে কিবা খীন মাঝাদেশ ॥ 

2৮ ০ মথুরার দিকে । 

বিষম রাজার ভয়ে ঠেকিবা বিপাকে ॥ 

দিনকর-কিরণে মলিন মুখখানি । 

হেরিয়া হেরিয়া মোর বিকল পরাণী ॥ 

বসিয়া তরুর হায় করহ বিশ্রাম । 

আম জল বিন্দু যেন মুকুতার দাম ॥ 

বংশীবদনে কহে শুনহে নাগর । 

বুঝিলাম" বট তুমি রসের সাগর ॥ 

জয়জয়স্তী--দুঠৃকী। 

স্বন্দরী শুনিয়া না শুন মোর বাণী । 

না জান কানাই পথে আছে মহ। দানী ॥ 

সিথার সিন্দুর তোমার নয়নের কাজর । 

ছুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর ॥ 



তত ভ্পদাম্বতমাধুরী 

হৃদয়ে কাচলি গলে গজমোতিহার | 
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া! বিচার ॥ 

করের কঙ্কন আর কটিতে কিস্কিণি। 

ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী ॥ 

রঙ্গণ আলতা পায়ে রতন নুপুর । ৰ 

আট লক্ষ দান মাগে দাশীর ঠাকুর ॥ 
এই সব দান বুঝি দেহ দানীরাজে । 

আমি নিব দন তোমার সঙ্গিনী সমাজে ॥ 

জ্ানদাস কহে তুমি ছাড় টাটপন1। 

তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোন জন ॥ 

শ্রীবাঁগ--জপতাল। 

শুন শুন শুন, স্বজন কানাই 

তুমি সে নূতন দানী। 

বিকি কিনির দান গোবরস মানিয়ে, 

বেশের দান কভু নাহি শুনি ॥ 

সিথার সিন্দুর, নয়ান কাজর 
রঙ্গণ আলতা পায়। 

( একি ) বিকিকিনির ধন, নারীর যৌবন. 
ইথে কার কিবা দায় ॥ 



দানলীলা ৩৭৩ 

নিত রঙ্গ শাড়ি 
রি চাদ, করে নাহি গা | 

গা বলিতে না জানি, 

রং চী ইন বা কাঁজে। 
কহে, কেমনে জানিব, 

পরের মনের কাজে ॥ 

বরাড়ি--মধ্যম একতাল। 

হেদেহে নিলাজ কানাই না কর এতেক চাতুরালি। 
যে না জানে মানুষতা তার আগে কহ কথা, 

মোর আগে বেকত সকলি ॥ প্র ॥ 

বেড়াইল৷ গোরু লইয়া, সে লাজ ফেলিলা ধুইয়া, 
এবে হইলে দানী মহাশয় | 

কদন্ধ তলায় থান, রাজপথ কর মানা, 

দিনে দিনে বাড়িল্‌ বিষয় ॥ 



৩৭৪ শ্রীপদাস্বৃতমাধুরী 

আধার বরণ কাল গ।, ভূমেতে না পড়ে পা, 

কুলবধূ সনে পরিহাস । 

এরূপ নিরখি, ৯. আপনাকে যাও 
আই আই লাজ নাহি বাস॥ . 

মা তোমার যশোদা, . তার নাহি কথ 
নন্দঘোষ অকলঙ্ক নিধি 

জনমিয়া তীর বংশে, কাজ করজিনি কংসে, 
এ বুদ্ধি তোমারে দিল বিধি ॥ 

একই নগরে ঘর, দেখাশুনা! আটপর 

তিল আধ নাহি আখি লাজ । 

রার শেখরে কয়, রাজারে না৷ করে ভয়, 

এ দেশে বসতি কিবা কাজ ॥ 

শ্রীবাগ-- জপতাল। 

কহ লন লন, জটিলার বনু, 

ভোমারে সভাই জানে। 

কহিতে কহিতে, আনেক কহিছ, 

এত না গরব কেনে ॥ 



দানলীলা! ৩৭৫ 

পসরা লইয়া, যাইছ চলিয়া, 

টি) 9৮17 রী এ 

(টি, রি ৬ হু আয ৮ "শি 

15 ৮: সী. রর ও 

এ রি 4 রি ৪ ্ 

০, মরার ১: শর টং 
বিলি শব ৮ 
০ 
১১ রঙ 

টি গ চা 

ঠা রি ১ তি, & ১০ দুল ১৪ ডঃ ঠ্‌ ন্‌ 
রি ও রি রা হা দিতি হন বি নিব 0 

বুঝ দান নিব, তবে যাইতে দিব, 
আমি ডরাঁইব কাকে ॥ 

অমূল্য রতন, করিরা গোপন, 

রেখেছ হিয়ার মাঝে । 

নিজ ভাল চাহ, খসাইয়। দেখাহ 

ইথে কি আমার লাজে ॥ 
এত কহি হরি, দুবাছু পসারি, 

রহে পথ আগুলিয়া । 

জ্ঞানদ!স কয, কিবা কর ভয়, 

যাহ হাত ঠেল। দিয়। ॥ 

ধানশী-জপতাল। 

পথ ছাড় ওহে কানাই কিবা রঙ্গ কর। 

যার বাতাস নিতে ন। পাও তার করে ধর ॥ 



১১৭৬ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

এখনি মরণ হউক এ ছিল কপালে । 

বুষভানু-স্থতা তনু ছুঁইল রাখালে ॥ 

একে সে তোমারে আীলবাসে কংসাস্থর ।. 

এবৌল শুনিলে হৈবে ঘেশ হইতে দূর ॥ ওঃ 
কে তোমারে বিষয় দিলে ফেল দেখি পাটা) 
তুমিও নতুন দানি আমরা নহি টুটা॥ 
থাকিব! খাইব। যদি যমুনার পানি । 

গোপীগণে না রাখিহ না হইও দানী ১ ॥ 

তিরোথাধানশী-মধ্যম একতাল!। 

বিনোদিনি মো বড় উদার দানী । 

সকল ছাড়িয়া, দানি হইয়ীছি, 

তোমার মহিম। শুনি ॥ প্র ॥ 
খপ্জন নয়ন, অগ্ুনে রঞ্জিত 

তাহে কটাক্ষের বাণ। 

নাসিক। উপরে, অমূল্য মুকুতা, 
উহার অধিক দান ॥ 

পারা সা পা পপ পাপা পপর ৯০ 

১। না ছুইও গোপিকার অঙ্গ ন হইও দানী-_পাঠাস্তর। 



দানলীলা ৩৭৭ 

অলকা! উপরে, কুটিল কবরি, 

দুর 8, রর রেখা | 
জিনি মুখ খানি, 

য়ন বলেখা। ॥ 

এ . স্থমের শিখর, 

তাহে মুকুতার হারে । 

রতন অধিক, উউনাকিরিনী। 

কি ধন লইছ কোরে ॥ 
চরণ উপরে, 

কনক নূপুর, 

চলিতে করয়ে ধ্বনি । 

ক করি আগসার, 
্রবোধ করহ দানী ॥ 

বংশী বনে, কহল যতনে, 

শুনহ রাজার ঝি। 

উচিত কহিতে, মনে মন্দ ভাব, 

আঁচলে ঝাঁপিলা কি ॥ 
রঃ স্পেস

 পট পপ আল পপ ক লা 7 শী 

১। ্পর্শণি নিক্সিত দর্পণ অপেক্সাও , সুনার র মুখখানি। | 



৩৭৮ শ্রীপদামুতমাধুরী 

গৌরী--ড 1সপাহিড়া। 

ঘামিয়াছে টাদ্ মুখ খানি'। .. 

দে দে পসরা আনি, যার লাগি বিকি কিনি 

সেই খাক খীর স্বর ননী ॥ 

এত কহি কৃষ্ণ মুখে, ননী দিল মহানুখে 

সখি দিল! রাধার বদনে। 

ভোজন হইল সায়, আচমন কইল তায়, 

প্রসাদ লইল জনে জনে ॥ 

আর আমি ফিরিয়া ঘরে, যাবনাক একবারে, 

অঙ্গের অভরণ নে গো খুলে । 

( আমায় ) 

সাজায়ে দে শ্যামদাসী, যাহ? আমি ভালবাসি, 

রহি গেলাম এই তরুমূলে ॥ 

ঘরে গিয়ে ইহাই বোলো, দ্রান ঘাটে রাই বিকাইল 

যাহার রাধা হইল তাহার । 

রাধ। নাম ধরি যেন, তিলাঞ্জলি দেয় মেন, 

স্থশীতল জল যমুন।র ॥ 



দানলীল। ". ৩৭৯ 

এত কহি মহা স্থখে, দু হেরে দুছ মুখে, 
খের গায়র মাঝে ভাসে। 

ইউ রনি ভুরি, হেরিয়। নয়ন ভরি, 
গুপংগ।য় বৃন্দাবন দাসে ॥ 

নু নু ঝুমর। 

ধা মাধব নীপ-মূলে। 
কেলি-কলা-রস দান ছলে ॥ 

স্নাম্নতন গক্গান্্ ন্ৌক্গাহিলাত্ন 

তদুচিত শ্াগৌরচন্দ্র ৷ 

তুড়ি-_-বড় রূপক তাল। 

না জানিয়ে গোরাটাদের কোন ভাব মনে। 

স্থরধূর্ন তীরে গেল! সহচর সনে ॥ 
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়।। 

নৌকায় চড়িল৷ গৌর প্রেমাবেশ হৈয়। ॥ 

আপনে কাশুারি হইয়া বায় নৌকাখানি । 

ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সবে পানি ॥ 



৩৮০ ্রীপদামৃতমাধুরী 

পারিষ্দগণ সভে হরি হরি বলে। 

পুরুব সউরি কেহো ভাসে প্রেম জলে ॥ 

গদাধর মুখ হেরি মৃদু সু হাসে । 

বান্থুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে ॥ 

তুড়ি মিশ্র গৌরী-_ তেওট। 

গুরুজন বচনহি, গোপ-যুবতীগণ, 

লেই যজ্ঞ ঘ্ৃত থোর। 

রাইক সঙ্গে, চলু নব নাঁগরী, 

পন্থহি ভাবে বিভোর ॥ 

কৈছনে হেরব, নাগর-শেখর, 

কৈছে মনোরথ পুর । 

এঁছন গোব্দ্ধন, বনে আয়ল, 

জানল নাগর শুর ॥ 

মানস সুরধুনী, দ্ুকুল পাঁথার হেরি, 

কৈছে হোয়ব ইহ পার। 

প্রাবিট সময়ে, গগনে ঘন গরজই, 

ৃ্‌ খরতর পবন সঞ্চার ॥ 



নৌকাবিলাস ৩৮১ 

দুরহি মেহারত, শ্যাম স্ৃধাকর, 

তরণী লেই মিলু ঠাম। 
হেরি উলসিত মতি, সবনু কলাবতী, 

জ্ঞান কহে (গোপার ) পুরল কাম চি পি 

স্ুরট মল্লার_-মধ্যম ছুঠুকী। 

বড়াই হোর দেখ নূপ চেয়ে । 

কোথা হোতে আসি, দিল দরশন, 

বিনোদ বরণ নেয়ে ॥ 

একি ঘাটের নেয়ে ॥ প্র ॥ 

রজত কাঞ্চনে, না” খানি সাজান, 

বাজত কিস্কিনী জাল। 

চাঁপিয়াছে তাতে, শোভে রাঙগ। হাতে, 

মণি বাধা কেরোয়াল ॥ 

রজতের ফালি, শিরে ঝলমলি, 
কদন্ব-মঞ্জরী কানে। 

জঠর পাঁটেতে, বাশীটি গুজেছে, 

শোভে নান। অভরণে ॥ 



৩৮২ শীপদাসম্থতমাধুরী 

হাসিয়া হাসিয়া, গীত আলাপিয়া, 
ঘুরাইছে রাঙ্গা আখি। 

চাপাইয়। নায়, নাজানি কি চায়, 
চঞ্চল উহারে দেখি ॥ 

আমরা কতিও. সের যোগানি, 

বুকে না হেলিও কেনু। 

ওতান্দাসে কয়, শশী ষোলকলা, 

পেলে কি ছাড়িবে রা ॥ 

মল্লার মিশ্র গৌরী- মধ্যম একতালা। 

ওহে নবীন নেয়ে হে তরণী আনহ ঝাট ঘাটে । 

আমরা হইব পার, বেতন দেয়ব সার, 

ঘর যাওয়ার বেল! সব টুটে ॥ 

গোপিনী পঞ্চম স্বরে, ডাক দেই ধীবরে, 
বলে নৌকা আন ঝাট ঘাটে। 

গগনে উঠিল মেঘ, পবনে করিছে বেগ, 
নৌকাখানি আন ঝাট ঘাটে ॥ 



নৌকাবিলাস ৩৮৩ 

কৃষ্ণের উক্তি 

গৌরী- উ!শপাডিড়া । 

ওহে তোমরা কে ভে চন্দ্রবদনী ধনি-দে১ 

সুন্দর বদনী ধনি, পপ্চম ভাষণি, 

প্ত 

নবীন যৌবনী তোমরা কেহে ॥ 

তোমরা ভাকিছ সুখে, তরণি পড়েছে পাকে, 

আপনা সামালি তবে যাই হে। 

ওহে চক্দরবদনী ধান দে ভে ॥ 

নাবিক রতন মণি, তরণী নিকটে আনি, 

চড় সভে পার করি আমি হে। 

শুনি স্ুবদ্দনী ধনি, হরিষে ভরল তনি, 

তরণিতে চড়ি সখি মেলি হে ॥ 

নৌতুন নাবিক কান, নাহি জানে সন্ধান, 

বেগে বাহি লেয়ল তরণী। 

টুটি তরণি হেরি, কাপে সব স্থকুমারি, 

ভ্ঞানদাস সিঞ্চয়ে পানি ॥ 

১1 ধন্য যাহার দেহ? 

পা শিপ পাপা পাপে পপ স্পা পা পাপ পাপা পপ 



৩৮৪ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

ভখটিয়ারী--ধাঁমালি তাল । 

মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল, 

দুকুলে বাহিয়া যায় ঢেউ । 

গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাঁড়িল বেগ, 

তরণী রাখিতে নাহি কেউ ॥ 

দেখ সখি নবীন কাণ্ারী শ্যামরায় | 

কখন না জানে কান, বাহিবার সন্ধান, 

জানিয়। চড়িনু কেন নায় ॥ ক্॥ 

নায়্যার নাহিক ভয়, হাসিয়া কথাটি কর, 

কুটিল নয়নে চাহে মোরে । 

ভয়েতে কীপিছে দে, এ জাল। সহিবে কে, 

কাণ্ডারি ধরিতে চায় কোরে ॥ 

অকাজে দ্রিবস গেল, নৌকা! নাহি পার হইল, 

পরাণ হইল পরমাদ। 

জ্ভতানদাস কহে সখি,  থির হইয়া থাক দেখি, 

এখন না ভাবিহ বিষাদ ॥ 



নৌকাবিলাস 

বরাড়ি_মধ্যম একতালা । 

ভুবন মোহন শ্যামচন্দ্র | 

ভানু-স্থতা পানে চার হাসি হাসি কথা কয়, 
শুন শুন যুবতীর বৃন্দ ॥ প্র ॥ 

জলের ঘুরণি বড়, তরণী আমার দড়, 
অন্পম গজ কত নর নারী। 

দেবতা গন্ধর্বব যত, পার করি শত শত, 
যুবতী যৌবন ইথে ভারি ॥ 

উমড়িয়! শ্যাম মেঘে, ঘিরি নিল।চারিদিগে, 
পবনে কাপয়ে সব তনু । 

ঘন উদছলিছে জল, নৌকা করে টলমল, 
তরুণী তরণী ভার দুনু ॥ 

আমার বচন ধর হাতে কেরোয়াল কর, 

বসন ভূষন ভ'র ছাড় । 
নাবিকের বেতন দাও, সঘনে তরণী বাও, 

নহে সবে গোবিন্দ সঙর ॥ 

শুনি সহুবদনি কর, আগে পার করি দাও, 

পাছে দিব যে হয়ে উচিতে। 

শ্ভীনদাস কহে বাণি, আগে দিলে ভালে জানি, 

পাছে হয় হিতে বিপরীতে ॥ 
২৫ 



৩৮৬ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

শ্রীরাগ মিশ্র মল্লার-ছুঠুকী। 

কান্থুর বচন শুনি, হাঁসি কহে বিনোদিনী 

ও চন্দ্রবদনী ধনি রাই। 

ঢুলাইয়া ঢুলাইয়া মাথা কহিতেছ নানা কথা 

গরবে কি দেখ দেখ নাই ॥ 

আই আই লাজে মরি দেখি তোমার ভাঙ্গ। তরি 

ভয়ে মরি মাঝে ডুবি পাছে । 

চড়িয়ে তোমার নায় মনে কত ভয় হয় 

না জানি কপালে কিবা আছে ॥ 

শুন শুন নাবিক কানাই। 

দিবানিশি বনে থাক কান্ঠের কিবা পাও ছুখ 

কত স্থখে ভগ্ন তরী বাই ॥ প্র ॥ 

বেড়ীইতে গোরু লইয়া সে লাজ ফেলিলে ধুইয়া, 

ঘাটে এসে হইলে কাণগ্ডারী। 

কুলবধু পথে দেখি নার ফিরাইতে আখি 
যদুনাথ দেখি লাজে মরি ॥ 



নৌকাবিলাস 

বাল! ধানশী--জপতাল। 

স্থন্দরী সব শুন আমর বচন । 

কহিবার যোগ্য নহে ইহা কদাচন ॥ 
আমার নৌকার এক দোষ আছে ভারি | 
এক হাত নাহি চলে না গাইলে সারি ॥ 
অতএব কিছু গান কর যদি তোরা । 
তবেই পারিয়ে তরি চালাইতে মোরা ॥ 

আরাধ! কহেন একি লাজ হায় হায়। 

পরনারী পুরুষ আগে কি গীত গায় ॥ 
বরঞ্চ নদীতে ডুবি পরাণ তেজিব। 
পুরুষের আগে গীত গাইতে নারিব ॥ 
শ্ীকৃষ্ত কহেন শুন ওহে বিশাখ। ললিতে। 

বুঝাহ আপন প্রিয় সথিরে উচিতে ॥ 
তুচ্ছ লাজ লাগি কেনে সবে ক্রেশ পাও । 
একবার গান করি পারে চলি যাও ॥ 

ললিত কহেন রাধে প্রাণ বড় ধন। 

প্রাণ লাগি করে সবে অকাধ্য করণ.॥ 

অতএব গান কর মিলিয়া সকলে । 

একবার গাও গীত যাহে তরি চলে ॥ 



৩৮৮ শ্রীপদা ম্ৃতমাধুরী 

তবে তার! কৃষ্ণস্বখ হইবে জানিয়৷ । 
গান আরস্তিল বন্ত্রে বদন ঝাপিয়। ॥। 

ছুঠুকী 

মধুস্থাদন হে জয় দেবপতে । 

বিপদে পরিপিড়ীত লোকগতে ॥ 

তব নাম স্থমঙ্গল গান করি । 

অতি ঘোর ভবাম্বুধি-বারি তরি ॥ 
স্রগভীর নদী সলিলে পড়িয়ে । 

তব নাম জপি ভকতি করিয়ে ॥ 

করুণাময় চাহি কপার মনে । 

কর পার ন্দীজল ভক্তজনে ॥ 

তব নামে কসঙ্ক কেন ঘটে । 

রদ্ুনন্দন তোটক ছন্দ রটে ॥ 

মলার-_ বিষম দশকুশী । 

চিকণ শ্যামল দ্ূপ নবঘন ঘট! । 

তরশী বাহিয়া যায় কি না অঙ্গের ছটা ॥ 

ছুকুল করিল আলো নাবিকের রূপে । 
জগজন মন ভূলে দেখিয়। স্বরূপে ॥ 



নৌকাবিলাস ৩৮৬ 

গলে গুপ্জা বনমালা শিরে শিখিপাখা । 

দেখি মেনে জাতি কুল নাহি গেল রাখা ॥ 

ঠেকিলু নেয়ের হাতে কি করি উপায়। 
বজর পড়িল সখি কুলের মাথায় ॥ 

মুচকি হাসিয়। নেইয়া যার পানে চায় । 
যাঁচিথা যৌবন দিতে সেইজন ধায় ॥ 
বংশীব্দনে কহে থির কর হিয়া। 

তোমর। এমন হইলে না বাহিত নেইয়। ॥ 

জন্ন-জয়ন্তী মিশ মল্লার-_-তেওট। 

ও নায়্যা তে এখন লইয়া চল পাঁর। 

পরিল তোমর্বর আশা কি আর বিচার ॥ 

অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে । 

এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে ॥ 

'নায়্যা হইয়। চুড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে। 
ইথে কি গরব কর কুলবধূ সাথে ॥ 
পারে নাও নতুন নায়্যা না কর বেয়াজ। 

ভগ্গানদাস কহে নার্যা বড় রসরাজ ॥ 



১৯০ প্রীপদামুতমাধুরী 

স্রূুট মল্লার__-ডাশপাহিড। | 

সথি এ দেখ তরণী বাহিয়া যায় শাম । 

চূড়ায় ময়ূরের পুচ্ছ, মল্লিকা মালতি গুচ্ছ, 

অলক! মিলিত তছু ঠাম ॥ 
তিলক ঝলমল করে, মকর কুণ্ডল দোলে 

মুতুভাব হাল অন্ুপাম। 

আকর্ণ নয়ন বাণ, বামিনি মরমে হান 

স্ববলন বানু স্তঠাম ॥ 

অধরে মুরলী ধরি, কক্ষে কেরোয়াল করি, 
উরে মণি বনি বনমাল। 

কটিতে কিন্িনী বেড়া, শোভা করে পীতধড়া, 

অআণচর ছুলিছে পদ ঠাম ॥ 

চরণে চরণ থুইয়া, ললিত ত্রিভঙ্গ হইয়া, 
নেহারই রাই বয়ান। 

নবীন গোপিনি-সারি, হাতে কেরোয়াল করি, 

তরণী বাওই অবিরাম ॥ 

ঝমকি ঝমকি, পড়িছে কেরোয়াল 

রঙ্গিনিগণ চারু কঙ্কণ বাজ। 

পছুমিনী সোই সোই পঞ্চম গায়ত 

শেখর বড় কবিরাজ ॥ 



নোৌকাবিলাস গু৯১ 

তুক--তেওট! 

ও নবীন নেয়ে হে তরণী লইয়! চল ঘাটে । 
বিলম্ব না কর নেয়ে রবি গেল পাটে ॥ 

বরাডি-মধ্যম একতালা । 

শুন বিনোদিনি ধনি, আমার কাণ্ডারি তুমি 
তোমার কাগ্ডারি কহ কারে। 

তুয়। অনুরাগে প্রেম- সমুদ্রে ডুবেছি আমি 
আমারে তুলিয়া কর পারে ॥ 

যোগি ভোগি নাপিতানি, তোমার লাগিয়া দানি 

ওঝা হইলাম তোমার কারণে । 

তুয়া অনুরাগে মোরে,  লৈয়! ফিরে ঘরে ঘরে 
তুয়া লাগি করিলু' দোকানে ॥ 

রাখাল হইয়া বনে সদ। ফিরি ধেনু সনে 

তুর়া লাগি বনে বনচারি। 

তোমার পিরিতি পাইয়া এ ভাঙ্গা তরণী লইয়া 

তুয়া লাগি হইন্পু' কাণ্ডারী॥ 
না বোল কুবোল ধনি রমণির শিরোমণি 

তুয়। প্রেমে কি না করি আমি । 

দাস জগন্নাথে কয় না ঠেলিহ রা পায় 

জাতি জীবন ধন তুমি ॥ 



৩৯২. ভ্রীপদাম্থতমা ধুরী 

ভাটিয়ারী -_-ধাঁমালি তাঁল। 

না বাও হে না বাও হে নবিন কাগ্ডারী। 

ঝলকে উঠিছে জল ভয়ে কীপ্যা মরি ॥ 

ত্বরায় তরণি লইয়। তীরে আইলে শ্যাম । 

সফল করিল বিধি পুরিল মনকাম ॥ 

নবনী মাখন ছেন! যে ছিল পসারে 

সকলি দিলেন শ্যাম নাগরের করে ॥ 

অগ্রলি অগ্তলি করি করিল! ভোজন । 

সভে মেলি চলিলেন আপন ভবন ॥ 

আইলে মন্দিরে রাই সখিগণ সঙ্গে । 

হরিষে বসিলা ধনি প্রেমের তরঙ্গে ॥ 

সেবা পর! সখি সভে করিলা সেবনে । 

আনন্দে মগন ভেল এ উদ্ধব ভনে ॥ 

ঝুমর 

নবরে নবরে নব দোহাকার প্রেম রে ॥ 



জীজ্মসুলশলল লৌক্গানিলাস 

ধানশী-বড় দশকুষী। 

আরে মোর গৌরাঙ্গ রার়। 

স্বরধুশি মাঝে যাইয়া, নবীন নাবিক হইয়া, 
সহচর মেলিয়। খেলায় ॥ 

প্রিয় গদাধর সঙ্গে, পুরুব রভস রঙ্গে 
নৌকায় বসিয়া করে কেলি। 

ডুবু ডুবু করে না, বহয়ে বিষম বা, 
দেখি হাসে গোরা বনমালি ॥ 

কেহ করে উতরোল, ঘন ঘন হরিবোল, 
দুকুলে নদিয়ার লোক দেখে। 

ভূবন যোহন নীয়্যা, দেখিয়া বিবশ হইয়।, 
যুবতী ভুলিল লাখে লাখে ॥ 

জগজন চিত চোর, গৌর সুন্দর মোর, 

যে করে তাহাই পরতেক । 

কহে দীন রামানন্দে, এহেন আনন্দ-কন্দে, 

বঞ্চিত রহিলু মুখ একও ॥ 
পপ পিসপপিশাশি োাশিশী শ শটি ি শশীশীশ্া্িপাশ্াপীশিপীটিীটা পেশি পিিশাপীটি শীশিশিশিছি ০ শা শীশীাশীাশা্ািিীশীীপশাতী। 

১। প্রত্যক্ষ ২। সকল আননোর মূল বা আকর। 

৩। আমি একাই এই আনন্দ-প্রশ্রবণ হইতে বঞ্চিত রহিলাম। 



শ্রীপদাম্থৃতমাধুরী 

শ্রীকৃষ্ণের অভিসার 

সারঙ্গ বাগ--তেওট । 

সখাগণ সঙ্গ, ছাড়ি নন্দ-নন্দন, 

চললহি নাগর-রাজ । 

ভাবিনি-মনোরথে, চলল বিপিন পথে, 

সাধিতে মনোরথ কাজ ॥ 

চতুর শিরোমণি কান। 

হেরি যমুনা জল, মনমথ উথলল, 

পূরল মুরলি নিশান ॥ প্র ॥ 

স্থজিল তরণীখানি, প্রবাল মুকুতা আনি, 

মাঝে মাঝে হিরার গাথনি। 

শিখিপুচ্ছ গুঞ্জাছড়া, রজত কাঞ্চনে মোড়া, 

কেরোয়ালে রজত কিন্কিনী ॥ 

তপন-তনয়া-নীরে, তরণী লইয়া ফিরে, 

বিদ্গধ নাগর-রাজ। 

গোবিন্দ দাস ভনে, কি আনন্দ হইল মনে, 

বুলু ঝুনু নুপুর বাজ ॥ 



নৌকাবিলাস ৩৯৫ 

সুহই-_-কাটা দশকুশী,। 

মুরলী অতি সুমধুর 'তান। 

দরপহি দার, শুগ্তরে নব পল্লব, 

যমুনা বহত উজান ॥ গ্রু 1 

ধ্বনি শুনি ধরণী, ধরণীধর পুলকিত, 

শিল গলি বহতহি নীর ॥ 

নীর তেজি মীনকুলে, উখাড়িয়া৷ পড়ত, 

কোই নাহি হোত থীর | 

বস তেজি দুপ্ধপানে, উদ্ধমুখে ধাঁয়ত, 

কানন তেজি মৃগী ধায়। | 

গোবিন্দ দাস ভনে, জগত ভুলল গানে, 

মধুর মুরলীর বালাই যাই ॥ 

শ্রারাধার অভিসার 

শ্রীবাগ - জপতাল ! 

কিবা সারি সারি, নব নব নারী, 
চলিয়া আইল পথে। 

যৌবনের ভরে, গমন মন্থর, 

পসরা দাসীর মাথে ॥ 



৩৯৬ শ্রীপদাস্থতমাধুরী 

অঙ্গ ঝলমলি, কিরণ উছলি, 

বসন ভেদিয়া ছট]1। 

জন্গু জলধর, রাক! সুধাকর, 

সহিতে বিজুরী ঘট ॥ 

রসের আবেশে, গমন মন্থর, 

হাসিতে বোলয়ে বোল । 

শুনলো আজুলি ১+ গরীব মোড়াইতে, 

শর্শভ-উতপল দোল ॥ 

তুক--ধড়াতাঁল 

কিবা যায় রে শ্যাম সোহাগিনি | 

ধনি ঠমকি ঠমকি চলনী, চরণে মণি মঞ্জীর বোলনি, 

পিঠপর বেণী দোলনী ॥ 

সাজায়ে পসরা, যাইতে মণুরা, 

যতেক গোপের নারী । 

চলিতে চলিতে, দেখে আচন্দিতে, 

প্রবল যমুনা বারি ॥ 
- পিট শশ শীশাশ্ীটিসিশ শশী ততীশ তি শীত পাস তি শশীস্পপশীপী শপ শপ পিপি 

১। সরল।। 



নৌকাবিলাস ৩৯৭ 

দেখিয়া! লাগিল ডর । 

দুকুল বাহিয়া, বারি যায় বয়ে, 

জল ঘোরে নিরস্তর ॥ 

কহে গোপ নারী, সে৩রঙ্গ হেরি, , 

পথে বিড়ন্বিল বিধি । 

যাইব কেমনে, বাড়িছে এখনে, 
প্রবল যমুনা নদী ॥ .. 

এক দিঠ করি, সব গোপ নারী, 
ডকুলে নেহারি রয়। 

আইল শ্রীহরি, হইয়। কাণ্ডারী, 
বলরাম দাসে কয়॥ 

স্থরট মল্লার__মধ্যম দুঠুকী। 

বড়াই এ কি ঘাটের নেয়ে। 

কোথা হইতে আসি, দিল দরশন, 

বিনোদ নাগর নেয়ে ॥৯ 

রজত কাঞ্চনে, না'খানি জড়িত, 

বাজিছে কিন্কিণী জাল। 

অপরূপ তাতে, শোভে রাঙ্গা হাতে, 

মণি বাধা কেরোয়াল ॥ 

* বিনোদ তরণী বেয়ে? 



1২০৯১৮ প্রীপদামৃতমাধুরী 

হাসিতে হাসিতে গীত আলাপিছে, 

ঢুলাইছে রাঙ্গা আখি । 

চাপাইয়া নায়, কিজানে কিচায়, 

চঞ্চল নয়ন দেখি ॥ 

রতনের ভালি, শিরে ঝলমলি, 

কদন্ব কুস্থম কানে । 

জঠর অঞ্চলে, বাশীটি গু'জেছে, 

শোৌভে নানা আভরণে ॥ 

আমর কহিব, কংসের যোগানি, 

বুকে না ভেলিও কে । 

জগন্নাথে কনে, শশী ষোৌলকলা,, 

পেলে কি ছাড়য়ে রাঁছ ॥ 

শ্রীরাগ »্জপতাল। 

আনন্দ হইল দেখি । 

হেদে হে কাণ্ডারি, এসে। ত্বরা করি, 

ডাকিতেছেন চন্দ্র মুখি ॥ 



নৌকাবিলাস 

কংসের যোগানি, হই শ্নেহে আমি, 
ত্বরায় করহ পার । 

যে হয় বেতন, লেত যে এখন, 

নিবেদিয়ে বার বার ॥ 

শুনি কহে হরি, ওহে গোপ নারী, 

ংসের যোগানি যদি । 

যমুনার তীরে, বলহ ফুকারে, 
তরাসে শুকাবে নদী ॥ 

এ তরঙ্গ হেরি না বাহিব তরী, 

আজ ন। যাইব পারে । 

ভরসা আমার, যদি কর সার, 

আজি ফিরে যাও ঘরে ॥ 

গেলে না হয়, তোমার হৃদয়, 

তবে কত দিবে বল। 

যে হয় সে হবে, যাই বোল তবে, 

হইয়া! রমণী দল ॥ 

মনের মতন, বেতন না পাই, 
তরি না খুলিব আমি । 

বলরাম দাস, করে অভিলাষ, 

বাসনা পুরাবে ভুমি ॥ 



৪০০ শ্রীপদাম্থৃতমাধুরী 

গৌরী- ড1সপাহিড়া। 

(তোমরা কে হে) খঞ্জন নয়নী। 

তোমরা ডাকিছ সুখে, তরণী পড়েছে পাকে, 

আগে আমি সামালি আপনি ॥ 

এহেন সুন্দর বেশে, যাবে তোমর। কোন দেশে, 
কহন। কহনা আগে শুনি। 

যে হ্বোই সে হোই মোরা, তরণী আনহ ত্বরা, 
কাজে কাজে জানিবে এখনি ॥ 

আমার শ্রন্দর না, বেব! আসি দেয় পা, 

হাসিয়া গণয়ে ষোল পণ। 

তোমার নিতম্ব কুচ, অতি গুরুতর উচ, 

একলার ভার দশজন ॥ 
লাখের পসর! তোর, নায়ে পার হবে মোর, 

ইহাতে পাহব আমি কি। 
বোল ফুরাইয়া চট, পিছে যেন না হয় কল (হ), 

এই জীবিকায় আমি জী॥ 
তুমি ত যুবতী মেয়ে, আমি ত যুবক নেয়ে, 

হাস পরিহাসে যায় দিন। 
ওকুলে মানুষ ডাকে, খেয়া যায় মিছ। কাজে, 

এতক্ষণে হইত খেয়া তিন ॥ 



নৌকাবিলাস ৪০১. 

যে হয় বেতন, দিব যে এখন, 

আগে দেহ পার করি। 

কিব। দিবে ধন, বলহ এখন, 

শুনহে গোপের নারী ॥ 

রাজার নন্দিনি, রাই বিনোদিনি, 

দিবে যে গলার হার । 

একে একে ভূষণ, দেহ গোপিগণ, 
তবে সে করিব পার ॥* 

শ্ীরবাগ--জপতাল 

কহিছে চিকণ কালা । 

বাস পরিহরি,  বৈসহ কিশোর, 

পাঁর.করি এই বেলা ॥ 
নীল বসন, কটিতে পরহ, 

দেখিয়ে কাপিছে গা । 

গমনে ডুবিবে না ॥ 
২ শা পি তশশিি পপি পা পাপ পি পিপ্পীপপিশপপী প ০পাশী 

্ * গানটিতে নাবিক ও সখীদের উক্ত ্রত্যক্ি আছে সহজেই 
বুঝিতে পারা*যায়। 

২৬ 



শ্রীপদামৃতমাধুরী 

কান্সুর বচন, শুনিয়ে তখন, 

কপটে কহিছে ধনি। 

তোমার অঙ্গের, চিকণ বরণ, 

কেমনে ছাপাবে তুমি ॥ 

শুনিয়া এ কথা, কহয়ে ললিতা, 

কেহ ন! করিও গোল । 

কালিয়া বরণ, ছাপাব এখন, 

ঢালি দিয়। ঘন ঘেোল ॥ 

শুনিয়। নাগর, হইয়া ফাপর, 

মধুর মধুর হাসে। 

কহে গুরুদাস, হৃদয়ে উল্লীস, 

স্বখের সাবররে ভাসে ॥ 

গৌরী__ডাশপাহিড়া ৷ 

বিনোদিনি শুন মোর বাণী। 

এস এস চট নায়ে যতেক রমণী ॥ 

শ্রীহরি বলিয়া রাধে চটিলেন নায়ে। 
আনন্দে আবৃল চিত দেখে শ্যামরায় ॥ 

তবে সব গোপিগণ নৌকায় চড়িল। 
কপট নাবিক-মনে বড় স্থখ হইল ॥ 



নৌকাবিলাস ৮৪৬৩ 

কানাই বলিল আজ কাণ্ডারী হইয়ে। 
তবে সব গোপিকারে বলেন হাসিয়ে ॥ 

শুন শুন গোপিগণ মোর ভাঙ্গা না। 

পসরা রাখিয়া তোরা কেরোয়াল বা ॥ 

রাই বলিলেন মোরা অবলার জাতি। 

কেরোয়াল বাহিতে নাহিক জানি ভাতি ॥ 

কানু কহে তোমরা ত কিছুই ন! জান । 
পরের পো খালি ভুলাইয়া আন ॥ 
শুন শুন গোয়ালিনী এ বোল নয়। 

অভ্যাস করিলে বিছ্য। সকলি হয় ॥ 

ছুই করেতে ধর কেরোয়ালখানি । 

টানিয়। আনহ সভে যমুনার পানি ॥ 

তবে সব গোপিগণ হইয়। একজুটি । 

সোনার কেরোয়াল দণ্ড ধরে মুটি মুটি ॥ 

জয়ঙ্য়স্তী-_দুঠ্কী ॥ 

ঝমকি ঝমকি, পড়িছে কেরোয়াল, 

ব্রজবধূ বায়ত রঙ্গে । 

শ্রীহরি কাণ্ডারী, ব্রজবধু ধ্রাড়ি, 

সারি গায় তার। রঙ্গে ॥ 



৪৪ শ্রীপদাস্ৃতমাধুরী 

স্বন্দরী নাগরী, বদন নেহারি, 

বারে বারে দেখে রঙে । 

যমুনা! নেহারে, আনন্দে উৎলে, 

বহিছে উজান তরঙ্গে ॥ 

দ্ুকুলের লোকে, দেখে মন-সুখে, 

আনন্দ-সায়রে ভাসে । 

কহে বংশী দাস, মনের উল্লাস, . 

রহি সখিগণ পাশে ॥ 

শ্রীরাগ-_জপতাল। 

রাই কানু যমুনার মাঝে । 

ফিরয়ে তরণী, জলের ঘুরনী, 

দূরে গেল কুল লাজে ॥ প্রু॥ 

কুস্তীর মকর, মীন উঠত, 

সঘনে বদন তুলি । 

হরিষে যমুনা, উথলে দ্বিগুণ, 

রাই কানু রূপে ভুলি ॥ 



নৌকাবিলাস ৪৬৫ 

-কহয়ে ললিতা, হৈয়া সচকিতা, 

শুনলো মুখর! বুড়ি । 

তোহারি কথায়, চড়ি ভাঙ্গা নায় 

পরাণ সহিতে মরি ॥ 

মুখরা কহয়ে, যে মাগে কাণ্ডারী, 

তাহাই করহ দান। 

এ ভাঙ্গা! তরণী, পার হবেখনি, 

কেন বা যাইবে প্রাণ ॥ 

এ সব বচন, শুনি কাগ্ারী, 

কহই ললিত। পাশে । 

তোমার সখির, পরশ মাগিয়ে, 

বংশী শুনিয়া ভাসে ॥ 

বরাঁড়ি--একতালা । 

খুন গে। বড়াই বুড়ি, তুমি ত নাটের গুরু 

আনিয় করিলে পরমাদ। 

মোর মনে যত ছিল সকলি বিফল হৈল 

দূরে গেল ঘর যাবার সাধ ॥ 



৪০৬ শীীপদাম্বতমাধুরী 

ছুকূলে বহিছে বায় কাপিছে রাধার গায় 

নন্দ-স্থৃত নবীন কাণ্ডারী । 

তরণী নবীন নয়, তর দিতে করি ভব 

ভাঙ্গা নায় বসিতে না৷ পারি ॥ 

হাসি কহে গোবিন্দাই, পার হবে ভয় নাই 
অশ্ব গজ কত করি পার। 

দেবতা গন্ধবর্ব কত পার হইছে শত শত 

যুবতী যৌবন কত ভার ॥ 
শুনি বিনোদিনী রাই নয়ন ইঙ্গিতে চাই 

কানু মন করিলেন চুরি। 

হাঁসি হাসি ধীরে ধীরে এ ভাঙ্গা! তরণী পরে 

আঁচলে ধরিল! যাই হরি ॥ 

সখিগণ দেখি রঙ্গ, আন ছলে দেই ভঙ্গ 
রাই রহল কানু পাশে । 

কাম-কলহ-বাদ পুরল মনের সাধ 

হরধষিতে দেখে বংশী দাসে 

মল্লার__ছুঠুকী। 

ও নব নাবিক শ্যামর চন্দ । 

কৈছনে তোহারি হৃদয় অন্ুবন্ধ ॥ 



নৌক 1বিলাস ৪০ 

ভুয়া বোলে গোরস যমুনাহি ঢার১। 

ফারলু কীচলি ডরলু হার ॥ 

কর অবসর নাহি সিঞ্চইতে নীর ২। 
অতিখণে অবহু না পাওলু তীর ॥ 

হাম নিরস তুহছ' হাসি উতরোল । 

কেহু জীউ তেজই কেনু হরি বোল ॥ 
এতদিনে কুলবতীর কুলে পড় বাজ ॥ 

চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ ॥ 
উঠহ কুলে পারে যো তুহু মাগ ৩। 
কাহু সঞ্জে মাগি ধরব ভুয়া মাগঃ ॥ 

গোবিন্দ দাস কহে সময়ক কাজ । 

নাবিক বেতন নাবক মাঝ ॥ 

১। তোমার কথায়” যদধি-্বত যমুনায় ঢালিয় দিলাম ( নৌকা 
ভাঁলকা করিবার উদ্দোশ্য )। 

২। (তোমার কথায়) ফাঁড় বাহিতে বাহিতে আমাদের 
হান্দের বিরাম নাই। 

৩। আগে যমুনার পরপারে বুলে লইয়া চল, তারপরে তুমি 
যাহ মাগিবে-_ 

৪| কাহারও নিকট হইতে মাগিয়। তোমার সম্মুথে ধরিব। 
৫। পর্দকর্তা বলিতেছেন, যে সময়ের যে কাজ, তাহা! দেই 

সময়ে করিতে হয়। নাবিকের প্রাপ্য নৌকায় থাকিতেই চুকাইয়া 
দিতে হয়। 



৪০৮ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরা 

ভাঁটিয়ারী ধানশী। 

না বাও হে না বাও হে নবীন কাগ্ডারী। 

ঝলকে উঠিছে জল ভয়ে কাপ্যা মরি ॥ 

ত্বরায় তরণী লইয়া তীরে শাইলে শ্যাম । 

সফল করিল বিধি পুরল মন কাম ॥* 

থির স্বর মাখন সহচরী দেল। 

নাবিক সো সব কিছু নাহি নেল ॥ 

রাইক আচর ছোড়ি নাহ যায়। 

সব সখিগণ তবে করল উপায় ॥ 

নাবিক কহয়ে দেহ বেতন মোর । 

তব হাম ছোড়ব আচর তোর ॥ 

কহি কহি চুন্বই রাই বঠান। 

পুরয়ে মনোরথ নাগর কান ॥ 

পুরল মনোরথ আনন্দ ওর। 

বুষভামু-কমারী নন্দ-কিশোর ॥ 

নিজ নিজ মন্দিরে সভে চলি গেল। 

বংশী বদন চিতে আনন্দ ভেল ॥* 

ঝুমর। 

: নিতুই নৌতুন নব প্রেমরে। 
পাস পিপি শীসপিপপাপপিীপপা পাপা 

* ৩৯২ পৃষ্ঠার পদের সাহত এই কটি কলি ব্যতীত অন্ত সাদৃশ্য নাই। 



উত্তর গোষ্ট 

শীগৌরচন্দ্ | 

গৌনী--বড় দশকুশী । 

জয় শচীনন্গন ভুবন আনন্দ । 

আনন্দ শকতি, মিলিত নবদ্বীপে উল নবরস কন্দ ॥ ঞ্র' 

গোখুর ধুলি, দিশই উহ অন্বর, শুনি বর বেণু নিসান। 

অপরূপ শ্যাম, মধুর মধুরাধর, মৃদু &ছু মুরলীক গান ॥ 

এত কহি ভাবে, বিবশ গৌরতনু, পুন কহ গদগদ বাত। 

শ্যাম স্ুনাগর, বন সঞ্চে আয়ত, সমবয় সহচর সাথ ॥ 

মঝু মন নয়ন, জুড়ায়ল কলেবর, সফল ভেল ইহ দেহ। 

রাধামোহন কহ, ইহ অপরূপ নহ মুরতিমন্ত সোই নেহ । 

পুনশ্চ ্ীগৌরচন্দ্র | 

তুড়ি গৌরী- তেওট। 

বেলি অবসান হেরি শচীনন্দন 

ভাবই গদগদ বোল । 

কানুক গমন সময় অব হোয়ল 

শুনিয়ে মুরলীক রোল ॥ 



৪8১৩ ভ্রীপদাস্থৃতমাধুরী 

সজনি ন1! বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস। 
ভাবহি নিমগন কহতহি অনুক্ষণ 

কতিছু নাহিক অবকাশ ॥ প্র ॥ 

ক্ষণে পুন কহতহি নিকটহি শুনিয়ে 

ঘন হন্বারব রাব। 

হেরইতে শ্যাম- চন্দ্র অনুমানিয়ে 

গোকুল জন যত ধাব ॥ 

এঁছন ভাতি করত কত অনুভব 

যো রসে ইহ অবতার। 
রাধামোহন পু সে। বর শেখর 

ঠৈছৈন সতত বিহার । 

 ধানশী- একতালা । 

যমুনার তীরে কাহচাই শ্রীদামেরে লইয়া 
মাতামাতি রণকরে শ্রমযুত হইয়া ॥ 

প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ । 

দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ ॥ 

আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে । 

সকালে যাইতে মা কৈয়াছে সভারে ॥ 



উত্তর গোষ্ঠ ৪১১, 

মলিন হইল কাহ্চাই মুখানি তোমার । 

দেখিয়া! বিদরে বুক আমা সভাকার ॥ 

বেলি অবসান হইল চল ঘরে যাই । 
কহে বলরাম দূর বনে গেল গাই ॥ 

তুডি-_-একতাঁল৷ ৷ 

পাল জড়ো করহে আদাম সান দেও শিঙ্গায় 
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায় ॥ 

আজ মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়! । 

হেন বুঝি কাদে মাত৷ পথ পানে চাঞ্ল ॥ 

বেলি অবসান হইল চল যাই ঘরে । 
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে ॥ 

বলরাম দাস কহে শুনি কাহ্ু ইর বোল । 

সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল ॥ 

কল্যাণী সারঙ্গ-গৌরী--জপতাঁল। 

চলত রাম স্থন্দর শ্যাম 
পাচনি কীচনী বেত্র বেণু 

মুরলী খুরলী গান রি। 



৪১২ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

দাম শ্রীদাম সদাম মেলি, 

তরণি-তনয়া-তীরে১ কেলি 

ধবলী শাঙলি আও রি আও রি 

ফুকরি চলত কান রি॥ 

বয়েস কিশোর মোহন ভাতি 

বদন ইন্দ্ু জলদ কাতি 

চারু চন্দ্রি গুঞ্জাহার 

বদনে মদন ভান রি। 

আগম নিগম বেদসার 

লীলায় করত গোঠ-বিহার 

নসির মামুদ করত আশ 

চরণে শরণ দান রিশাক্চ 

7 পসপেপপীপীশাীপশীটি িশশাশিটীীসিশস্ীাশীী শীট তি ও শশা াপীশীশিশেশীশিদ তত 6 পিপিপি এ পাশশিশািপপিল শনি 

১। তৃর্য্যনুতা অর্থাৎ ষমুনারকুলে। 

৯ যমুনা কুলে কদন্ব মূলে 

দড়াইল কাছ ত্রিভঙ হুইয়ে। 

হেরত শিবরাম দাস 

চরণে শরণ দান রি ॥--পাঠাস্তর | 

পাশপাশি পাশা শীশিশিট পিপিপি 



উত্তর গোষ্ঠ ৪১৩ 

মায়র_-তেওট । 

চান্দ মুখে বেণু দিয়া সব ধেন্তর নাম লৈয়। 

ডাকিতে লাগিল উচ্চস্বরে । 

শুনিয়া কাহ্চাইর বেণু উদ্ধমুখে ধায় ধেনু 

পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥ 

অবসান বেণুরব, বুঝিয়া রাখাল সব 

আসিয়া মিলল নিজন্বখে | 

যে বনে যে ধেনু ছিল, ফিরিয়া একত্র কৈল 

চালাইল। গোকুলের মুখে ॥ 

শ্বেত-কাস্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম 

আর শিশু চলে ভাহিন বাম। 

শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভ। করিয়াছে, 

তার মাঝে নবঘন-শ্যাম ॥ 

ঘন বাজে শিও। বেণু গগনে গোখুর-রেণু 

পথে চলে করি কত ভঙ্গে। 

যতেক রাখালগণ, আবা আবা ঘনে ঘন 

বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥ 



৪১৪ ভ্রীপদাস্থতমাধুরী 

তুড়ি গৌরী--তেওট । 

গোখুর খুলি উছলি ভরু অন্বর 

ঘন হাম্বা হৈ হৈ রাব। 

বেণু বিষাণ- নিশান সমাকুল, 

সঙ্গে রঙ্গে সব ব্রজবাসী+ ধাব ॥ 

বন সঞ্চে গিরিবরধর ঘরে আওয়ে। 

জলদ নেহারি যৈছে, তৃষিত চাতকীং 

ব্রজ রমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে ॥ 

কুটাল অলকাকুল গোরজ মণ্ডিত 

বরিহ। মুকুট মনোহর ছান্দ। 

বিপিন বিহারী, ছরমে ঘরমায়িতশ 

ঝামর ভেল নীল উতপল মুখচান্দ ॥ 

১। “সহচর' পাঠাস্তর | 

২। জলদ হেরি জঙ্ছ হর্ষিত চাতকী-_পাঠীস্তর। 

৩1 শ্রমে ঘন্মযুক্ত 



উত্তর গোষ্ঠ ৪১৫ 

সরস কপোল, লোল মণিকুগডল, 

গণ্ড মুকুর উজিয়ার] 2। 

গোবিন্দদাস ভন, অপরূপ মোহনং, 

হেরইতে জগভরি মদনবিথারাত ॥ 

ভাঁটিয়ারি- মধ্যম একতাঁলা। 

রামকুষ্জ দুইজনে, সকল রাখালগণে, 

আইসে সভে ধেন্ু হাকাইয়া। 

নাচিতে নাচিতে আইসে সভে প্রেমানন্দে ভাসে 

রাম কাহ্কাইর চান্দমুখ চাইয়া । 

ধেন্ুু সব ঘরমুখে, চলিল! মনের স্খে, 

উত্ভকর্ণ উদ্ধ পুচ্ছ করি। 
আগে আগে যায় ধেনু, পাছে ধায় রামকানু, 

ধুলায় গগন গেল ভরি ॥ 

১। কিশলয় বলিত ললিত মণিকুগ্ডুল 

গঞগ্মুকুরে উদ্জিয়ার__পাঠাস্তর। 
২। গোবিন্দদাঁস পন নটবর শেখর--পাঠাস্তর | 

৩। বিখাঁর--পাঠান্তর ৷ 

সেই অপরূপ “মান শ্যাঁমন্নদ্রকে দেখিলে মনে হয় যেন 
মদনে জগৎ ভরিয়া গিয়াছে_অথাঁৎ সমস্ত বিশ্ব রূপে মণ্ডিত 
হইয়া উঠে, সব সুন্দর লাগে । 



৪১৬ শ্রীপদাম্বৃতমাধুরী 

শিঙ্গ। দিয়। চান্দমুখে, বলাই ধবলী ডাকে, 

মদভরে ভরম সঘন। 

অথির চরণ-গতি, ঘুর্ণিত নয়ন ভাতি, 

গাদগদ না স্ুরে বচন ॥ 

শামলী বাছুরী কান্ধে, চলে মস্ত করী ছান্দে, 

ঘন ডাকে কানাই বলিয়।। 

বেণুসানে ধেলু হাক, সবাকার মাঝে থাক 

বনে পাছে রহিবে ভুলিয়। ॥ 

ধানশ্রা-উ!শপা হিড়। । 

শিঙ্গা বেনু একতান, করিয়। দেয়ল সান. 

শুনিল ব্রর্জের সব লোকে । 

মাতা পিতা হরফিত, কুলবতী পুলকিত, 

ঘুচিল সবার দুঃখ শোকে ॥ 

জাবট গ্রামের কাছে, সভে নিজ ধেনু বাঁছে, 

বিদীয় হইল জনে জনে। 

শেখর সরস করি, কহে শুন সুন্দরী, 

নাগরে মিলহ এইখানে ॥ 



উত্তর গোষ্ঠ ৪১৭ 

জয়জয়স্তী-_চুঠুকী । 

দ্রেতে আওত নাগর রায় । 

যুবতী উমতি উন্নত চায় ॥ 
বিরস বদন সরস ভেল। 

হিয়ার আগ্ুনি তখনি গেল ॥ 

হসিত বেকত বচন মিঠ। 

সজল ছুটল তরল দিঠ ॥ 
মুরলী খুরলী শুনিতে পাই । 

অতুল আনন্দে আকুল রাই ॥ 

দেখিবারে সব সঙ্গিনী আই। 

উঠল অট্টরালি মিললি রাই ॥ 

রতন আপনে বসিল। সবে। 

শেখর সবারে সেবয়ে তবে ॥ 

গৌরী- ডাশপাহিড়া । 

তরুণী-লোচন- তাপ-বিমোচন, 
হাস-মুধান্কুরধারী | 

মন্দ মকরুচ্চল- পিঞ্ছ-কুতোজ্দ্বল, 

মৌলিরুদার-বিহারী ॥ 
২৭ 



৪১৮ শ্রীপদা মৃতমাঁধুরী 

স্বন্দরি পশ্য মিলতি বনমালী। 

দিবসে পরিণতি- মুপগচ্ছতি সতি, 

নব নব বিভ্রমশালী ॥ 

ধেনু-খুরোজু ত- রেণু-পরিপ্নীত, 

ফুলসরোরুহ-দামা। 
অচির-বিকস্বর লসদিন্দীবর- 

মগ্ডল-স্ন্দর-ধাম। ॥ 
কল-মুরলীরুতি- কৃততাবক-রতি- 

রত্র দৃগন্ত-তরঙ্গী। 
চারু সনাতন- তনুরনুরগান- 

হহ ক চিটারীরিহীনিরি |; 

* হেস্ুন্দবি' দেখ দিবা অবস'ন কলে নব নব ভাঁব- 
ময় শ্যামন্রন্দর গঠহে আগমন করিতেছেন । তীভ।ব অরে মন 

মন্দ হাঁসি-যে হাসি দেখিলে যুন্তীদেপ চক্ষু জড়াঁদ। দেখ, তীহাঁর 
মাথায় উজ্জ্বল মনরপু ৮-চুড়। নন্দমলয়ানিলে "সঞ্চালিত তইতেছে। 

তাঁহার গলার কমলমাল। গে-খুরোখিত ধু'লরদ্বারা আঁবুত হই 
য়াছে। কিন্তু তাহার সুন্দর তগ্গ সম্য প্রন্ফুটিত নীলকমল সমূহের 
হায় শোভা পাইতেছে। ভীহার মুরলীণ মপুন রবে তোঁমান্ চি 
আকর্ষণ করিতেছে । আর তোমার দিকে তীহ।র ব ছ্দরটি ধাঁবিন 

হইতেছে । তিনি সনাতন ক চিরসুন্দর দেভদারী ( পক্ষে 
শ্রীসনাতন গোন্বামীর আনন্দব্ণন ) এবং তীহার কে আনন্দবেগ্রত 
সথাঁগণ আসিতেছেন। 



উত্তর গোষ্ঠ 

বরাড়ি-মধ্যম দশকুশী। 

রাধিকা ঢাতকী ভাসি, শ্যাম সঞ্জে মিলে আসি, 

পিরে সুধা হরধিত মনে । 

দূরে দৌহে দৌহ। হেরি, পালটিতে নাবে আখি 

হানিল কুশ্থমশর বাণে॥ 

আবশ হইল গা, চলিতে না চলে পা? 

পুলকে ভরল সব তনু । 

সবল সময় জানি হাঁতশানে বোধি ধান, 

লইয়া চলিল তবে কানু ॥ 

ধির ধিরে চলে কানু, পরিছে মোহন বেণ, 

ব্রজবধূ শুনি সন ধায়। 

সঙ্গল থালি, . * দীপ করে বধুগণ, 

মন্দির দুয়ারে দাড়ার॥ 

খড়িকে.রাখিয়া :গাঁই, রাম দামোদর বাই, 

প্রণমিল বশোদ। চরণে । 

যশোদ। চুম্বন করে, দেখিতে না পায় লোরে) 

আশিস করয়ে দুইজনে ॥ 



৪২০ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

আশিস করিয়া রাণী, নিরখয়ে মুখখানি, 
আনন্দ সায়রে রাণী ভাসে । 

যশোদা রোহিণি দৌোহে, রামকুঞ্জ ছুইজনে, 

আনন্দে তেরয়ে প্রেমদাসে ॥ 

গৌরী- তেওট। 

সাঝ সমায়ে গুহে আরল ব্রজস্ত 

যশোমতি আনন্দচিত । 

প্রদীপ জ্বালি থারি পর রাখই 
আরতি করতহি গায়ত গীত ॥ 

ঝলকত ও মুখচন্দ্র । 

ব্রজ রমনীগণ চৌদিকে বেঢল 

হেরইতে রতিপতি পড়ল হি ধন্দ ॥ ঞ্র 

ঘণ্টাতাল মুদলগ বাজায়ত 

শঙ্ঘশবদ ঘন জয় জয় কার। 

বরিখত কুন্দুম দেবগণ হরধিত 

আনন্দ জগজজন নগর বাজার ॥ 



উত্তর গোষ্ঠ ৪২১ 

শ্যামের অঙ্গ মনোহর সুরচিত 

বনি বনমাল আজান বিরাজ । 

গোবিন্দ দাস কহ ওরূপ হেরইতে 

ংশয় যৌবন লাজ ॥ 

গৌরী-__উ।শ পাহিড়া। 

নন্দ দুলাল বাছা য.শাদ। দুলাল। 

এতক্ষণে মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল ॥ 

কোরে লইয়া নিরখয়ে গোপালের মুখানি । 

এক দিঠে দেখে রাজ চরণ ছুখানি ॥ 

নেতের অঞ্চলে রাণী মোছে হাত পা । 

তোমার নিছনি লইরা মরে ষাউক মা ॥ 

কহে বলরায় নন্দরাণী কুতুহলে | 
কত চুন্ধ দেই রাণী বদন কমলে ॥ 

মাযুর_ তেওট। 

বদন নিছই মোছি মুখম গুল 
বোলত সুমধুর বাণা । 

বেলি অবসানে তুরিতে নাহি আয়নি 
তুয়া লাগি বিফল পরাণী ॥ 



$ ২২. প্রীপদাস্থবতমাধুরী 

নন্দন করে ধরি রাণা। 

কতহু' যতন করি যশোমতি স্থন্দরী 

মন্দিরে বৈসায়ল আনি ॥ প্র ॥ 
স্থবাসিত তৈল স্থশীতল জল দেই 

মাজল যতনহি অঙ্গ | 

কুস্তল মাজি সাজি পুন বাধল 

চুড় শিখণ্ক রঙ্গ ॥ 
ম্গমদ চন্দন অঙ্গে বিলেপন 

যতনে পিন্ধাইল বাস। 
বাসিত কুস্কুম হাঁর উরে লম্বিত 

কিকহব গোবিন্দ দাস ॥ 

পঞ্চদীপে নিরমগ্তন কেল। 

কত শত চুন্ম বদনপর দেল ॥ 

কোরে আগরি স্থত মন্দিরে গেল। 

বহু উপহার থারি পর দেল ॥ 

রাম কানাই ব্রজবালক সঙ্গে । 

ভোজন করল কতছু মন রঙ্গে ॥ 

কাতরে তবহি পুছয়ে নন্দরাণী। 

গদ গদ কণ্টে না নিকসয়ে বাণী ॥ 



উত্তর গোষ্ঠ 

স্তনথিরে ভিগেল পহিরণ চীন । 

ঝরঝর ন্য়নে গলযে ঘন নী | 

আকুল হোই খুছত বাত। 

মোহন নিরখই রোহিনী সাথ ॥ 

গৌরী মিশ্র ভূপ[লী-_ন্ধ্যম একতাঁলা | 

কোন বনে গিযেছিলে ওরে রাম কাম্ু। 

আজ কেনে শুনি নাই টাদ্ মুখের বেণু ॥ 

খিরস্বর ননি দিলাম আচলে বান্ধিয়া । 

বুঝি কিছু খাও নাই শুকাইরাছে হিরা। ॥ 

মলিন হইয়াছে মুখ রবির কিরণে। 

নাজানি ফিরিলা কোন গহন কাননে ॥ 

নব তৃণাঙ্কুর কত ভুকিল চরণে। 

এক দিঠি হইয়া! রাণী চাহে চরণ-পানে ॥ 

না বুঝি ধাইয়াছ কত ধেনুর পাছে পাছে। 

এদাস বলাই কেনে এ দুঃখ দেখেছে ॥ 

৪৩ 



৪২৪ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

তিরোথ! ধানশী গৌরী তেওট। 

ও মা নন্দরানী তোমার গোপাল 

কিব! জানয়ে মোহিনী । 

আমার সঙ্গের ভাই, তবুত না মন পাই, 

তোমারে ভুলাবে কতখানি ॥ প্র॥ 

তৃণ খাইতে গাভীগণ, যদি যায় দূরবন, 

কেহত না যায় ফিরাইতে । 

তোমার ছুলাল কানু, পুরয়ে মোহন বেণু, 

ফিরে ধেনু মুরলীর গীতে ॥ 

আমর! কফিরাইতে ধেনু, তাহা নাহি দেয় কানু, 

সদ1 ফিরে স্বলের পাছে । 

স্থববলে করিয়া কোলে, প্রেমে গদ গদ বলে, 

না জানি মরমে কিবা আছে ॥ 

কিব। লীলা! করে এহ, বুঝিতে না পারে কে, 

অপরূপ চরিত বিহার । 

বলরাম দাসে বলে, বলাইদাদ1 নাহি জানে, 

আনে কিব। বুঝিবে অন্তর ॥ 



উত্তর গোষ্ঠ ৪২৫ 

( তুক) 

স্হই-_-বড় একতাল!। 

ব্রজ রাখালের কথা শুনি যত নন্দরাণী। 

অন্তরে উলসিত দেখি মুখখানি ॥ 

গৌরী- একতাল! | 

আরতি করু নন্দরাশী বালক মুখ হেরি ॥ 
গাঁয়ত নব নাগরিগণ রাখাল সব ঘেরি। 

রস্তা কল ঘ্বৃত প্রদীপ পুষ্প রচিত থালি। 

স্ুন্দরীগণ উলত্,দেই মখিগণ করতালি । 
রাখি শিঙ্গা বেণু যশোৌদ। মাই কোলে নিল 

দোনে। ভাই । 
মাখন দধি দেই খির ননি খাই রাম কাহ্চাই ॥ 
সকল শিশুর চাদ মুখ তুলি যশোমতি চুন্ব খাই। 
নাচত ব্রজবাল সকল রামকৃষ্ণ মুখ চাই ॥ 
আনন্দে উলে রোহিণী মাই, 
মঙ্গল পুছে নন্দঘোষ জগদানন্দ গাই ॥ 



৪২৩৬ শ্রীপদামুতমাধুরী 

শঙ্কর[ভরণ-_মধ্যম ডাসপাতিড়া। 

রাণী ভাসে আনন্দ সায়রে । 

বামে বসাইয়া শ্যাম, দক্ষিণে শ্রীবলরাম, 

চুন্ব দেই মুখ-স্থধাকরে ॥ 

খির ননি ছেন। সরে, আনিয়া সে থরে থরে, 

আগে দেই বলাইয়ের বদনে । 

পাছে কাহ্চাইর মুখে, দেয় রাণী, মহাম্থখে, 

নিরখযে চাদ মুখ পানে ॥ 

ব্রজের রমণী যত, চৌদিকে শত শত, 

মুখ হেরি লু লহু বলে । 

মাতা যশোমতি বলি, মঙ্গল হুলাহুলী, 

আরতি করয়ে কুতৃহলে ॥ 

জ্বালিয়ে রতন বাতি, করে সবে আরতি, 

হরষিত ষশো মতি মাই। 

কহে বলরাম দাসে, আনন্দ-সাগরে ভাসে, 

দুহু রূপের বলিহ*রি যাই ॥ 



ফুরলী শিক্ষণ ৪২৭, 

স্থই--সমত'ল। 

আরে মোর রাম কানাই । 

কলিতে হইল দৌঙ্কে চৈতন্য নিতাই ॥ 

পঞ্চরসে মাতাইল অখিল ভূবস। 

সে কৃপা নহিল ইহ! জানিবে কোঁন জন ॥ 

যে জন ডুবরে এই প্রেমরসে 

তার পদধূলি মাগে শরোভ্তম দাসে ॥ 

সুলল্লী স্পিক্ষ 

আগৌরচক্দ্র 

তুড়ি রূপক । 

সোরি পুরব্ত লীল! শগৌরাঙ্গ রায়। 
মুরলী শবদ করি বদনে বাজায় ॥ 

শুনিয়া মুরলী রব গদাধর আইল । 
মুরলী শিখিব বলি বামে দাড়াইল ॥ 
এ বোল শুনিয়। পন্থ কহে হাসি হাসি। 

আগে শিখ নাগরালি তবে শিখ বাশি ॥ 

গদাধর বলে সেই কেমন প্রকার । 

বংশী কহে নয়ন বাঁকা ত্রিভঙ্গ আকার ॥ 



৪২৮ শ্রীগদাম্বৃতমাধুরী 

বাল! ধানশী--মধ্যম দশকুশী। 

ঘরে হইতে আইলাম আমি) কাশি শিখিবার তরে। 

নিজ দাসী রাধা বলি শিখাও আমারে ॥ 

মুরলী শিখিব বন্ধু মুরলী শিখা ও । 
যেমন করিয়া তুমি আপনি বাজাও ॥ 

কোন রন্ধের গানেতে কদম্ব ফুল ফোটে। 

কোন রন্ধ্রের গানেতে রাধা নাম উঠে ॥ 

কোন রন্ধের গানে নদী বহয়ে উজান । 

কোন রকন্ত্রের গানে গোপীর হরল গেয়ান ॥ 
কোন গানে গাভি বস তৃণ মুখে ধায়। 

কোন রন্ধের গানে শ্যাম পাষাণ মিলায় ॥ 

আমি বৈসি ভাহিনে তুমি বৈস মোর বামে । 
গোবিন্দ দাস কহে ধন্য ধন্য রাধা শ্ামে ॥ 

শঙ্করাভরণ ব। মল্লার-_ একতা ল! । 

বন্ধু ঘরে হইতে শুনিয়াছি মুরলীর গান। 
আহিরী রমণী-ফুলে দিল সমাধান ॥ 

হরিল সবার মন মুরলীর 'তাঁনে। 

সতী কুলবতী হেন বধিলে পরাণে ॥ 



মুরলী শিক্ষা ৪২৯ 

তোমার মুরলী রব শুনিয়া শ্রবণে। 

যুবতী তেজিয়! পতি প্রবেশে কাননে ॥ 

অপরূপ শুনিয়াছি মুরলীর নাদ। 
শিখিব বিনোদ বাশি করিয়াছি সাধ ॥ 

শিখাও পরাণ বন্ধু যতনে শিখিব। 
জানাইরা। দেহ ফুক মুরলীতে দিব ॥ 

অঙ্গুলী লোলায়ে বধু দেহ হাতে হাত। 

বাজাইতে শিখাইয়া দেহ গ্রাণনাথ ॥ 
যে রন্ধ্রে যে ধবনি উঠে নিশ্চর করিয়। | 

জ্ঞান দাসে কতে বাঁশি দেহ শিখাইয়া ॥ 

শ্মাযুর-দশকুশী। 

মুরলী করাহ উপদেশ । 
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ ॥ 

কোন রন্ধ্রে বাশি বাজে অতি অনুপাম। 

কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম ॥ 

কোন রন্ত্রে বাজে বাশী সথললিত ধ্বনি । 

কোন রন্ধ্রে কেক। শব্দে নাচে মঞ্ুরিণী ॥ 



1৪৩০ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

কোন রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত। 

কোন রন্ধ্রে কদন্ম ফুটয়ে প্রাণনাথ ॥ 

কোন রন্ধ্রে ষড়ঝতু হয় এককালে । 

কোন রন্ধে নিধুবন হয় ফুল ফলে ॥ 

কোন রন্ত্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়। 

একে একে শিখাইয়। দেহ শ্যামরায় ॥ 

জ্ঞান দ!সে শুনিয়া কহরে হাসি হাসি। 

শুন রাধে মোর বোলে বাজিবেক বাঁশি 

ধাঁনশী--মধ্যম দখকুশী। 

প্রথম রন্ধের গানে, ব্রহ্মার ভাঙ্গিল ধ্যানে, 

দ্বিতীয়েতে বমুনা উজার । 

তীয় বন্ধের কথা, শুন বৃবভা নু-স্ুতা, 

পবনের গতি হত হয় ॥ 

চতুর্থ রন্্রের গানে, ত্রজনারীর বাজে প্রাণে, 
এলোথেলো পাগলিনী প্রার। 

পঞ্চম রহ্ষের স্বরে, আপনি যে ধেনু ফিরে, 
তৃণমুখে উদ্ধ পুচ্ছ ধা ॥ 



মুরলী শিক্ষা ৪৩১ 

বষ্ট রন্ধেরর গতি, কদম্ব বিকশিত, 
ষড়খতু একত্রেতে বর। 

সপ্তম রন্ধষের গানে, পাষাণ দ্রণিল গুণে। 

পাবাণ আপনি জলমম ॥ 

অঈম রদ্ষের গান, গাই রাধে তোমার নাম, 

মোর বংশী এত গুণ ধরে। 

বংশী বদনে কর়, ংশীশিক্ষা উচিত হয়, 

ন। জানিলে শিক্ষা বলি কারে ॥ 

ধাঁনশী--ঈপতা'ল। 

মুরলী শিখিবে যদি বিনোদিনী রাই। 

সোণার বরণ শশীমুখি কভু বাজে নাই ॥ 
সোণার বরণ রাই তুমি হও দেখি কাল। 

পীঁড়ধড়া পর কাচলী টেনে ফেল ॥ 

সোণার বরণ আমি কাল হইতে পারি। 

তোমার মত শিলাজ হইতে নাহি পারি ॥ 

তুমি যেমন চড়া তেমন বানা তেমন কয়। 

অবিরত রমণী-মগুলে লাজ হয় ॥ 

যে রন্ধে যে ধ্বনি উঠে নিশ্চয় করিয়া । 

জ্ঞান দাসের মনে রহিল জাগিরা ॥ 



৪৩২ শ্রীপদাস্ৃতমাধুরী 

স্ুহিনী_ দুঠকী। 

বহু দিনের সাধ আছে হরি । 

বাজাইতে মোহন মুরলী ॥ 

ভুমি লেহ মোর নীল শাড়ী । 

তব পীত ধড়। দেহ পরি ॥ 

ভুমি লেহ মোর গজমোতি । 

মোরে দেহ তোমার মালতী ॥ 

ঝাঁপা খোপা লেহ খসাইয়া । 

মোরে দেহ চুডাটা বাধিয়া ॥ 

তুমি লেহ সিন্দুর কপালে । 

তোমার চন্দন দেহ ভালে ॥ 

তুমি লেহ কম্কণ কেয়ুরী । 

তোমার তাড়বাল। দেহ পরি ॥ 

তুমি লেহ মোর আভরণ। 

মোরে দেহ তোমার ভূষণ ॥ 

শুন মোর এই নিবেদন । 

শুনি হরবিত বৃন্দাবন ॥ 



মুরলী শিক্ষা 

কড়খ! ধাঁনশী- ছুট! । 

মুরলী শিখিবে রাধে, শিখাব মনের সাধে 

যে বোল বলিয়ে শুন ধনি। 

ছণড়হ নারীর বেশ, উভ করি বাঁধ কেশ 

বামে চুড়। করহ টালনি ॥ 

ঘুচাহ সিন্দুরের ঘটা, পরহ বিনোদ ফৌট। 

দূরে রাখ নাসার বেশরে । 

কাচলি ঘুচাইয়! ফেল, সগমদে হও কাল 

তবে বাঁশী বাঁজিবে অধরে ॥ 

লেহ মোর গীত ধড়া, পর আটটি কটা বেড়। 

অঙ্গুলী লোলান শিখাইব । 

তুয়। নাম গুণ রহি যে রন্ধে, সদাই গ'ই 

একে একে জানাইয়া দিব ॥ 

গৌর অঙ্গুলি তোর সোণ। বান্ধ! বাঁশী মের 

ধর দেখি রন্ধে,র মাঝে মাঝে । 

তিন ঠাই হও বাঁকা, পাঁচনিতে দেও ঠেক॥ 

তবে সে বিনোদ বাশী বাজে ॥ 
সা 



৪৩৪ শ্ীপদাম্থতমাধুরী 

রাইহকহে বনমালী, বান্ধ চূড়া উভ করি 
আপনার বন্ধন সমান । 

বাঁশি দেও মোর হাত, জানাইয়া দেহ নাথ 

যে রন্ধে,আপনি কর গান ॥ 

এলাইযে কবরী ছান্দ, চুড়া বান্ধে শ্যাম চান্দ 
রাই অঙ্গ করে ঝলমল । 

কহয়ে জ্ঞানদাসে, বাশী শিখিবে বন্ধু পাশে 

মুরলী করিয়ে করতল ॥ 

কল্যাঁণ--জপতাল। 

শ্যাম বামে করি, দাড়াইল স্থন্দরী 

ত্রিভঙ্গ ভতঙ্গিম হইয়া । 

বেণী পরিহরি যতন করি শিরে 
চুড়াটী বান্ধিল আটিয় ॥ 

হাসিয়া হাসিয়। বোলরে বচন 

বন্কিম লোচনে চাহিয়া । 

তাহার উপরি ময়ূর পুচ্ছ ধরি 
বাম পাশে দিল আটিয়া ॥ 



মুরলী শিক্ষা ৪৩৫ 

ভুবন বিজরী বিনোদিনী রাই 

সাজল নাগর রায়। 

রূপের পাথার ভুলল নাগর 

ডুবল শেখর রায় ॥ 

ধাঁনশী- তেওট | 

নিকুপ্ত মন্দিরে দ্রেখ অদ্ভূত রঙ্গ । 

দুভ' শিরে শোভে টুড়। দৌহেই ব্রিভঙ্গ | 
রাই শিখয়ে বাশী নাগর শিখায়। 
এক বাশী আধ আধ ধরিল দৌহায় ॥ 
বলাই ভেল বিনোদ মুরলী-শ্রুতিধর | 

অঙ্গুলি লোলাঁরে ভেদ জানাইছে নাগর ॥ 
শ্যাম কহে বাজাও দেখি বিনোদিনী রাই । 

যেই নামে উপাসনা সদাই ধেয়াই ॥ ক্রু ॥ 
নিজ নাম রাই কাশী পুরিল অধরে। 
শ্যাম নাম ভাকিছে আপন বাম! স্বরে ॥ 

রাই কহে নিজ নাম বাজাও দেখি শ্যাম । 
তোমার মুখে তোমার বাশী কেমন অন্ুপাম ॥ 



৪৬ শ্ীপদামৃতমাধুরী 

নিজ নাম শ্যাম তখন বাঁশী পুরে আধা । 
নাহি বাজে শ্যাম নাম বাজে রাধা রাধা ॥ 

ফিরিয়া আপন নাম বাজাইতে চায় । 
শ্যামের মুখে শ্যামের বাশী রাধাঞগ্চণ গায় ॥ 

রাই কহে এক রন্ধে দ্রোহে দিব ফুক। 
না! জানি কেমন বাজে দেখিব কৌতুক ॥ 
এক রন্ধে, ফুক তবে দেয় রাধা কানু । 
রাধ। শ্যাম ছুটী নাম বাজে ভিন ভিনু ॥ 

রসের হিলোল উঠে দোহাকার গানে । 

মোহিল সভার মন মুরলীর তানে ॥ 

গান শুনি শারী শুক কোকিল। আনন্দ । 

তরুলতা কুস্তমে ঝরয়ে মকরন্দ ॥ 

জ্ঞানদাস কহয়ে বিরিঞ্চি অগোচরী | 

লীলাযে বিহরে দৌোহে কিশোরা কিশোরী | 

স্থহিনী-- ছোট একতাঁল! । 

বুষভাম্ছু্তা বহু স্থখে। 

মুরলী ধরল চান্দ মুখে | 

দেখ পছ' মুরলী বাজায়। 

যে রন্ষে রাধার গুণ গায় | 



যুরলী শিক্ষ। ৪৩৭ 

যে গান শিখিল। বিনোদিনী । 
বাজে বাশী উঠে কৃষ্ণ ধ্বনি ॥ 

আনন্দে কহয়ে ধনি রাই । 

হাসি হাসি শ্যাম মুখ চাই । 

রাই কহে সকলি শিখাবে। 

কিছু অবশেষ না রাখিবে || 

শ্যাম কহে প্রাণ দিয়ে যারে। 

কিবা অবশেষ আছে তারে ॥ 

এত কহি ধরি ছুই কর। 
অঙ্গুলি শিখায় ঘরে ঘর ॥ 

এ রন্ষে, কদম্ম ফুল ফোটে । 

এ রন্ধে, মধুর ধবনি উঠে। 
একে একে সকলি শিখিল । 

আর কি শিখিবে তাহ! বল ॥ 

এত শুনি বিনোদিনী হাসে । 

কি কহব ষহ্নাথ দাসে ॥। 

বহাগড়া _ছুটা। 

মুরলী শিখিল। রাধে গাও দেখি শুনি । 

নান। রাগ আলাপলে মিশায়ে রাগিনী ॥ 



৪৩৮৮ ভীপদাম্বতমাধুরী 

হাসি হাসি বিনোদিনী বাশি নিল করে । 

প্রণাম করিয়া শ্ামে বাজায় অধরে ॥ 

শ্যাম নটবর তাহে নাগরি মিশালে। 

স্রখময শ্যামরাঁয় বলে ভালে ভালে ॥ 

মাযুর মঙ্গল আর গায়ত পাহিড়া । 

স্থহই ধানশী আর দীপক সিন্ধুড়া ॥ 

রাগরাগিনী শুনি মোহিত নাগর । 

শুনিয়া দিলেন তারে হার মনোহর ॥। 

জ্ঞানদাসে কহে রাই এখনি শিখিল।। 

ভুবন মোহিনী রাধে বাশি বাঁজাইলা ॥ 

সুহই--কাট। দশকুশী। 

আভু কে গে। মুরলী বাজায় । 

এত কভু নহে শ্যামরায় ॥ 

ইহার বরণে কৈলে আলো । 

চুড়াটা বান্ধিয়া কেব1! দিল ॥ 
তাহার ইন্দ্রমীলকান্তি তনু । 

এ ত নহে নন্দস্থত কানু ॥ 



মুরলী শিক্ষা ৪৩৯ 

ইহার বূপ দেখি নবীন আকৃতি । 

নটবর বেশ পাইল কথি। 

বনমালা গলে দোলে ভাল । 

এনা বেশ কোন দেশে ছিল ॥ 

কে বনাইলে হেন বূপ খানি । 

ইহার বামে দেখি চিকণ পরণী ॥ 

হবে বুঝি ইহার স্ন্দরী | 

সখিগণ করে ঠারাঠারি ॥ 

কুণ্তে ছিল কানু কমলিনী । 

কোথা গেল কিছুই না জানি। 

আজু কেনে দেখি বিপরীত । 

হবে বুঝি'্দোহার চরিত ॥ 

চণ্তীদাস মনে মনে হাসে। 

এব্দপ হইবে কেন দেশে ॥% 

২ শা শি পরশ পিপল পেপাল 

*  গৌরাঙগ-অনতারের ইহা! পূর্বাভাস বলিয়া বিখ্যাত। কেহ 
কেহ ইহাকে পরবর্তী কালের সংযোজন বলিতে চাহেন, কিন্ত 

তাহার প্রমীণাভাব। 



8৪০ শ্রীপদাস্ৃতমাধুরী 

জয়জয়ন্ত্রী--তেওট। 

রাই অঙ্গে পীতধড়া, শিরে শিখিপুচ্ছ চূড়া 

করে তার বিনোদিনী বাঁশি । 

ব্রিভঙ্গ ভঙ্গিম হৈয়া, বাম পদ আগে দিয়া 

রাই দাড়াইল হাসি হাসি ॥ 

শ্টাম দাড়াইল তছু বামে । 

কিব। সে রাধার রূপ, হেরি কত বাড়ে সুখ, 

মুরছিত কত কোটা কামে ॥ ঞ্রু॥ 

নবীন নাগরী রাই তেরছ নয়নে চাই 

হাসি হাসি কহে রস-বাণী। 

শুনিয়া সে সব নম্ম, হরয়ে নাগর মন্ম, 

কেলি করে সে সুখ যামিনী ॥ 

দোহে রহু হেলাহেলি, করু রস নম্মবেলি, 

সহচরী স্থখামৃতে ভাসে। 

সব সখী রহে ঘেরি, দোহার চরণ হেরি 

কহে দীন বলরাম দাসে ॥. 



মুরলী শিক্ষণ ৪৪১ 

ধানশী-_-জপতাঁল। 

মুরলী শিখিলে যদ্দি বিনোদিনী রাই। 

খানিক নাচহ তুমি মুরলী বাজাই ॥ 
রাই অঙ্গে অঙ্গ দিয় নাগর কানাই । 

নাচিতে নাচিতে যায় দ্োহে একঠাই ॥ 

তা দেখি ময়ুরীগণ নাচে ফিরি ফিরি । 
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ বলে গায় শুকশারি ॥ 

কফলফুলে তরুলত' লন্বিত হইয়া । 

চরণ পরশ লাগি পড়ে লোটাইয়া ॥ 

বুন্দাবনে আনন্দ হিলোল বহি যায়। 

গোবিন্দ দাস হেরি নয়ন জুড়ায় ॥ 

বট 

টি সারঙগ-__ছুঠুকী। 

নিধুবনে কিশোর-কিশোরী ৷ 

চৌদিকে সখিগণ ছুছ দ্ধূপ তেরি ॥ 
ছুহ' মুখ চান্ন, হরির! উল্লাস, 

কত না আনন্দ তায়। 
জরীপ মঞ্জরী বীজন বীজই 

আনন্দে ভাসিয়া যায় ॥ 
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ময়ুর ময়রী হু মুখ হেরি 

আনন্দে নাচিছে তায় । 

শুক শারী মেলি তরু ডালে বসি 

পাধাকৃঞ্ণ গুণ গায় ॥ 

নবীন রাধা নবীন শ্যাম 

নবীন তরঙ্গ তার । 

নব প্রেম হেরি দাস গোবিন্দ 

- প্রেমানন্দে ভাসি যায়। 

উ্ানিন্ুলন্নে ল্লাহল্লাজা1। 

শ্বীগৌরচন্দ্ 

তূড়ি--বূপক তাল। 

আরে মোর রসময় গৌর কিশোর । 

এতিন ভুবনে নাহি এমন নাগর ॥. 

কুলবতী সতী রূপ দেখিয়া মোহিত | 

গুণ শুন তরুলত। হয় পুলকিত ॥ 



বাইরাজ। ৪৪% 

শিলা তরু গলি যায় খগ মগ কান্দে। 

নগরের নাগরী-বুক শ্হির নাহি বান্ধে ॥ 

স্থর সিদ্ধ মুনির মন করে উচাটন। 
বান ঘোষ কহে গোরা পতিত-পাবন্‌ ॥ 

স্ুহই--সম তল । 

কিবা শোভারে মধুর বৃন্দাবনে । 

রাই কান বসল রতন সিংহাসনে ॥ 

রতনের নিন্সিত বেদী মাণিকের গাঁথনি। 

তার মাঝে রাই কানু চৌদিকে গোপিনী ॥ 

হেমবরণী রাই কালিয়। নাগর । 

সোণার কর্মলে যেন মিলিছে ভ্রমর ॥ 
ললিতা বিশাখা আদি যত সখিগণ। 

আনন্দে দোহার রূপ করে নিরীক্ষণ ॥ 

দুছু কান্ধে ছুছজন ভুজ আরাপিয়া। 

রাই বামে করি নাগর ত্রিভঙ্গ হইয়া! ॥ 

ডালে বসি ছুহুবূপ দেখে শুক শারি। 

আনন্দে ঘনাঞ্া নাচে ময়ূর ময়ূরী ॥ 



৪8৪ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

গোবিন্দদাস কহে রূপের মাধুরী । 
নবীন জলদ-কোলে থীর বিজুরী ॥ 

ধানশী--একত।লা । 

নিধুবন মাঝেরে যতেক সখিগণ । 
তার মাঝে শোভা করে শ্ীনন্দের নন্দন ॥ 

বিনোদিনী রাধিকা শোভিত শ্যামের বামে ॥ 

রূপ হেরি মুরছিত কত কোটা কামে ॥ 
শ্যাম অঙ্গ পরশে রাই হইল বিভোরে | 

আনন্দে অবশ প্রাণ বন্ধুয়ার কোরে ॥ 

রাধা অচেতন দেখি স্থনাগর হরি । 

রাধিকার গলার হার নাগর কৈল চুরী ॥ 
গজমোতির হার লইল মন্দের নন্দন । 

বংশী কহে বিনোদিনী পাইল চেতন ॥ 

তিরোথ। ধানশী--একতালা । 

চেতন পাইয়। রাই হিয়াপানে চায় । 

কাঢচলি উপরে হার দেখিতে ন1 পায় ॥ 

কে মোর হরিয়া নিল গজমোতির হার । 

কেবা রাজ। কারে কব কে করে বিচার ॥ 



রাইরাজ। ৪৪৮- 

চিত্রা সথি উঠি বলে রাজ! যদি নাই। 
নিধুবনে রাজ করি রসবতি রাই ॥ 
সব সখিগণ মেলি হব মোরা প্রজা! । 

শ্যাম বলে কোটাল আমি রাই যদি রাজ ॥ 
কোটাল হইয়। আমি এই সে করিব । 
রাধিকা রাজার দোহাই সভার আগে দিব ॥ 

সভে বলে ভাল ভাল এই সে উচিত। 

বংশীদাস কহে শ্যাম নাগর উলসিত ॥ 

ধানশী_ জপতাল। 

সিংহাসনে লইয়া রাধিক1 বসাইয় 
সব বৃন্দাবন প্রজা । 

অভিষেক করি তিলক সগরি 

রাই বুন্দাবনে রাজ ॥ 

সিংহাসনোপরি রাধিকা সুন্দরী 

সভাই আনন্দে দেখে । 

অষ্টোত্তর শত ঘট তীর্ঘোদক 

সারি সারি সব রাখে ॥ 



৪৪৬ শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

দেখে একমনে গন্ধব্বের গণে 

গাইছে মঙ্গল গীত । 

নান। ভঙ্গি করি স্পর্গে বিস্ভাধরী 

নৃত্য করে মনোনীত ॥ 

শচী তিলোত্তম?, যত দেবাঙ্গন। 

জয় জয় ধন করি । 

দেব পুষ্প যত গন্ধে পারিজাত 

ডারয়ে রাইয়ের উপরি ॥ 

শঙ্খ করতাঁলি মহরি মুরলী 
মুরুজ দুন্দুভি বাজে । | 

পাখোয়াজ হদঙ্গ বীণ উপাঙ্ 

মধুর সুন্দর গাজে । 

আনন্দিত তৈয়। সখিগণ লৈয়। 

বিশাখা তুরিত যাঞ্া । 

স্বপৃন্ক তৈলেতে নানা গন্ধ তাতে 

স্বন্দর হরিদ্রা দিএহ1 ॥ 

দশবাণ সোণ। নহে যে তুলন। 
রাই-কলেবর-শোভ!। 

গন্ধ দ্রব্য দিয়া মাভ্জন করিয়া 

অতি আনন্দিত লোভ। ॥ 



রাইরাজা 

হেমেতে খেচনি পদ্দরাগ মণি 
তাহার পিঠের উপরি । 

অভিষেক লাগি সভে অনুরাগা 

বেটি রহে সারি সারি ॥ 

কোকিলিনীগণ গার মনোরম 
মযুর নাচিছে রজে । 

ভ্রমরা বস্তি করে নানা ভাতি 
ভ্রমরিণী গণ সঙ্গে ॥ 

স্থগন্ধি সহিত বহিছে মারুত 

কুহ্থমিত লতাগণ। 

রাই রাজ। হবে ইহা? কহি সভে 

অতি আনন্দিত মন ॥ 

তবে পৌর্ণমাসী, ঠাকুরাণী আসি 
কনক কলস হাতে । 

জয় জয় স্বরে অভিষেক করে 

ঘন সহজ ধারাতে ॥ 

ললিত। তখন স্বচেলি বসনে 

আনন্দে প্রীঅঙগ মোছে । 

রক্তপাট সাড়ি স্বর্ণের পাড়ি 
পরাইযে বিচিত্র কোচে ॥ 

৪৪৭ 
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নীলিম বসনে অতি মনোরমে' 

করি উবটন বাস। 

স্বর্ণ সিংহাসনে বসিল। আপনে: 

মুখে মুছুমন্দ হাস ॥ 

নান! আভরণে আনি দাসীগণে, 

বেশ লাগিল করিতে । 

মাল্য গন্ধযুত নানা ভাতি কত 

দেই আনন্দে হিয়াতে ॥ 

এক নাস। ভাতা €?) শ্যামল! দেবতা 

তার বক্ষের চন্দনে। 

ভগবতী লইয়! রাজ টীক। দিয়া 

রাই রাজ। বৃন্দাবনে ॥ 

এসব দেখিয়া আনন্দিত হইয়া! 

সব সখিগণ হাসে। 

শ্রীজগদানন্দ ভাবি পদ-দ্ন্দ্‌, 

কহে নারায়ণ দাসে ॥ 



রাইরাজা ৪৪৯: 

তুড়ি-_ভাঁশপাহিড়া | 

নিধুবন মাঝে রাঁজ। হইল কিশোরী । 

আনন্দ সাগরে ভাসে যত সহচরী ॥ 

অপরূপ কিবা শোভা! যত সব্ীগণ | 

কেহ পাত্র কেহ মিত্র হইল! তখন ॥ 

কেহ ছত্র ধরে কেহ চামর ঢুলায় । 

রাই রাজার বদনে কেহ তাশ্বুল যোগায় ॥ 

কোটাল হইল শ্যাম মুরলীবদ্দন । 

রাধিক। রাজার জয় দেয় ঘনে যন ॥ 

দেখি সব সখি ভাসে আনন্দ সাগরে । 

তরু ডালে বসি শুক শারী গান করে ॥ 

বুন্দাবনে রাই রাজ! শ্যাম কোতোয়াল । 

পুষ্পবুষ্টি করে সভে বলে ভালি ভাল ॥ 

রাধ! রাধা জয় দেই বৃন্দাবন ভরি । 

বংশীদাস কহে মুগ্রিঃ বাড বলিহারি ॥ 
৬১ 
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যথ। রাগ । 

কিবা সে রাধার রূপ কিরণ তার অপরূপ 

ছটায়ে গৌর নিধুবন। 
তাল তমাল বেল সব তরু গৌর ভেল, 

গৌর ভেল নিকুগ্ত কানন ॥ 

গৌর সব সখিগণ, গৌর নন্দ নন্দন, 

জগত গৌর সম ভেল। 

গৌর যমুনা-জল, গৌর বনের ফুল ফল, 
রাই রূপে সব গৌর হইল ॥ 

কি আনন্দ বুন্দাবনে, হেরি রাই চান্দ বদনে 

বিনোদ নাগর হরধিত। 

শুক শারি আদি যত গুণ গায় অবিরত 

রব শুনি অঙ্গ পুলকিত ॥ 

জয় রাধে শ্রীরাধে রব চারি দিকে কলরব 

আনন্দ সাগরে সবে ভাসে । 

সখি সহ রাধা শ্যাম, কিবা অতি অনুপাম 

হেরইতে গোবিন্দ দাসে ॥ 



ুভলন্ন তলীতল। 
শ্রীগৌরচন্্র 

জয়জয়ন্তী-মল্লার--মধ্যম দশকুশী | 

দেখত ঝুলত গৌরচন্দ্র অপরূপ দ্বিজ্মণিয়!। 

বিধির অবধি রূপ নিরুপম কসিত কাঞ্চন জিনিয়া ॥ 
ঝুলায়ত কত ভকতবুন্দ গৌরচন্দ্র বেটিয়া। 
আনন্দে সঘন জয় জয় রব, উথলে নগর নদীয়া ॥ 

নয়ন কমল মুখ নিরমল শারদ চাদ জিনিয়া । 
নগরের লোক ধায়ে একমুখ হরি হরি ধ্বনি শুনিয়া । 
ধন্য কলিযুগ গোরা অবতার স্থরধুনি ধনি ধনিয়া । 
গোর! চাদ বিনে আন নাহি জানে বাস্থঘোষ 

কহে জানিয়! ॥ 

মাধুর-__তেওট। 

বৃষভানু নন্দিনী, নব অনুরাগিনী, 
তুরিতে করত অভিসার । 

সঙ্গিনী রঙ্জিনী, প্রেম তরলিনী 
মন্দির হোই বাহার ॥ 



৪৫২ জ্রীপঙ্গাস্তমাধুরী 

চলইতে চরণে, নূপুর তহি বোলত, 
সুমধুর মধুর রসাল। 

হংস গমনে ধনি,  .  আওল বিনোদিনী 

সব্ীগণ করি লেই সাথ ॥ 

রসিক নাগর বর বিদগধ শেখর 

তুরিতে মিলল ধনিপাশ। 

হুঁ দৌহা দরশনে উলন্িত লোচনে, 

নিরখই গোবিন্দদাস ॥ 

মল্লার-__ দশকুশী | 

নব ঘন কানন শোভন পুঞ্জ। 

বিকশিত কুহ্ৃম মধুকর গুঞ্জ ॥ 
নব নব পল্পবে শোভিত ভাল । 

শারী শুক পিকু গাওয়ে রসাল ॥ 

তহি' বনি অপরূপ রতন হিগ্ডোর। 

তাপর বৈঠল কিশোরী কিশোর ॥ 

ব্রজরমণীগণ দেয়ত ঝকোর | 
গীরত জনি ধনি করতহি কোর ॥ 



ঝুলন লীল। ৪৫৩ 

কত কত উপজল রস পরসন্গ। 

গোবিন্দ দাস তহি' দেখত রঙ্গ ॥ 

মল্লার শ্রীরাগ-_-দশকুশী | 

ঝুলে বিনোদ বিনোদিনী । 

ঝুলনা উপরে শোভে হেম নীলমণি ॥ গর 

ঝুঁকি ঝুকি ঝুলায়ত সকল সখিগণ 

হেরি আনন্দে মাতিয়া । 

হুহুকগুণ সভে গাঁর়ত বায়ত 

হেম পুতলি-পাঁতিয়া ॥ 

কপোত কীর শুকশারি কোকিল 

ময়ূর নাচত মাতিয়। | 

রতিরভস রসে হৃদয় গরগর 

বিছুরল প্রেম সাঙ্গাতিয়া ॥ 
বয়নে মৃহু মু হাস উপজত 

হিলন. দুহুক গাতিয়া ॥ 
দুন্থঁক মনমাহ। উয়ল মনসিজ 

হেরত আনন্দে মাতিয়া১ ॥ 

১। হেরত আনহি ভাঁতিয়া।-__পাঠাজ্তর। 
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স্থরট মল্লার--তেওট। 

দেখ সখী ঝুলত য়াধাশ্যাম । 

বিবিধ ন্্ স্থমেলি সুত্বর 

তাল মান সুঠাম ॥ 

আষাঢ় গত পুন, মাহ শাডন 

স্থখদ যযুনাক তীর । 

বুন্দাবিপিনহি১ সৃসম স্খদয়ং 

মন্দ মলয় সমীর ॥ 

পরিপুর্ণ সরোবর, প্রফুল্ল তরুবর, 
গগনে গরজে গভীর । 

ঘোর ঘটা ঘন, দামিনী দমকত, 

বিন্দু বরিখত নীর ॥ 
তহি কল্পত্রম-তল, ছাহ স্থশীতল, 

রচিত রতন হিণ্ডোর । 

ঝুলয়ে তছুপর, গোঁরি শ্যামর, 

ঝুলায়ে সখী দোউ ওর ॥ 

১। চাঁন্দিনী রজনী--পাঠীাস্তর | 

২। স্ুখোদয়_ পাঠীস্তর | 

৩। ঝুঁলনার দুই পাশ ধরিয়া । 



ঝুলন লীলা ৪৫৫ 

তড়িত ঘন জন, দোলয়ে দুহু তম 

অধরে মুছু মৃঢু হাস। 

বদনে হেম নীল, কমল বিকসিত, 

ম্বেদ বিন্দু পরকাশ ॥ 

ছরমে হেরি কোই, বীজন বীজ ই, 

ঝ্পুর তান্বল যোগায়। 

স্বরট মেঘ মল্লার গায়ত 

মোহন মৃদঙ্গ বাজায় ॥ 

কুস্থম-চয়-বর হার লটকত১ 

ভ্রমর গুণ গুণ বোল। 

ংসসারস , স্বশম্বর শবদিত 

দাছুরী ঘন ঘন রোল ॥ 

দু ভালে চন্দন- চান্দ চমকিত 

তিলক রচিত কপোল। 

চঞ্চল মুকুট স্থচারু চক্দ্রিকা 

পীঠপর বেশী দোল॥ 
সপ পাশা ২২ পপি লিট 

১। কুনুমনিচয় গ্রথিত সুন্দর মালা ছুলিতেছে। 
০ স্পিকার 



৪€৬ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

দুল আবণে কুগুল, , চপল ঝলমল, 

হৃদয়ে শশীমণিহার১। 

ঝলকে অভরণ . বঙ্কত ঝলমল 

ঝুঁকিত ঝুলন বিহার । 
কোই মস্যণ ঘুস্ণ২  ,স্গন্ধি ছিরকতও৩ 

শ্যামগোরি অঙ্গ হেরি। 

সখি-ভাঁষ ইঙ্গিত দাস উদ্ধব 
করত কুস্ুমক ঢেরিও ॥ 

মল্লার-ধামাঁলী। | 

আমাদের গো ঝুলত যুগল কিশোর । 
নীলমণি জড়ায়ল কাঞ্চন জোর ॥ 

ললিত! বিশাখা আদি ঝুলায়ত স্থখে । 

আনন্দে মগন হেরি দুছ' দুই মুখে ॥ 

১। চন্দ্রকান্ত মণির হার | ূ 

২। কুক্কুম। 

৩। ছিটাঁয়। 

৪1 রাশি। 



ঝুলন লীল৷ ৪৫৭ 

গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর। 

রঙ্গিনী সঙ্গিনী ঘেরত চৌ-ওর১ ॥ 

বিবিধ বুস্মে সভে রচিয়ে হিন্দোলা। 

ঝুলায়ত যুগল সখী আনন্দে বিভোলা ॥ 

ঝুলায়ত সখিগণ করতালি দিয়া । 

স্নব্দনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়াং ॥ 

বিগলিত দুকুল উদিত স্বেদ বিন্দু 

অমিয়া ঝরয়ে যেন দু মুখ ইন্দু ॥ 

হেরি সব সখিগণ দ্োহাকার শ্রম 

চামর বীজন লেই করয়ে সেবন ॥ 

ভ্রমর কেঠুকিল সব বসি তরু ডালে । 

রতি জয় রতি জয় রাধাকৃষ্ণ বলে ॥ 

কহে জগন্নাথ কবে হবে শুভদিনে | 

সখি সঙ্গে দৌোহাকারে হেরিব নয়নে ॥ 
স্পট পীপপিশপিশিীশিশ পিপল ৮০০৯০ পাস্তা ৮ পি শপ তি শশী 

১। চতুদ্দিক বেষ্টন করিয়াছে । 
২। শ্রীমতী সখিগণকে বলিতেছেন আমার বন্ধু পাছে 

পড়িয়া যাঁয়_ অতএব বেগে ঝুলাইও না, ধীরে ধীরে বুলাঁও। 



৪৫৮ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

জয়জয়ন্তী--ছুঠুকী | 

মাহ শান, বরিখে ঘন ঘন, 

দুহু ঝুলে কুগ্জক মাঝ । 
বনি ফুলমালা, বিরচিত দোলা, 

দু বিচ নটবর রাজ ॥ 
গগনে গরজনি, দ্মকে দামিনী, 

ঢু গাঁওয়ে বহুবিধ তান১ ॥ 

রবাঁব বীণা) কচ্ছ গীনা। দু, 
করহি' কর ধরি মান. 

সঙ্গে সঙ্গিনী সবভ' রঙগিনী, 

দ্ুহু গান-পণ্ডিত শুর ॥ 
কৌ কানড়। কেদার কোড়া* 

দুহু রঙ্গ-সায়রে বুর' ॥ 

জম্মু মেঘ দামিনী রূপলাবণি 
দুহু ঝুলে রাধাকান। 

শুকশারি ময়ুর চকোর বোলত 
_শিবরাম ঢ্হু গুণ গান। 

২। মাল--পাঁঠীস্তর | 
৩। কোকিল ডাকে দীব কোড়া ডাহুক-_পাঠাস্তর | 
৪ | : কৌতুকরূপ সাগরে নিমগ্ন । 



ঝুলন লীল। 

বেহাগ-্শজপতাল। 

নিকুপ্ত-মাঝারে শ্রীনন্দকিশোর 

ঝুলত রাধিক। সঙ্গে । 

চৌদিকে সুন্দরী বেটি সারি সারি 
মঙ্গল গায়ত রঙ্গে ॥ 

ঝুলন মন্দিরে বিচিত্র সুন্দর 

মরকত ভ্তস্ত দুই পাশে । 

লাখেলাখে হীরা মুকুতার ছড়া 

প্রবালে মাণিক রাঁজে ॥ 

রতন হিন্দোলে ঝুলত কিশোর 

দেখি অতি পুলকিতে। 
রাই করি বাম ঝুলতহি শ্যাম 

অবল। গায়ই গীতে ॥ 

ইন্দ্র নীলমণি চমকে দামিনী 

রাইয়ের অঙ্গ মোহনে। 

৪৫৯ 



৪৬০ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

পিন্ধি নীলাম্বর রাই অঙ্গ স্থন্দর 
গলে গজমতি শোভনে ॥ 

সখিগণ মেলি ঝুলায়ই ধীরি 
আনন্দ সাগরে ভাসে । 

নয়নানন্দেতে চামরলেই হাতে 

ঢুলায়ে মনের হরিষে ॥। 

ঝুমর । 

ঝুলে বিনোদ বিনোদিনী । 

ঝলনা উপরে শোভে হেম নীলমণি ॥ 

প্রুনশ্ছ জুম তলীঞ্ল]! 

শ্রীগৌরচন্দ্র । 

মল্লার-_তেওট। 

দেখ দেখ ঝুলত গৌর কিশোর । 

স্থরধুনী তীর গদাধর সঙ্গহি 
চান্দনী রজনী উজোর ॥ 



ঝুলন লীল! 

শান মাস গগন ঘন গরজন 
নলপিত দামিনী মাল ॥ 

বরিখত বারি পবন মৃদু মন্দহি 
গম্কাতরঙগ বিশাল ॥ 

বিবিধ সুরঙ্গ রচিত হিন্দোলা 
খচিত কুস্ুমচয় দাম। 

বটতরু ডালে জোর করি বন্ধন 
মালতী গুচ্ছ স্থঠাম॥ 

বৈঠল গৌর বামে প্রিয় গদাধর 
ঝুলন রঙ্গ রসে ভাস। 

সহচর মেলি ব্লায়ত মৃদু মৃদু 

দোলা ধরি দোউ পাশ॥ 
বাজত মৃদ্গ পুরুব রস গায়ত 

সংকীর্ভন স্থখ রঙ্গ । 

নিত্যানন্দ শাস্তিপুর নায়ক 
হরিদাস শ্রীনিবাস সঙ্গ ॥ 

পুরুষোত্তম সঞ্জয় আদি বরিখত 

কুস্কুম চন্দন ফুল । 
উদ্ধব দাস নয়নে কবে হেরব 

গৌর হোয়ব অনুকূল । 

৪৬১ 



৪৬২ 

১) মেঘের ফাঁকে ফাকে চাদ। 

শ্রীপদাস্ৃতমাধুবী 

মাঁয়ুর- তেওট। 

বিপিন বিহার, করত নন্দ-নন্দন, 

স্থবদনি ধনি করি সঙ্গ । 

সকল কলাবতি, দুল প্রেম আরতি, 

মন মহা উলল রঙ্গ ॥ 

গগনহি মগন, সঘন রজনীকর১ 

আনন্দে করত নেহারি ॥ 

দেখ দেখ অপরূপ ছান্দে। 

মন মোহন হেরি মাতল মনসিজ 

কানু নেহারে মুখ চান্দে ॥ প্র ॥ 

বারিদ গরজি গরজি সব ঘেরল 

বুন্দ বুন্দ করু পাত। 

কহ শিবরাম মলয়াচল ভুছু'পর 

মৃদু মদ করতহি বাত ॥ 

মায়র-_তেওট | 

ঝুলে রাধারাণী শ্যাম রসরাজ । 
বৃন্দাদেবী রচিত রাজ আসন, 

রঙ্গ হিগ্ডোরক মাঝ ॥ 
সপ্পীশ্পীাশিশীি পাশপাশি ইত 



ঝ্লন লীলা ৪৬৩ 

বাজত কিছ্কিনী নুপুর স্থমধূর 
নটত হার মণি মাল। 

মধুকর নিকর রাগ জন্ু গায়ত 

গুণ গুণ শবদ রসাল ॥ 

সামাজিক বর; হেরই পরস্পর 

দুহু জন হসিত বয়ান। 
দোলা লম্িত কুস্থম পত্রযুত 

শাখা বীজনক ভানং ॥ 
দু মন রিঝি+ ভিজি রস বাদর 

আনন্দ কে! কর ওর। 
উদ্ধব দাস, আশ করু হেরইতে, 

সখি সঞ্জে যুগল কিশোর ॥ 

সুই জরজয়স্তি--দুঠুকী | 

আঞজজ ললিত হিণ্ডোর মাক । 

রঙ্গে ঝলত নাগর-রাজ ॥ 

১। সামাঝিকরব- পাঁঠাস্তর | 

২। পত্র পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষশাখা! লম্বিত হইয়া যেন দুজনকে 
বীজন করিতেছে । 

৩। আনন্দে মগ্ন হইয়া । 



৪৬৪ শ্রীপদাস্থতমাধুরী 

কিবা অদভূুত হুক শোভা । 

নাহিক উপমা ভুবন লোভ ॥ 

দুহু ছুভু মুখ দু সে হেরি। 
হাসি চুন্ঘ দেই বেরি বেরি ॥ 

আখি ভর্গি করি কতেক ভাতি। 
কহে গদগদ রভসে মাঁতি ॥ 

ললিতাদি সখি সে স্থখে ভাসি। 

নেহারে ক্োহার বদন-শশী ॥ 

রঙ্গে ঝুলায়ত মন্দ মন্দ । 

মিলিয়। গায়ত গীত স্ুছন্দ ॥ 

বাজত বেণু বীণা উপাঙ্গ । 

মধুর মুদল মুরজ চঙ্গ ॥ 

কেহ নাচে কত ভঙ্গি করি । 

অতি মোহিত ত। (োহে হেরি ।। 

স্থর-নারী নিজগণ সঙ্গে । 

পুষ্পবুষ্টি করত রঙে ।। 

জয় জয় শব্দ বৃন্দাবন ভরি । 

শুনি রঙ্গে মাতি নরহরি ॥ 



প্পপপাসীলিশাশশ শশী 

. ঝুঁজন লীলা ৪৬৫ 

যায়ুর মল্প।র_তেওট। 

নওল নওলী১ নব রঙ্গমে। 

দোউ ঝুলত প্রেম তরঙগমে ॥ 

স্থখ শোহিনী সব সঙ্গমে । 

রস মাধুরী ধরু অঙ্গমে ॥ 

উহ সঙ্গে ভামিনী দমকে দামিনী 

মধুর যামিনী অতি বনি। 

স্বভগ শান বরিখে ভাঙন 

বুন্দ হ্বন্দর নেনি নেনি ॥ 

বদত মোর চকোর চাতক 

কীর কোইল অলি গণি। 

রটত দরদা- তোয়েং দাছুরী 

অন্থুদ্বরে গরজনি ॥ 

গাওয়ে সখিরী জোরি জোরি। 

রস হেরি হাসত থোরি থোরি ॥ 
০০০০৭ ১পগক পাপা পপ পা পাপ 

১। কিশোর কিশোরী । 

নওল নওল-_পাঠান্তর। 

২। নদীর কুলে ফুলে-_-যেখানে অল্প জল। 
৩ 
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থোরি থোরি চঙ্গ উপাঙ্গ আওয়াজ 

বাজে পাখোয়াজ ঝি ঝি বিনা । 

ঝনন ঝননন ঝাগরন ঝগরনন 
তাগড় ধী নাগড় ধী দৃমি দিদি দিনা ॥ 

উহ দৃষ্টি ঠৈরন পহির ভূখণ 

ঝলকে ঝাইরি ঝলমলং । 

উট ঘট ঘট, থো দ্িগ দ্িগ থো দিগ দিগ দিগ 

থুঙ্গ থোঙ্গনী ধি ধি ধিনা। 

বাজে ধু ধুধু ধিনা। 
সর মণ্ডলরে বাশরি বীণ] ॥ | 

বর বীণ তাল- পরবীণ পুরল 
প্রেম ভরে হিয়া! হরখনি । 

মাণিক বিন্দু শারদ ইন্দু 
করত অমৃত বরখনি ॥ | 

ংস সারস বদত পারস্‌ 

চারু চাতক রসঘনি । 

বিহরে শিব রামকে প্রভু, 
পরম স্ুঘড় শিরোমণি ॥ 



বুন্দা বিপিনে 

ঝুলন লীলা 

স্থই মল্লার-_ছুঠকী। 

আজু রাধাশ্যাম রঙ্গেতে ঝুলে । 

মণিময় নব হিন্দোল! সাজাইয়া 
বংশী বট তট কালিন্দী কুলে ॥ 

ললিতাদি রঙ্গে তঙ্গি করি বেগে 

ঝুলায়ই দু বদন চাইয়া । 
রসবতী ভূজ পসারি নাগরে 

ধরে ভয়ে অতি আকুল হইয়া ॥ 
শ্যাম রঙ্গে চারু চিবুক পরশি 

চুদ্ঘ দেই ঘন মনেরি স্থখে। 
তাহ। দেখি সখি হাসে রসে ভাসি 

বসন অঞ্চল ঝাপিয়া মুখে ॥] 

কৌতুক বচন কহি বৃন্দাদেবী 
ঝূলায়ই পুন যতনে ধীরে । 

কি আনন্দ বুন্দা- বনে নরহরি, 

জয় জয় দিয়! রঙ্গেতে ফিরে ॥ 

বেলোয়ারমল্লার--উ!সপাঁহিড়া। 

ঝুলত স্থখময় শ্যামর গোরী । 

প্রিয় ললিতাদি ঝুলায়ত থোরি ॥ 

নিকুঞ্জ মাঝ মেলি 

৪৬৭ 



৪৬৮ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

নূললিত তরল হিণ্ডোর মাঝ অতি 

ঝলকত যুগল রূপ-রুূচি-ধাম১। 

মুগমদ অর্জন- পুগ্জী জলদ-তনু, 
কেশর বিদলিত দামিনী-দাম ॥ 

শোভ1 ভূবন- বিজয় নহ সমতুল 

দু মুখচন্দ্র বিমল পরকাশ। 

হেরি দুহু'ক গুণ গায়ত চৌদিশে 

শুক পিককুল হিয়া অধিক উল্লাস ॥ 

ঝঙ্করু ভ্রমর, যন্ত্র জন্ম বাজত, 

নৃত্যুতি শিখিকুল উমগ২ অভঙ্গ ॥ 

নরহরি কহ কবি কে। বরণব ইহ, 

বৃন্দাবন মধি বিবিধ তরঙ্গ | 

কল্যাণী মল্লার-__জপতাল। 

ঝুলত শ্টাম গোরি বাম 
আনন্দে রঙ্গে মাতিয়।। 

ঈষত হপিত রভস কেলি 

ঝলায়ত সব সখিনি মেলি 

গায়ত কত ভাতিয়। ॥ 

১1 রূপকাস্তি বিশিষ্ট দেহ যাহাদের 
২। আনন্দে উল্লসিত 



. ঝুলন লীলা ৪৬৯ 

হেমমশিযুত বড় হিণ্োর 

রচিত কুস্থমে গন্ধে ভোর 

পড়ল ভ্রমর-পাঁতিয। ৷ 

নবীন লতায়ে জড়িত ডাল 

বৃন্দ! বিপিনে শোভিত ভাল 

চান্দ উজোর রাতিয়! ৷ 

নবঘন তনু দোলয়ে শ্যাম 

রাই সঙ্গে ঝুলত বাম 

তড়িত জড়িত কাতিয়া | 

তারামণি চন্দ্রহার 

ঝুলিতে দোলিত গলে দোহার 

হিলন দুন'ক গাতিয়া ॥ 

ধি ধি কট। ধেয়া তাখৈয়া বোল 

বাজে মুদঙ্গ মোহন রোল 

তিনিন1 তিনিনা তাতিয়া। 

ভেদ পড়ল গ্রামপুর 

ঘোর শবদ জীল স্তর 

বরণি নাহিক যাতিয়া১ | 
পপ ০ ৮ পপ পপ এ 

১। তুলন! করুন, তুলপীদাপ__কএ এক বিধি বরণি না অঈ। 
পাপ পপি 



59০ ভ্রীপানাঘতমঠ্রী 

মণি-আভরণ-কিস্কিনী বন্ধ 

ঝুলনে বাজিছে ঝনর ঝঙ্ক 

ঝন,নন ঝন ঝাতিয়! ॥ 

রাধামোহন চরণে তাশ 

কেবল ভরসা উদ্ধব দাস 

রচিত পুরিত ছাতিয়া ॥ 

ঝুমর। 

ঝুলে বিনোদ বিনোদিনী । ইত্যাদি 

পুনস্চ লুভলন্ন ভলীতনা। 

ী/গৌরচন্দ্ 

স্ুরট মল্লার- তেওট । 

দেখ দেখ ঝুলত গৌর-কিশোর । 
মণিময় আভরণ, অঙ্গহি পহিরণ» 

দৌলত রতন হিণ্ডোর ॥ 

টল ঢল কাঞ্চন, নিন্দি কলেবর, 

লাবণি অবনী উজোর। 



ঝুলন লীল! ৪৭১ 

তাহে পুন পুরুবক, ভাব গর গর, 

সততহি রহত বিভোর ॥ 

তাত্বা থে থে, মাদল বাজত, 
চৌদিকে হরি হরি বাল। 

শত শত মধুর, ভকতবর গায়ত, 
নাচত আনন্দ-হিল্লোল ॥ 

ঝুলিতে ঝুলিতে, গদ গদ বোলত, 

ধর ধর মোহে প্রাণ বন্ধু। 

রাধামোহন-পছ, অন্তরে উছলল, 

মহাভাব১ নব রস-সিন্ধু ॥ 

মল্লার-মধ্যম-দশকুশী | 

ঝুলাছলে ধনি, চলে বিনোদিনী, 

ললিতাদি সখি সঙ্গে । 

বন্ধুর ঝুনুর, বাজত নুপুর, 

চলত প্লেমতরঙ্গে ॥ 
পিপি আল: 1522৯৮১০-৯৭ ০ পাশ শশী পিপিপি 

১। প্রেমের পরম সার মহাভাঁব জানি। 

মহাভাব স্বরূপিনী রাঁধা ঠাকুরাণী | 
_-টচতন্য চরিতামৃত 

সেই রাঁধা-ভাঁব অঙ্গীকার করিয়া মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 



৪৭২ শ্রীপদাম্বৃতমাধুরী 

প্রবেশি বন্দাবনে, ভেটল শ্যাম সনে, 

কলপতরুর কুক্তে। 

নানা তরুকুল, বিকসিত ফুল, 

মধুকর তহি গুপ্তে ॥ 

কানন দেবতি, বুন্দাসতি তথি, 

স্থখদ যমুনা কুলে । 

বিচিত্র ঝুলনা, করিয়া রচনা, 

নীপ কদন্মমূলে ॥ 

ঝুলন। উপরি, নাগর নাগরী, 

' আসিয়! বসিল রঙ্গে । 

ঝূলায়ে ঝুলনা, সকল ললন, 

মদগদ ভরে অঙ্গে ॥ 

ঝলনার ঝোকে, রাধিকা চমকে, 

তা দেখি নাগর ডরে। 

হাসিয়া হাসিয়া, বাহু পসারিয়া, 

ধনিরে করিল কোরে ॥ 

রসবতী লৈয়া, কোরে আগোরিয়! 

ঝুলয়ে রসিক রায়। 



ঝুলন লীলা 

সব সখাগণ, আনন্দে মগন, 
স্থস্বরে পঞ্চম গায় ॥ 

নব জলধরে, থির বিজুরী কোরে, 
অধরে মৃদু মৃদু হাস। 

দোহাকার রূপ, হেরত আনন্দে, 
শীয্রনন্দন দাস ॥ 

মল্লার বেলাবলি-ডীাশপাহিডা। 

স্থখমর পুলিন, মন্দ মলয়ানীল, 

তরুকুল শোভিত কুন্থম-বিথার। 
উনমত ময়ূর, ময়ূরী সব নাচত, 

অলিকুল বিপুল ঝঙ্কার ॥ 

যত সব সখীগণ, বনি মনোমোহন, 
বরিখ! শান সময় রসাল। 

সখীগণ মেলি, ঝুলায়ত ঝুলনা, 
ঝুলত রাধা মদনগোপাল ॥ 

মঞ্জীর রুনু ঝনু বাজত মধুরহি 
কত শত যন্ত্র বায়ত এক তাল। 

ঝুলত হিলত, সরস সম্ভীষত, 
রসবতী রসিক ব্রজ-বাল ॥ 

৪€খও 



৪৭৪ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

চামর বীজন, কোই ঢুলায়ত, 

কি্কিণী কঙ্কণ শবদ-তরঙ্গ | 

মণিময় দোলা, দোলার়ত সবীগণ, 
ঝুলে বিনোদ-বিনোদিনী সঙ্গ ॥ 

রাই-কান্ু রস- বাদর পুরল, 

নিধুবনে কেলি বিলাস। 

জয় জয় সখিগণ, করত ভুলাহুলী, 
আনন্দে মগন ঘনশ্যামরুদাস ॥ 

মলার--একতালা । 

উথলই কালিন্বী-নীর | 
তাহে অতি স্থখময় ধীর সমীর ॥ 

শ্ীবুন্দাবন মাঝ । 

কলপতকরু নবতরুগণ সাজ ॥| 

তাহে বনি রতন হিণ্ডোর । 

পরিমলে ভ্রমরা ভ্রমরীগণ ভোর ॥ 

বিবিধ কুস্থম শোহে তায়। 

স্বছু মুছু মলয় পবন করু বায় ॥ 

দু'জন বৈঠল রতন হিণ্ডোর | 

হেরি সহচরীগণ আনন্দে বিভোর ॥। 



ঝুলন লীল। ৪৭৫ 

ঝুলে বিনোদিনী বিনোদিয়! । 

ঝুলায়ত সখী দোহার চান্দমুখ চাইয়া ॥ 

চান্দ রজনী উজোর। 

পয়ল অমিয়া রস ভূখিল চকোর ॥ 
কোই নাচই মন রঙ্গে 

বীণা রবাব বাজই হ্ব্দঙ্গে ॥ 

কতহু প্রবন্ধ সৃতান। 

কত কত রাগ মেলি করু গান ॥ 

আনন্দ কো করু ওর। 

হেরি শিবরাম দাস রন ভোর ॥ 

কল্যাণী স্তরট মল্্রার- আড়া তেওট। 

ঝুলন বনি শ্রীবমুনাকে তীর অতি অনুপাম | 
নিকট যমুন! পুলিন ঝুলত স্থন্দর বর ঘনশ্টাম ॥ 

স্বন্দর ঘন শ্যাম ঝুলত 

প্রেম রস ভরে অঙ্গ ফুলত 

সঙ্গ মে নবনাগরী অতি 

সুন্দরী সুকুমার । 

সুন্দরী স্বকুমার ঝলত 

ললিত কিন্কিনী মধুর বৌলত 



৪৭৬ শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

দূমিকী দূমিকী তাতা দৃমি দূমি 
ঝনন ঝন বঙ্কার ॥ 

সঙ্গিনী সব গায়ত তান 

নয়নে নয়নে তোঁড়ই মান 

আনন্দে মগন সব সখিগণ 

দৌহার বদন হেরিয়া। 

নিকুপ্ত মাঝারে হিন্দোলা উপরি 

ঝুলত আনন্দে কিশোর কিশোরী 

আনন্দে মগন উদ্ধবের পু 

হেরি ভরল ছাতিয়! ॥ 

সুরট মল্লার-__দুঠুকী। 

হোর দেখন। ঝুলন রঙ্গ । 

মন্দ বেগেতে ঝুলিতে ঝুলিতে 

অলস দুছুক অঙ্গ ॥ 

ইষত মুদ্দিত আধ উদ্দিত 
দু ঢুলু ঢুলু আখি। 

আধ বিকসিত কমলে যৈছন 
মিলিল ভ্রমর পাখী ॥ 



ঝুলন লীল। 

জ্‌ম্ত উদ্দগতি সৌরভে উমতি 

অলিকুল তহি আসি। 

হেরি মুখ ভ্রম ভেল নীল হেম 

কমলে মিলল শশী । 

হিন্দোল। উপরি শোভিত মাধুরী 
উদ্ধ পথ আচ্ছাদিয়া । 

ঝলনার কঝেৌঁকে অলি ঝাঁকে ঝাঁকে 

স্বন্থরে ফিরে ঘুরিয়া || 

রাই শ্যাম অঙ্গ পরিমল সঙ্গ 

মত্ত ভ্রমর! ভুলি গেল। 
এ উদ্ধবে ভনে দেখি দুইজনে 

আনন্দ অন্তরে ভেল ॥। 

জীবানু আ্জন্ন 

শীগৌরচন্দ্ 

জয়জয়ন্তী-__-দশকুশী। 

দেখ নবদ্ধিপে, জাহবী সমীপে 
ঝলে গোর! দ্বিজমণি | 

শ্রীহরি কীর্তন করে প্রিয়গণ 

খোল করতাল ধ্বনি ॥ 

৪৭% 



৪৭৮ শ্রীপদাম্থৃতমাধুরী 

বরিষা সময় অতি স্থখময় 

চৌদিগে মেঘের ঘটা । 
তার প্রতিবিম্ব রূপে গৌর অঙ্গ 

তৈগেল শ্যামল ছটা ॥। 

ভেল শ্যাম কাঁয় ঝ,লয়ে লীলায় 
নন্দের নন্দন জন্ু। 

বেণু বিন্ু কর শোভে মনোহর 

কুম্থমে ভূষিত তনু ॥ 
পারিষদগণ আনন্দে মগন 

শ্রীনন্দের নন্দন মানে । 

ঝট নহে বাণী সেই এই জানি 
এদাস লোচনে ভনে ॥ 

কানু অনুরাগিণী বিনোদিনী রাই । 

গগনে ঘটা হেরি সখি মুখ চাই ॥ 

সখি সাথে কহে ধনি সুমধুর কথা । 

সভে মেলি ভেটব নাগর তথা ॥ 

চল চল সভে মেলি ঝুলন কু্জে। 

আজু ঝুলব হাম শ্যামের সঙ্গে ॥ 



ঝুলন লীলা ৪৭৯ 

এতেক কহিয়ে ধনি করি অভিপার। 

সঙ্গের সঙ্গিনী লইয়া! হইল! বাহার ॥ 

পথে চলে যেতে সভে কুঞ্ণগুণ গাইয়। | 

প্রবেশিল। রধাকুণ্ডে শ্ীহরি বলিয়া ॥ 

রাধাকুণ্ডে প্রবেশিয়া চারি পানে চায়। 

হিন্দোলার কুঞ্জে ধনি দেখে শ্যামরায় ॥ 

উলসিত হইয়া! মিলিল শ্যাম-সঙ্গে । 

কহ রাধামোহন প্রেমতরঙ্গে ॥ 

সারঙ্গ--তেওচ। 

রাধাকুণ্ড সন্ধানে, হর্ষবর্ষদ বনে, 

বকুল কদন্দম তরু শ্রেণী । 

বান্িয়াছে দুই ডালে, রক্ত-পষ্ট ডোরি ভালে, 

মাঝে সাঝে মুকুতার খেচনী ॥ 

পুম্পদল চুর্ণ করি, সূন্নবস্ত্র মাঝে ভরি, 

সনুকোমল তুলি নিরমিয়।। 

পাটার উপরে মুড়ি, ডুরি বন্ধ কোন। চারি, 

কৃষ্ণ আগে উঠিলেন গিয়া ॥ 

রাই কর আকর্ষণ, করি অতি হর্ষ মনঃ 

তুলিলেন হিন্দোল! উপরি। 



৪৮০ শ্ীপদামৃতমাধুরী 

কর মুঠে আঁটি ডুরি, দেোলাঁপাটে পদ ধরি, 
সমুখাসমুখি মুখ হেরি ॥ 

হেনকালে সখিগণে, নানা রাগ রস-গানে, 

পুষ্পের আরতি দ্লোহে কৈল। 
এ উদ্ধব দাস ভণে, সবে কৈল নিম্মঞ্ছনে, 

অতিশয় আনন্দ বাট়িল ॥ 

ললিত জয়-জয়ন্তী-একত।ল|। 

যত সেবাপর।, সখী স্ুচতুরা, 

কি দিব তুলনা তার। 

অতি অনুরাগে, মাথে বান্ধে পাগে, 

সাজায়ে বিবিধ হার ॥ 

আনন্দে অতুল, কপুর তান্বুল, 

দিয়া মুখপানে চায়। | 

হরধিত চিতে, দোল! দোলাইতে 
ললিতা বিশাখা যায় ॥ 

শাড়ির অঞ্চল, কটিতে বান্ধিল, 

ুছশন্দে কি্কিণী দিয়া । 

বক্র হইয়া কাছে, রহে আগে পাছে, 

দুই পদ আরোপিয়। ॥ 



ঝুলন লীলা ৪৮১ 

আর ছুই সখী, সময় নিরখি, 
| হিন্দোলা বিশ্রাম স্থানে । 

তাম্থুল সম্পুটে, লৈয়া করপুটে, 
এ দসৈ উদ্ধব ভণে ॥ 

স্রট-মলার--ডাশপাহিডা। 

বুন্দা বিরচিত রতন হিন্দোল!। 

তাহাতে বসিল। অতি আনন্দে বিভোল। ॥ 

রাই কানু সমুখা সমুখি মুখ হেরে। 
ললিতা বিশাখ। সখি ঝ,লায়ে দোহারে&॥ 

হেরইতে সখিগণ দু মুখ চন্দ্র। 

নীচত গায়ৃত কতছু পরবন্ধ ॥ 

খেণে অতি বেগে ঝুলায়ে খেণে মন্দ ॥ 

জলদে বিজুরী জন এছন ছন্দ ॥ 

দুহু' পর কুসুম বরিখে সখি মেলি । 

হেরই মাধব দাস দুছ' জন কেলি ॥ 
১ 
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সারঙ্গ-মল্লার- মধ্যম দশকুশী । 

দোলা অতিশয়, বেগ লাগি ছুছ, 

নিজ নিজ পদ যুগেচাপি। 

দুল করে ডোরহি, ডোর ঝ,লায়ত, 

গায়ত মধুর আলাপি ॥ 

এক বেরি উদ্ধ, উঠতহি পুন অধ, 
খরতর ভেল হিণ্ডোর । 

দুভ' রূপ মাধুরী, হেরইতে সহচরী, 
পরমানন্দে বিভোর ॥ 

শ্যামর গোরি গোরি পুন শ্যামর 

কবনু উপরে কভু হেট । 
অনুপম কান্তি কৌতুক স্থবিথারল 

দুছক হার দু ভেট ॥ 

রাইক মোতিম হার শ্যাম উরে 

নৃত্য করত পরতেক | 

কান্থুক বনমাল রাই কুচ কঞ্চুকে 

আলিঙ্গন অভিষেক ॥ 



ঝুলন লীল। ৪৮৩ 

ঝ.লইতে এছন শোভন সব্ীগণ 
হেরইতে আনন্দ হোই । 

উদ্ধব দাস ভণ কে। করু বীজন 
চামর ঢুলায়ত কোই ॥ 

সুই মল্লার_-ছোট দুঠুকী। 

ঝ,লে ঝলে বিনোদিনী । 
সখী ও বিনোদিয়া বিনোদিনী ॥ ঞ্রু ॥ 

যব দু নিজপদে চালে হিন্ডোর । 

সখি না ঝ,লার়ই তেজই ভোর ॥ 
হেরই দোহে' দোহা নয়ন বিভঙ্গ। 

দুছু তনু মুকুরে হেরই দুহু' অঙ্গ ॥ 

ছুহরূপ হেরি দুঁছ হেরই নাপায়। 

দরশন-ভঙ্গে খেদ জনমায় ॥ 

তৈখনে ছোড়ল দীরঘ নিশ্বাস । 

হুঁহু তনু মলিন রূপ পরকাশ ॥ 
পুন ধনি হরিবে কানু যুখ হেরি। 

উলসিত হিন্দোল! চালায় পুন বেরি ॥ 
রতন-দোলে ধনি চমকয়ে জানি । 

সখি নিষেধয়ে হরি নিষেধ না মানি ॥ 



৪৮৪ শ্রীপদামতমাধুরী 

পুন কহে কি করহ চপল কানাই । 

মন্দ ঝলাও আকুল ভেল রাই ॥ 

শুনিয়া না শুনে অতি বেগে ঝুলায়। 

উদ্ধব দাস মিনতি করু পায় ॥ 

মল্লার--ধড়াতাল। 

নাগর অতি বেগে ঝুলায়। 
অথির রাই সখি নিষেধয়ে তায় ॥ 

আরে ধনির বিগলিত বেণী। 

শিথিল রাই কুচ ক্চ,ক উ়নী ॥ 
আরে ধনির মণি অভরণ খসই । 

উড়ত বসন হেরি নাগর হসই ॥ 

ধনির শ্রমজল ভরই। 

কনয়। কমল কিয়ে মকরন্দ ঝরই ॥ 

এ অতি অপরূপ শোভা । 

উদ্ধব দাস কহে কানু মনলোভ। ॥ 



ঝলন লীলা 

কড়থ। ধানশ্রী বা ললিত-_তেওট। 

বিগলিত বেশ কেশ কুচ কাচলি 

উড়তহি পহিরণ বাস 
কবহি গোরি তনু বাঁপই চাপই 

কবহু হোত পরকাশ ॥ 

অপরূপ ঝলন রঙ্গ । 

রাইক প্রতি তন্ু হেরইতে মোহন 

মন মাহা মদন তরঙ্গ ॥ 

অতিশয় বেগ বাঢ়ায়ল তৈখনে 
অলখিত ভেল হিত্ডোর । 

রাধা চপল ডোর কর তেজল 

কত কত কাকুতি বোল ॥ 

করগহি কানু ক ধরি কমলিনী 
ঝুলত যেন হিয়ে হার। 

নবঘন মাঝে বিজ্ুরী জন্মু দৌলত 

রস বরিখত অনিবার ॥ 

মনোভব মঙ্গল কানু কয়ল পুন 

অলখিতে দৌোলামীঝ ॥ 

উদ্ধব দাঁস ভণ চতুর শিরোমণি 
পুরল নিজ মন কাঁম।। 

৪৮৫ 



শ্রীপদা সৃতমাধুরী 

কল্যাণী মল্লার- একতাল। । 

দেখরি মাই ঝুলত রাই 
শ্যাম সোহাগি। 

কিয়ে অপরূপ ঝুলন কেলি, 

শ্যাম-হদয়ে হৃদয়ে মেলি, 

রাধা রহ লাগি ॥ 

অপন্ধপ দ্ধূপ কি দিব তুল, 

ইন্দীবর মাঝে চম্পক ফুল, 

নব নব অনুরাগী ॥ 

ভুহু তনু তনু সঘনে লাগ 

উঠয়ে দুলু অঙ্গ পরাগ 

সরস মদন ভাঁগি ॥ 

অথির রমণী উমতি গন্ধে 

উঠল লহমী নাসিক। রন্ধ্ে 

ব্রত ভয় দূরে ভাগি। 

রতি-রসময় রসিক রঙ 

বমনী-মণি রময়ে সঙ্গ 

কেলি রভস লাগি ॥ 



ঝুলন লীল৷ 

ঝঁকিত ঝুলন ধরত তাল 
নাচে অভরণ কিন্কিনী জাল 

কোকিল কল-রাগি। 

খনহি চপল খনহি ধীর 

পুলকিত অতিশর শরীর 

রাই শ্যাম সোহাগি ॥ 

ললিত বদনে ইৰত হাস, 

হেরত আনন্দে উদ্ধব দাস 

সখিনী পাশ লাগি ॥ 

জয়জয়ন্তি _দুঠকী । 

মনের আনন্দে, সখি মন্দ মন্দ, 

বলায়ত দোে সুখে । 

বেগ অবশেষে, পাইয়া! অবকাশে, 

তান্ুল দেয়ই মুখে ॥ 

আর সখীগণ করয়ে নর্তন 

মোহন মুদ্গ বায় 

বিবিধ যন্ত্রেতে রাগ তান তাতে 

আলাপি স্থস্বরে গায় ॥ 
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হেরিয়! বিহবল দেব-নারীকুল 

উদ্ধ পথে সভে রহে। 

পুষ্প বরিষণ করে নিরীক্ষণ 

এ দাস উদ্ধবে কহে ॥ 

কল্যাণী--জপতাল । 

ঝুলত নাগর নাগরী সঙ্গে । 

রসের পাথরে মজিল চিত, 

গায়ত কত পঞ্চম গীত 

সহচরীগণ ধরই তান 

নয়ানে নয়ান ভঙ্গে ॥ 

রঙ্গের বসন উড়িছে বায় 

হিলন নীগরী নাগর গায় 

হেরি কুলবতী যুবতী হাস, 
উথলে প্রেম তরঙ্গে । 

অঙ্গে করিল তিমির নাশ, 

বিপিনে কুস্থমে বহত বাস 
সমীরণ অতি সুধীর উড়িয়া, 

বসন লাগিছে অঙ্গে ॥ 



ঝলন লীল। ৪৮৯ 

ময়ূর ময়ুরী করত গান 
কোকিল পঞ্চম ধরই তান 

ভ্রমর! ভ্রমরী গুণ গুণ করি 

কমল মধু পিবই। 

প্রিয় মহচরী ধরত ডোরি 

অলস আবেশে হইল গোরি 

অনঙ্গ-অনুজ-চরণ আশ 

কুষ্ণদাস দূরে হেরই ॥ 

জয়জয়স্তী_-একতাঁল]। 

ঝ,লনা হইতে নামিল। তুরিতে রসরতি রসরাজ । 
রতন আসনে বসিয়। যতনে রতন মন্দির মাঝ ॥ 

স্থচামর লেই বিজন বীজই সেবাপরায়ণ। সখি। 

সুবাসিত জলে বদন পাখালে বসনে মোছাএগা দেখি ॥ 
থারি ভরি কোই বিবিধ মিঠাই ধরি গুল সনমুখে । 

সখিগণ সঙ্গে কত কৌতুকে ভোজন করিলা সুখে ॥ 
তান্ধল যোগাএগ কোন সখি লৈয়া দৌহার বদনে দিল। 
এক সে কুস্থমে আপাদ বদনে নিছিয়া নিছিয়া নিল ॥ 

কুস্থম-তলপে অলপে অলপে বসিল! রাধিকা শ্যাম । 

অলসে ইষত নয়ন মুদিত হেরিয়া মোহিত কাম ॥ 
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দেখি সখিগণে কতনু' যতনে শুতায়ল দুহ' তায়। 
সখির ইঙ্গিতে চরণ সেবিতে এ দাস বৈষ্ুব যায় ॥ 

ঝুমর 

ধিরে ধিরে কহ কথা রাই যেন জাগে না। 

স্াল্ল গ্রূর্ণিমান্্র মহাবাস 

জ্ীগৌরচন্দ্র | 

তুড়ি-বড় রূপক। 

বুন্দাবন লীলা! গোরার মনেতে পড়িল 

যমুনার ভাব স্থরধুনীরে করিল ১ ॥ 

ফুলবন দেখি বৃন্দাবনের সমান । 

সহচরগণ গোপাগণ অনুমান ২ ॥ 
পোপ শা পাশপাশি পিশশাটিশি শশা শী ্টাশিপাপাপপীপিস্পীশটিপিশিপিপিশ পপি 

১। সুরধুলী দেখিয়া আজ যমুনার কথা মনে 1 পড়িল। 
কারণ সেই যমুন।-পুলিনবিহ।রী শ্রীনন্দনন্দনই ত ভুবন-মোহন 
গৌরকূপে মুরধুনীর তীরে লীলা করিতেহেন । 

২। গঙ্গাতীরে, ফুলবন দেখিয়া বৃন্দাবন মনে পড়িল এবং 

অন্তরঙ্গ সহচরগণকে দেখিয়া গোগীগণের কথ| মনে হষ্ল। 
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খোল করতাল গোর! সুমেলি করিয়া । 

তার মাঝে নাচে গোর। জয় জয় দিয়া ॥ 

বাস্থদেব ঘোষ-পু' করয়ে বিলাস । 

রাস-রস গোরাটাদর করিল একাশ ॥ 

্‌ বেহাগ- দশকুশী। 

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোতফুলমল্লিকাঃ | 

বীক্ষ্য রন্থুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ 

বেহাঁগ মিশ্র কেদার-_ঝীপতাল। 

৩৫ শরদ চন্দ পবন মন্দ, 
বিপিনে ভরল কুম্থুম গন্ধ 

ফুল্প মল্লি মালতী যুখি 
মত্ত মধুকর ভোরনী১। 

* ভগবান শ্রীকষ্+ সেই শরতকালীন প্রস্ুটিত মল্লিকা 

কুম্পম শোভিত পূর্ব প্রতিশ্রুত রজনী সমাগত দেখিয়৷ বিহার 
করিতে বা আনন্দোপভোগ করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন । 

ষড়েস্বর্ধযশালী ভগবানের কোনও সংকল্প, কোনও কামনাই 

অতপ্ত নাই; তিনি আত্মারাম, তথাপি লীলার অনুরোধে 

তিনি ( তীহাঁর নিজ অগিন্ত্য শক্তি) যৌগমায়াকে আশ্রয় 
করিলেন। 

১। পরিমলে লু মধুকরবুন্দ বিভোর হইয়াছে। 



৪৯২ শ্রীপদা মৃতমাধুরী 

হেরত রাতি এছন ভাতি, 
শ্যাম মোহন মদনে মাতি ১ 

মুরলী গান পঞ্চম তান 

কুলবতী চিত-চোরনী ২ ॥ 

শুনত গোপী প্রেম-রোপি 

মনহি মনহি আপন। সে পি, 

ত্রাহি চলত ধাহি বোলত 

মুরলীক কল লোলনী ৩। 
৭ পাপা শি পাক শট শিট স্পা পিসী শাািিিীশীিটিপপাশ পাটা পিপি শািাাশশিীসপীাশীটাশাটাাতিটি 2 

১। এমন সুন্দর রাতি দেখিয়া শ্যামন্ন্নর প্রেমে মাতোয়ার! 

হইয়| উঠিলেন। শরৎ কালের রা্রি, নির্খল গগনে পূর্ণ সুধাকর 

ঘমুনাঁতীরে কুম্ুম-বাঁটিকাঁয় অযুত কুম্থুম ফুটিয়। স্ুগন্ধে ভরপুর 

করিয়াছে, ফুলে ফুলে অ'লকুল গুন্‌ গুন্‌ করিতেছে-_তুগবানের 

বিলংসের উপযুক্ত সময় বটে ' 

২। মুরলীর স্বরে আজ কুলবতী সতী রমণীগণের চিত্ত 

আঁজ্মহার। হইক্স। উঠিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশী ব্রিজগতের মন আকর্ষণ 
করে। কিন্তু আজ এই পুণিম। রজনীতে বংশী্বনি কেবল ব্রজ 

ললনাকুলকে পাগল করিয়া দিতেছে । 

৩। প্রেমের প্রতিমান্বরূপ গোপীগণ সেই অপূর্ববধবনি শুনিবা- 

মাঁত্র মনে মনে আত্ম সমর্পন করিল । তাঁহারা সেই চিত্ত বিমোহন- 

কারী কলধবনি অর্থাৎ মধুর সঙ্গীত যে দিকে হইতেছিল, দেই দিকে 

উদ্ভ্রান্ত হইয়। ছুটিল। 
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বিছুরি গেহ নিজহু দেহ১, 
এক নয়নে কাজর রেহ, 

বাহে রগ্রিত মপ্রির এক 

এক কুগুল দোলনী ২॥ 

শিথিল ছন্দ নিবি নিবন্ধ ) 

বেগে ধায়ত যুবতীবুন্, 

খসত বসন রদন চোলিঃ 

গলিত বেণী লে€লনী ৷ 

১। ব্রজগোপীগণ দেহ ও গৃহ যুগপৎ বিস্বৃত হইলেন । অর্থাৎ, 
গৃহের প্রতি কোনও মমত| এবং দেহের কোঁনও অভিমান 

তাহাদের রহিষ্না না। 

২। (তাঁহারা, অভিসারের উপযুক্ত বেশ রচনা করিতেও 

ভুলিলেন ) কেহ এক চক্ষুতে কাজল দিয়া ছুটিলেন (অপর চক্ষুর 

কথা মনে পড়িল না); কেহ বাহুতে নূপুর পরিলেন (নৃপুর যে 

চরণের ভূষণ, তাহা জ্ঞান নাই ); কেহ কর্ণে একটিমাত্র কুগ্ডল 

পরিলেন, অন্ত কানে পরিতে ভুলিয়া গেলেন। 

৩। নীবী-বন্ধ ( অর্থাৎ কটি বন্ধন ) শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। 
নীবি পরিপণে গ্রন্থ স্ত্ীণাং জঘনবাসস: | 

৪। রসনা-কিন্কিনী € কটার হার ); চোলি-কীচুল 
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ততহি' বেলি সখিনী মেলি, 

কেছু কাছুক পথ ন। হেরি ১) 

এছন মিলল গোকুল চন্দ 

গোবিন্দ দাস বোৌলনী ॥ 

মল্লার বেহাগ-_দুঠকি। 

বিপিনে মীলল গোপনারী, 

হেরি হসত মুরালধারী, 

নিরখি বয়ন পুছত বাত, 

প্রেম সিন্ধু গাহনি * 

১। বুন্দাবনের পথে অপংখ্য বিমুগ্ধ যুবতী ছুটিতেছেন, কিন্তু 

এমনই আবেশ যে কেহ কাহাকেও লক্ষ্য করিলেন না। তাহাদের 

দেহ মন আঁত্ম। সমস্তই এক লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। 

২। ব্রজরমণীগণের মুখের দিকে চাহিয়। প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 

করিতেছেন--সে বাঁণী শুনিয়া রমণীবৃন্দ যেন প্রেমসিম্ধৃতে অব- 

গাহন করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মধুর বাক্যে তাহাদিগকে যেন 
নুধা-সিঞ্চন করিয়া দিলেন । 
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পুছত সবক গমন ক্ষেম, 

কহত কীয়ে করব প্রেম ১, 

ব্রজক সবছু কুশল বাত, 

কাছে কুটাল চাহনি ২ ॥ 

হেরি এছন রজনি ঘোর, 
তেজি তরুণি পতিক কোর, 

কৈছে পাওল কানন ওর ৩ 
থোর নহত কাহিনীঃ | 

সপপেসপল পপ শশী শা ২০০০৯ ০৯৪ ন্‌ 

»। সকলের গমন-কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অর্থাৎ 
বলিলেন তোমাদের আসিতে কোনও ক্রেশ হয় নাই ত? 'ম্বাগতং, 
কথার অর্থ ও তাই। আরও বলিলেন, তোমাদের প্রেম অর্থাৎ 
গ্রীতিজনক কার্য কি করিব,তাই বল। 

স্বাগতং বে মহাভাগাঃ 

প্রিয়ং কিং করবানি বঃ--ভাগবত ; রাস পঞ্চাধ্যায়। 

২। তোমাদের চাহনি অমন কুটিল কেন? তোমাদের 
ননের অভিলাষ কি? আমাকে খুলিয়া বল, আমি ত কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি না। 

৩। এই ঘোর নিশীথে তোঁমর! যুবতী হুইয়া কি'করিয়া 
পতির ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া এই কানন-প্রাস্তে (অর্থাৎ অতি 
পুরে) আমসিলে? 

৪। সামান্য কথ! ত নয়! তোমাদের হ্যায় কুলশীলসম্পন্না 
যুবতীর পক্ষে এমন গভীর রাত্রিতে এই গহন বনে আসা 
মতি সাহসের কথা। 
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গলিত ললিত কবরি-বন্ধ, 

কাহে ধাওত যুবতি-বুন্দ, 

মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ ১, 

বেটল বিপতি-বাহিনী ২ ॥ 

কীয়ে শারদ টাদনী রাতি, 

নিকুপ্জে ভরল কুস্থুম পাতি, 
হেরত শ্যাম ভ্রমর ভাঁতি, 

বুঝি আওলি পাহনি ৩। 

১। তোমাদের গৃহেকি কলহ হইয়াছে? তাই আসিতে 

বাধ্য হইয়াছ? | 
২। বিপথ-বাহিনী-পাঠান্তর । ভাল অর্থ হয় না। ৬সতীশ 

চন্দ্র ব্রায় অর্থ করিয়াছেন, বিপথ অর্থাৎ কুপথগামিনী ( কুলট| )। 

কুলটা দলের আঁগমনে বে গৃহত্যাগ করিতে হইবে, এমন কোনও 

কথ| নাই । বিপতি-বাহিনী-_বিপত্তি-সমূহ | 
৩। সাহনি-সাঁহসিনী বা শ্বাধীনা? 
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এতহু কহুত না কহ কোই, 

কাহে রাখত মনহি গোই১ , 
ইহই আন নহই কোই) 

গোবিন্দ দাস গায়নি ॥ 

বেহাগ--তেওট। 

+ প্রন বচন কহল যব কান। 

ব্রজ রমণীগণ সজল নয়ান ॥ 

টুটল সব মনোরথ-করনি৩। 

অবনত-আানন নখে লিখু ধরণি ॥ 

১। গোপন করিয়া 

২। এখানে আমি ছাঁড়া আর কেহ নাই। 

সুচতুর রনিকশেখর ব্রঙ্জলঞ্নাদিগকে পরাক্ষা করিরার জন্ত 

স্বেষ করিতেছেন। একবার বলিতেছেন গভার রজনী, গহন 

কাঁনন, তোঁমরা কেমন করিয়া আঁসিলে? আবার পরমূহূর্তে 

বলিতেছেন, কি চমতকার টাঁদিনী যাঁমিনী, কুগ্ধে কুঞ্জে ফুল ফুটিয়! 

রহিয়াছে আর তাহাতে শ্যাম ভ্রমনের রঙ্গ দেখিবার জন্য বুঝি সাহস 

করিয়। আপিয়াছ? শ্যাম-ভ্রমর দেখিতে যে তাহার। আসিয়া- 

ছিলেন, তাহাতে কোনিও সন্দেহ নাই ' 

৩। সকলের মনৌবাঞ্ছা বা অভিলাষ ভঙ্গ হইল। 

৩২ 
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আকুল অস্তর গদ গদ কহই। 

অকরুণখ্বচন বিশিখ নাহি সহই ॥ 

শুন শুন স্বকপট শ্টামর -চন্দ | 

কৈছে কহসি তু ইহ অনুবন্ধ ১॥ 

ভাঙ্গলি কুলশীল মুরলিক শানে । 

কিক্করিগণ জন্দু কেশে ধরি আনে ॥ 

অব কহ কপট ধরমযুত বোল । 

ধাস্মিক হরয়ে কুমারি-নিচোল ॥ 

তোহে সেৌপিত জীউ তুঁয়। রস পাব ২। 

ভুয়া পদ ছোড়ি অব কো কীহা যাব ৩॥ 

এতছু' কহত যব যুবতী মেল। 

গুনি নন্দ-নন্দন হরধষিত ভেল ॥ 

করি পরসাদ তহি করযে বিলাস। 

আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দ দাস ॥ 
পাপা শা াশীপীপীশি পিপিপি নী 

১। তুমি এমন কথা কেমন করিয়া বলিলে ? 

২। তোমাতে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি, আশা 

করিয়াছিলাম যে তোমার গ্রীতিরস লাভ করিব। 

.৩। তোমার চরণ ছাড়িয়া এখন কে কোথাঁর ষাইবে? 
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নুহিনী-ছোঁট একত!লা | 

তবে গোপী মহা কুতৃহলী । 

রচিলেন শ্রীরাগ মণ্ডলী ॥ 

গোপীমুখ-মণ্ডল স্থসার 

হেমচন্দ্র গাথি জন্ু হার ॥ 

তনুকুল উজোর বিজুরি। 

পূর্ণ স্থখ ও-মুখ মাধুরী ॥ 

কে বণিতে পারে সেই সুখ । 

অসমর্থ সহতেেক মুখ ॥ 

বণিতে না যায় সেই শোভ। । 

অনন্ত দাসের মনলোভা ॥ 
৪ 

শ্রীমিশ্র কেদার-_মধ্যম দশকুশী। 

কাঞ্চন মণিগণে জন্ু নিরমায়ল 

রমণীমণ্ডল সাঁজ ১ । 

১। গোঁগীগণ যেন সুবর্ণনিশ্ষিত মণির গ্ঠায়। এই সকল 

মণির দ্বারা শরীক রাস-মগ্ডলী নিম্মীণ করিলেন । 
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মাঝই মাঝ মহা মরকত সম 

শ্যামরু নটবর রাজ১ ॥ 

ধনি ধনি অপন্ধপ রাস বিহার । 

থির বিজুরি সঞ্জে চঞ্চল জলধর 

রস বরিখয়ে অনিবার ॥ গর ॥ 

কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই 

তিমিরহু কত কত ঠান্দেঃ | 

১। নটবর শ্ঠামচন্দ্র দেই কাঞ্চন মণির মধ্যে মধ্যে মহামরকত 

মণির স্ঠাঁয় বিরাঁজ করিতে লাগিলেন । 

তত্রাঁতি শুশ্ততে তাঁভি ভগবান্‌ দেবকীন্তুতঃ | 

মধ্যে মণীনাঁং হৈমানাঁং মহাঁমারকতো! যথা ॥ 

২। ধন্ত ধন্ত' শ্রীকৃষ্ণের এই রাস-্লীল! অতি অপূর্ব্ব | এই 

পদে গোবিন্দ কবিরাজ উপমা, উতৎপ্রেঙ্গী ও অদ্ভুত অলম্কারের দ্বারা 
বিচিত্রভাঁবে সেই রাঁসবিহারের বর্ণনা করিয়াছেন । 

৩। যাহা পুবেব কখনও দেখা ঘায় নাই, তাহার নাম অপূর্বব। 
এস্থলে অপূরব্ব এই যে, মেঘ চঞ্চল, আর বিছ্যৎ স্থির। নবজলধর 
শ্রীকষ্ণ নাচিতে নাচিতে ব্রজাঙ্গনাগণকে আলিঙ্গন করিতেছেন । 

চঞ্চলের স্থলে 'সঞ্চরূ পাঠাস্তর। 

৪। আরও অপূর্ব এই যে চাঁদ এবং তিমির একস্থলে থাকে 
না। কিন্ত আজ টাদের উপরে অ্রাধাররাঁশি ক্রীড়া করিতেছে 

( নাচিতে নাঁচিতে)| আবার আধারের কোলে চাদ । 
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কনক লতায়ে তমালম্ কত কত 

দু দু তনু তনু বান্ধে১॥ 

কত কত পদুমিনী পঞ্চম গায়ত, 

মধুকর ধরু শ্রতি তাষং। 

মধুকর মেলি কত, পছুমিনী গায়, 

মুগধল গোবিন্দ দাস ॥ 

বিহাগড়া-_দশকুশী। 

শ্মামর অঙ অনঙ্গ তরঙ্গিম 

ললিত ব্রিভঙ্গিমধারী | 

ভাউ বিভঙ্গিম রঙ্গিম চাহনি 

- বঙ্গিণী বরান নেহারি ॥ 

রসবতী সঙ্গে রসিকবররায়। 

অপরূপ রাস- বিলাস কলারসে 

কত মনমথ মুরছায় ॥ প্র॥ 
আস্প 

১। কনকলতা তমালকে জড়ায় । কিন্ত আজ উভয় উভয়কে 

জড়াইতেছে - নাচিতে ন।চিতে। 

২। ভ্রমরকুল গান করে আর পদ্মিনীর! শে।নে, কিন্ত আজ 

পদ্মিনীর। গান গয়িতেহে, আর ভ্রমরকুল শুনিতেছে। 
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কুম্থমিত কেলি কদন্ব স্ুরতিত 

শীতল ছায়। 

বাধুলি-বন্ধু, মধুর অধরে ধরি 

মোহন মুরলী বাজার ॥ 

কামিনী কোটি নয়ন নীল উৎপল 

পরিপুজিত মুখচন্দ। 
গোবিন্দ দাস কহত পুনি রূপ নহ 

জগমানস শশফন্দ ॥ 

ধেহাগ-- জপতাঁল ! 

অঙ্গনামজনামন্তরা মাধবে। 
মাধবং মাধবং চান্তরেন অঙ্গনা | 

ইত্থমাকলিতে মণ্ডলীমধ্যগো 
বেখুনা সংজগৌ দেবকী নন্দনঃ ॥ * 

নর 

১। বন্ধুজীব পুম্পের সথা অথাৎ তুল্য অধর। 
* এক একটি রম্ণী, আবার এক একটি কৃষ্ণ; এক একটি কৃষ্ণ, 

আঁবার এক একটি গোপী। এইভাবে মণ্ডলী রচনা করিয়া তার 

মধাস্থলে দাড়াইয়। দেবকীনশন বাশীতে গান করিতে লাগিলেন । 

পূর্বেবে বল! হইয়াছে যে যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া ভগবান 

শ্রীক্চ রাসলীল। করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে এই আপত্তি হইতে 
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ভাল বাজে বলয়! পহিলে বাজে বলয় । 

নৃপুরমণি কিস্কিনী করকম্কণ ॥ 
বলয়ানাং নুপুরানাং কিদ্ষিণীনাঞ্চ যোবিতাং। 

সপ্রিয়াণামভূস্ছকস্তমুলো রাসমণ্ডলে ॥ * 

৮ভাল বাজে বলয় নৃপুরমণিকিঙ্কনী করকঙ্গন।। 
নাগর সঙ্গে নাচত কত যূথে য্‌থে অঙ্গনা ॥ 

তঠতহি তাল ইদঙ্গ ভাল, 

মধুর মধুর বোলনা। 

ধোগরন ধোগতি ঝিন্নতি ঝাতিনী 

ঝাতিনি না লঘু বাঁজন। ॥ 

তাগরণ ধোগতিঃ ঝিন্নতি বা 

“ তিগরণ ধোগতিঃ ঝিন্নতি বা । 

পারে যে, তাহ! হইলে এজগোপীগণকে শ্রী আপনার প্রশ্বধ্য 

বিস্তার করিয়া দেখাইয়াছিলেন? ভাগবতে এশ্বর্যের প্রসঙ্গ 

থাঁকিলেও, পদাবলীতে দাধুধ্যলীলাই বর্ণনীয় ব্ষয়। এইটি 

দেখাঁইবাঁর জন্ত শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন £ অন্য 

ব্রজান্গনা মধ্যগতত্বং অলাতমিব দর্শনং চক্রভ্রম-স্টায়েন নুত্যুবিশেষ 

কৌশলেন ইতি বোপ্যং ন তু এশ্বধ্যেন। অর্থাৎ এই যে যত 
গোঁগী, তত কৃঝ্-ইহ| নৃত্য কৌশলে প্রতিভাত হইয়াছিল 
মাত্র। বস্তুত কৃষ্ একমাত্রই ছিলেণ। 

* বাস পঞ্চাধ্যায়। 
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বাজে তিনি তিনি বাজনা । 

খেটি ত1 ত1 খেটে ঘেটে দাঘি নাং 

বাজে তিনাংন। খেটি তিনি তিনাং ন! 

ইহ গুরু বাজনা ॥ 
ততহি যন্ত্র বোলত ততন্ত 

অতিশয় ধবনি মোহনা । 
বাজে রুনুত বনুমুনুনু 

ঝন ঝন ননন বঙ্কনা ॥ 

বাজে থোরন রগ ঝপ ঝিনি ঝিনি ঝিনি 

লগ ঝিনি ধিনং ইহ সু লোহবোলনা। 

রাধামোহন রচিত রাস 
ততহি কতনহু শোভন] ।। 

কেদার - ঝপতাল। 

মণ্ডিত হল্লীষফকমণ্ডলীং১ । 

নটগন্‌ রাধাং চলকুণ্ডুলাং ॥ 

নিখিল কল সম্পদি পরিচয়ী । 

প্রিয়সখি পশ্য নটতি যুরজয়ী ॥ 
৫ ও দি পালিশ পপি 

১। হুলীষক-রাস 3 চক্রাকারে নৃত্যের নাম রাস বা হলীষক। 
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মুহরান্দোলিত রতু-বলয়ং। 

সনয়ন চলয়ন১ করকিশলয়ং ॥ 

গতি ভঙ্গিভির বশীকৃত শশী । 
স্থগিত সনাতন-শঙ্কর-বশী ॥% 

খাঙ্বাজমিশ্র বেহাগ- ছোট একতাল! । 

চৌদিকে চারু অঙ্গন! বেটিয়া রঙ্গিণী কত গায়নী। 
ক্রত্তা থৈর! খৈয়! বোলনী ॥ 
তার মাঝে বিরাজে শ্যাম পরম স্্ঘড় শিরোমণি । 
বাজে কিঙ্কিনী কিনি কিনি বোলনী ॥ 

১। বলয়ৎ--পাঠীন্তর; (নয়ন বূর্ণিত হইতেছে । ) 
২। কানান্দিত শশান্কশ্ সগণে। বিশ্মিতোংভবৎ--ভাগবত-- 

রাসপঞ্চাধ্য।য় | 

* হে প্রিয় সখি! দেখ দেখ ধাহার দ্বারা শ্রীবাঁসমগুলের শোভ। 
বর্ধিত হইয়াছে, চঞ্চল কুগুলধারিণী সেই শ্রীরাধাকে নাঁচাইয়া 
অখিল কলাগুর মুরারি আজ নৃত্য করিতেছেন ! তাহার রত্বকঙ্কন 
পুনঃ পুনঃ আন্দোলিত হইতেছে । তাহার করপল্পৰ তালে তালে 
সধ্ালিত হইতেছে । তাহার নৃত্যভঙ্গী দেখিয়া টাদ অলস হইয়া 
পড়িয়াছে এবং সনাগতন ( যোগীশ্বর ), মহেশ্বর এবং অন্তান্ত যতিগণ 
বিন্ময়ে স্তন্ধ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে সনাতন নামক কবি। 
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বাজে তাগরন ধোগগাঃ তিগরন ধোগগাঃ 
ছুগর ঘেটিতা ঘেটিত। ঘেনে নাউ । 

বাজে তুং থুং জি ঝননন বর্ণিত 
রাস বিদ্ভাপতি স্থর। 

নাচত রঙ্গে নাগর নাগরী 
রাধামোহন রসপুর১ ॥ 

বেহাগ মিশ্র স্থই_-কাওয়াঁলি। 

আগর তাত! দধি দশ্যা উয়ারে 
থুগ্ড থু থুণ্ু থুণু থু তা। 

দুমিতা দূমিতা মাদল বাজত 
রঙ্গে ভঙ্গে চলি যায়ত পা! ॥ 

বাজে তাখৈ তাখৈ থেথে থে খে 
বাজে দৃমি দৃমি দূমি দূমি তা। 

বাজে তৃখিতা তৃখিত। তিনাংন। খেটি তিনি 
থুং থুং তিনি তিনি তা ॥ ফ্রু॥ 

রতি সঙ্গে সঙ্গিত ভঙ্গিম গোপিনী 
সঙ্গে নাচে গোপালা । 

থিয়া ইয়া ইয়া ইয়া আ ইয়া ইয়। ইয়। 
বহুবিধ ছন্দ রসাল! ॥ 

শশা শ্ীশীটিটি তিল 

১। ককিন্্য বিদ্যাপতির পদ কালক্রমে অংশতঃ লুপ্ত হইয়া- 
ছিল তাহা রাধামোহন ঠাকুর পুর্ণ করিলেন । 



মহারাস 

কমু কুনু রুনু রুনু বুমুনুন্ু হু ঝনু 
বাজে দৃগি দূগি দৃগি দৃগি দৃগি দৃগি তিয়া 

বাজে তা তা তা তা! তথেয়ারে 

বাজে তাখৈরা কত মধু মাদল ধনিয়া ॥ 

রুণু কুতু কু রূণু ঝুমু নু বুনু লু ঝুছু 

কর কঙ্কণ রন রনিয়া । 

ঝম ঝম ঝমক ঘাঘর কটি কিন্কিনী, 

কঙ্কন ঝুমুর ধনি ধনিয়া ॥ 

ডগমগ ভগমগ ডন্ষ ডিমি কি ডিমি 

পা পাবেণু নিশানে। 

চলত চিত্রগতি নর্তন পদ অতি 

মাধব ইহ রম গানে ॥ 

কেদর- ছোট একতাল!। 

ও নব জলধর অঙ্গ । 

ইহ থির বিভুরি তরঙ্গ ॥ 

ও বর মরকত ঠাম | 

ইহ কাঞ্চন দশবাণ || 

৫০৭ 
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রাধা মাধব মেলি । 

সুরতি মদন রস কেলি ॥ 

ও তনু তরুণ তমাল। 

ইহ হেম যুখী রসাল ॥ 
ও নব পছুমিনী সাজ । 

ইহ মত্ত মধুকর রাজ ॥ 
ও মুখ চাদ উজোর। 
ইহ দ্রিঠি লুবধ চকোর ॥ 

অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ | 

গোবিন্দ দাস রহ ধন্দ ॥ * 

অঅভ্ভঙ্জাম্ন আত । 

শ্বীগৌরচন্দ্র | 

তুড়ি_-কাটা দশকুশী। 

নাচয়ে শকৃষ্জ চৈতন্য চিন্তামণি। 

বুক বাহি পড়ে ধারা মুকতা। গাঁথনি ॥ 
টি শপ ও সপ পীপীশাপিশাশেশশীশাীশীীশীি 

* পদ্টির রচনাভঙ্গী দেখিলে মনে হয় যেন এক সখী অন্ত 
সীকে দেখাইয়। শ্তামস্ুন্দরের কথা বলিতেছেন, অপর সঘী রাই 

কমলিনীকে দেখাইয়।_তীহার অপূর্ধ রূপ বর্ণন। করিতেছেন । 
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প্রেমে গদ গদ হৈয়। ধরণী পোটায়। 

লুকুঙ্কার দিয। খেনে উঠিয়া! দাড়ায় ॥ 

ঘন ঘন দেন পাক উদ্ধ বানু করি । 

পতিত জনারে পন বোৌলায় হরি হরি ॥ 

হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ । 

বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ ॥ 

অপার মহিমা গুণ জগ জনে গায়। 

বন রামানন্দ তাহে প্রেম ধন চায় ॥ 

বেহাগ কেদারা-_মধ্যম দশকুশী | 

রাস বিহারে, মগন শ্যাম নটবর» 

রসবতী রাধা বামে । 

মণ্ডলী ছোঁড়ি, রাইক করে ধরি, 

চল্লি আন বন ধামে ॥ 

যব হরি অলখিত ভেল। 

সবহু কলাবতী, আকুল ভেল অতি, 

হেরইতে বন মাহা গেল | ফু ॥ 
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সখিগণ মেলি, সব! বন ঢুড়ই, 

পুছই তরুগণ পাশ । 

কাহা মঝ প্রাণ নাথ ভেল অলখিত 

না দেখিয়ে জীবন নৈরাশ ॥ 

কহকহ কুস্থম- পুর্ত তুহু ফুল্লিত, 

শ্যাম-ভ্রমর1 কীহ পাই। 

কোন উপায়ে, নাহ মঝু মীলব, 

উদ্ধব দাস তাহ যাই ॥ 

কামোদ--ছোট দশকুশী। 

পনস পিয়াল, চুতবর চম্পক, 

অশোক বকুল বক নীপ। 

একে একে পুছিয়া, উত্তর না পাইয়া, 

আওল তুলসী সমীপ ॥ 

জাতি যুথি নব মল্লিক মালতী 

পুছল সজল নয়নে 

উত্তর ন! পাই, সতান সম মান্ই, 
দ্ূরহি করল পয়ানে ॥ 
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পুন দেখে তরুকুল, অতিশয় ফলফুল-, 

ভরে পড়িয়াছে মহীমাঝ । 

কান্ুক হেরি, পণাম করল হই, 

এ পথে চলল ব্রজরাজ ॥ 

এত কতি বিরহে, ব্যাকুল অতিশয়, 

ত্রজ রমণীগণ রোয় । 

উদ্ধাব দাস কহ, শ্যাম ভেল অলখিত, 

কতি খনে মীলব মোয় ॥ 

বরাঁড়ী-_-একতাঁল! | 

যুখে যুখে রঙ্গিণী, বরজকুল কামিনী, 

যামিনী কানন মাহ । 

সব জন পরিহুরি, কুপ্তে চলিলা হরি 

করে ধরি রাইক বাহ ॥ 

স্জনি অব হরি কোন কানন মাহ1 গেল। 

গুণবতী গুণহি মনহি মন বাধল 

নগর. অনুকূল ভেল ॥ 
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ঠামহি ঠাম চরণ চিহ্ন হেরই 
রাই করল ধাহ। কোর১। 

কুন্ম তোড়ি বু বেশ বনায়লং 

স্থরত রভসে ভেল ভোর ॥ 

কিশলয় শেজ ঠামহি ঠাম হেরই 
টুটল কত ফুল মালত৩। 

ঢুই অঙ্গ পরিমলে কানন বাসল 

গুগ্তরে মধুকর জালঃ ॥ 

১। বরজরমণীগণ শ্রীকষ্ণের সন্ধান করিতে করিতে কানন-পথে 

চলিতেছেন আর দেখিতেছেন স্থানে স্থানে চরণ-চিহু গভীর হইয়া 

রহিয়াছে । তাহাতে মনে করিতেছেন যে নিশ্চয়ই শ্যামন্তন্দর 

এইখানে শ্রীরাধকে কোলে লইয়াছিলেন। 

২। স্থানে স্থানে অনেক ফুল পড়িয়া থাকিতে দেখিয়! তাহারা 

মনে করিতেছেন, এইখানে বোধ হয় নাগর ফুল তুলিয়া নাগরীর 

বেশ রচন! করিয়াছেন। 

৩। স্থানে স্থানে নব পলবের শয্যা ও ছিন্ন ফুলহার দেখিয়া 

ভাবিতেছেন যে এইস্থানে তাহারা স্বকোমল শয্যায় কত কত কেলি 

বিলাস করিয়াছেন । 

৪| তখনও সেই কুগ্রকানন শ্রীরাধা-শ্যামের অঙ্গগন্ধে ভরপুর 

ছিল, তাহা! নহিলে ভ্রমরকুল এমন গুঞ্কন করিবে কেন ? 
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ধনি ধনি রমণী শিরোমণি স্রম্দরী 

আরাধল মনমথ দেব১। 

গোপাল দাস কহ, ও সহচরী সহ 

রাধা-মাধব সেবং ॥ 

শ্রীললিত--মধ্যম দশকুশী | 

সকল রমণী, ছোঁড়ি,বর নাগর 

রাইক কন ধরি গেল। 

বনে বনে ভ্রমই, কুম্থমকুল তোড়ই, 

কেশ বেশ করি দেল ॥ 

চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন 

কীণে চ৪ব মনে কেলগ। 

বুঝইতে এঁছে বচন বহুবল্লভ 

নিজ তনু অলখিত ভেলঃ ॥ 

১। যে রমণীকে নায়ক চূড়ামণি সহ্গ লইয়া অন্তহ্থিত হইয়াছেন, 
তাহার ভাগ্যের সাম নাই । তিনি কন্দপ্দেবের আরাধনা করিয়। 
এমন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ! 

২। পদকর্তা (গুকরূপা ) সখীর অঙ্গগত হইয়| শ্রীরাধা- 
মাধবের সেবা অভিলাষ করিতেছেন 

৩। শ্রীমতীর চরণে বেদন। বোস হওয়াতে তিনি বলিলেন, 
“আমি আর চলিতে পারিতেছি না, আমায় কাধে করিয়। লইয়। চল।* 

৪। শ্রীকৃষ্ণ বহু-ব্ললভ, তিনি কাহারও অভিমান সহা করেন না। 
কাজেই, তিনি অন্তর্ধান করিলেন । 

৩৩ 
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না দেখিয়ে নাহ তাহি' ধনি রোয়ত 

হ] প্রাণনাথ উতরোলে। 
ব্রজ রমণীগণ না দেখিয়। মনঢখে 

ভাসল বিরহ হিল্লোলে১ ॥ 
উদ্দেশে কোই কোই বনে পরবেশিয়া 

 হেরল রোদতি রাধা । 

সখিগণ মেলি ধরণী পর লুঠত 
উদ্ধাব দাস চিতে বাধা ॥ 

ধানশী_জপতাঁল। 

সবে মিলি বৈঠল কালিন্দী তীর । 
ঝরঝর সব নয়নে বহে নীর | 
কাহ। গেও নাহ দুখ-সায়রে ডারি। 
অবলা মতি কৈছে তরইতে পারি ॥ 
বিরহ বিয়াধি বিরামক লাগিং । 
গাওত তছু গুণ যামিনী জাগি ॥ 
বিষজলব্যাল বর্ষ ভয়ে রাখি । 
অব কাহে মারসি অকরুণ-আখিও ॥ 

১। এদিকে শ্রীমতী হা প্রাণনাথ বলিয়৷ রোদন করিতেছেন, 
ওদিকে অন্যান্য রমণীগণ কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুলা হইয়! বনে বনে 

ফিরিতেছেন। 
২। বিরহ-রূপ ব্যাধি দূর করিবার নিমিত্ত | 

_৩। কালীঘ্ব নাগ হইতে, কালীন হদের বিষাক্ত জল হইতে এবং 
ইন্দ্রের কোপজনিত দরুণ বর্ষ। হষ্টতে € গোব্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক ) 
রক্ষা করিয়া, হে নিষ্ঠুর, এখন আমাদিগকে কেন মারিতেছ ? 
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যব চলসি বন 'গাধন'সাথ | 
নিমিখ মানিয়ে জনু যুগশত যাত ॥ 

অব কৈছে ভুয়া বিনে ধরব পরাণ । 
তব বচনাম্ৃত না করিয়ে পান ॥ 

তি পদ-পঙ্কজ কোমল জানি। 
স্তনযুগে রাখিতে ভয় অনুমানি ॥ 
কৈছ্ছে কণ্টক বনে করসি বিহ্বার । 
সঙরি সঙরি জীউ ধরই না পার ॥ 

এত কহি রোয়ত গদগদ ভাষ । 

কহ রাধামোহন দাসক দাস ॥ 

শ্রীরাগ-_মধ্যম দুঠুকী । 

তব কথাম্ৃতং তণুজীবনং 
' কবিভিরীড়িতং কল্মাপহং । 

আবণ মঙ্গল” আমদাতিতং 

ভুৰি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনা ॥ * 
নস সিসি ৯. পাপা শশী 

* তোমার কথানুত সংপারতাপদদ্ধ জনের জীবনস্বরূপ ও 
পাপ-নাশক | এ কথামত শ্রবণ করিলেই জীবের মঙ্গল হইয়। 
থাকে, এইজন্য ব্রন্মাদি দেবতারা ত্যোমার কথামৃতই সর্বোৎকৃষ্ট 
বলিয়া বর্ণনা করিয্নাছেন। পৃথিবীতে ধাহার! সেই কথামৃত 
কীর্ভন করেন, নিশ্চয়ই তাহার! জন্মান্তরে প্রচুর দানের ঘ্বার! 
অনেক সুকৃতি অধ্ভজন করিয়াছেন ।--ভাগব্ত দশম স্বন্ধ, রাস 

পঞ্চশধ্যায়। | 
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কামোদ--জপতাল। 

যত নারীকুল, বিরহে আকুল, 

ধৈরজ ধরিতে নারে । 

রসিক নাগর, বুবিয়া অন্তর, 

াড়াইল যমুন। ধারে ॥ 

কদন্বের তলে, বসি কোন ছলে, 

মৃহু মৃছু বায়ে বাশী। 

শুনিতে শববণে, ব্রজ-বধুগণে, 

তাহাই মিলিল আসি ॥ 

মরণ শরীরে, পরাণ পাইল, 

এছন সবছু ভেলি। 

বন-দবানলে, পুড়িয়া যেমন, 
অমিয় সায়রে কেলি ॥ 

চাতকিনীগণ হেরি নবঘন: 

মনের আনন্দে ভাসে । 

জিনি শশধর, বদন স্থন্দর, 
চাতকিনী চারি পাশে ॥ 
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বিরহে তাঁপিত, তেল তিরপিত, 

বরিখে অমিয় রাশি । 

ভান দাসে কহে, শ্যাম-অধরে, 

আধ ঈষত হাসি ॥ 

ধান্শী-_ জপতাঁল। 

তবে সব গোপীগণ মণ্ডলী করি । 

শ্যমমের বামে ঈাড়াইল নবীন কিশোরী ॥ 

দু অঙ্গ পরশিতে ছুহু ভেল ভোর। 

আর্ভক আনন্দ কো! করু ওর ॥ 

নব রঙ্গিণী রাধ। রসময় শ্বাম। 

চৌদিকে গোপিনী দব অতি অনুপাম ॥ 

অপরূপ রাধা কানু বিলাস। 

আনন্দে নিরখই গোবিন্দ দাগ ॥ 

তুল করন: 9 

তাসাঁমাবিরভূৎ শৌরি ম্ময়মীনমৃখাম্থুজঃ । 

পীতাম্বরধরঃ অ্রন্থী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥--ভাগবত 
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বেহাগ- জপতাল। 

নব নায়রা নব নায়র 

নৌতুন নব নেহা] । 

আখে আখে নিমিখে নিমিখে 

বিছুরল সব দেহ । 

নৌতুন গণ, নৌতুন বন, 

নেতুন সখি গানে । 

তা তা দ্িগি দিগি থো দিগি দিগি দিগি 

তাল ফুকারই বামে ॥ 

নৌতুন রস কেলি রভস 

নৌতুন গতি তালে । 
দূমি দূমি দূমি তাত। দূমি দূমি 

বাওত সখী ভালে ॥। 

চঞ্চল মণি- কুগ্ডল চল 

চঞ্চল পট বাসে । 

দোহে দোহা কর ধরিয়া নাঁচত 

হেরত অনন্ত দাসে ॥ 



মহারাস 

বেলোয়ার-কাওয়ালী। 

বাজত ডল্ফ রবাব পাখোয়াজ 

করতল-তাল তরল একু মেলি । 

চলত চিত্র গতি সকল কলাবতী 

করে কর নয়ানে নয়ানে কর খোল ॥ 

নাচত শ্য*ম সঙ্গে ব্রজ নারী । 

জলদ পুণ্তে জন তড়িত লতাবলী 

অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি ॥ প্র ॥ 

নটন হিল্লে।ল লোল মণি কুগুল 

ব্রজ জন টল মল বদন চন্দ । 

বসভরে গলিত ললিত কুচ কঞ্চুক 

নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ | 

ছু দু সরস পরস রস লালসে 

আলসে রহ তনু লাই। 

গোবিন্দ দাস পছ মুরতি মনোৌভক 

কত যুব্তী রাত আরতি বাঢ়াই ॥ 

৫১৯১ 



*্পুজ্স্চ্ জান জীভ্ন।। 

শ্রীগৌরচন্দ্র ৷ 

কেদার- দশকুশী ৷ 

নাচত গোর ব্াস-রস-অস্তর 

গতি অতি ললিত ভ্তরভঙ্গি ৷ 

বরজ সমাজ রমনীগণ ফযৈছন 
তৈছন অভিনয় রঙ্গি ॥ 

দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ । 

গাঁওত বাওত ম্ধুর ভকত শত 

মাঝহি বর দ্বিজরাজ | প্রু॥ 

ত1 তা৷ দুমি দূমি মাদল বাজত 
রুনু ঝুনু নুপুর বসাল। 

রবাব বীণ আর স্বর মণ্ডল 

স্মিলিত করু করতাল ॥ 

এঙ্েন আনন্দ না হে্দরয়ে ক্িতুবনে 

নিরুপম প্রেম বিলাস । 

"ও সুখ সিন্ধু পরশ কিযে পাওব 
কহ ন্বাধামোহন দাস ॥ 
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বেহাগ---একতাল। । 

করে কর মণ্ডিত মণ্ডলী মাঝ । 

নাচত নাগরী নাগর-রাজ ॥ 

1জত কত কত্ত যন্ত্র স্থছতান। 

কত কত রাগ মান করু গান । 

কত কত অঙ্গ-ভসঙ্ত করু কত কম্প ॥ 

কঙ্কন কিন্কিনী বলয় নিশান । 

অপরুপ নাচত বাধা কান ॥ 

জন্ু নব জলধরে বিজুরিক ভাতি। 

কহ মাধব ছুভ এছন কাতি ॥ 
এজ 

বেহাগ- জপতাঁল। 

পহিলে প্যারী পছুমিনী ধনি 

কন্কণে ধরু তাল। 

কৈছে নাচলি নাচহ দেখি 
এত মুরলীতে নহে গান ॥ 

বিনোদ ময়ূরের পাখাি লইয়। 

শির পরে নহে বাধা । 

এত কদন্ম তলাতে ত্রিভঙ্গ হইয়। 

পায়ে পায়ে নহে ছাদ ॥ 
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পরের রমণী ঘাটে মাঠে পেয়ে 

দান সাধা এত নয় । 

কঙ্কনের তালে তাল মিশাইয়। 

নাচিতে পারিলে হয় ॥ 

বয়ানে হাস, মধুর ভাষ, 

বোলত সব সখি । 

কঙ্কণ তালে গোবিন্দার বলে 

একবার নাচত পিয়া দেখি ॥ 

বেলাব'ল-ছুঠুকী। 

সারি সারি মনোহারী নব.ব্রজ বাল। ॥ গ্রু ॥ 

বেডল গৌরাঙ্গী সব যশোদ1 নন্দন ৷ 

বিদ্যুতের মাল! যৈছে মেঘ সনিধান ॥ 

জ্বীগোকুল সুধাকর সঙ্গে সবধাময়ী । 
প্রেম জ্যোতস্ন। ঝলমল কোটীন্দু বিজয়ী ॥ 

বলয়। নৃপুর মণি কিন্কিণীর বোল । 
মধ্যে মধো স্থমিলিত মুরলী উজোর ॥ 

রাজ হাট মাঝে যে পতাকা শশধরে । 

কোকিল! কোটাল হুইয়। জাগায় কামেরে ॥ 
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রাসহাট গোপিকার পসরা যৌবন । 
গ্রাহক তাহাতে ভেল মদন মোহন ॥ * 

কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চঃম্বরে | 

সাধুবাদ দেন কৃষ্ণ আপনে তাহারে ॥ 

কোন গোপী রাস হাটে আমযুত হইয়।। 

আবেশে কৃষ্ধের অঙ্গে পড়ে আউলাইয়া ॥ 

তাহারে ধরিয়া কৃষ্ণ দেন আলিঙ্গন | 

গোঁবন্দ দাস তাতে আনন্দিত মন ॥ 

কল্যাণ বেহাগ-জপহতাঁল: 

নীরজনয়নী লইল বীণ, 

সকল গুণক অতি প্রবীণ 

মধুর মধুর বাওই তান 

মদন-মোহন-মোহিনী। 

ঝঙ্ৃত ঝঙ্কত ঝনন বঙ্ধ 

চলত অঙ্গুলি লোলত অঙ্গ 

কুটিল নয়নে করত ভঙ্গ 

ভাড-ভঙ্গী শোহিনী ॥ 
০ সপ পাস পসপপপপপপ সাসীসিশী ীটশিশী তি শসা _পাশিশীশাপিসপীসপিগা উল এ 

* তুলন। করুন লোৌচন দ।সের চৈতন্য মঙ্গল, অস্ত্যলীলা। 
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লাঁলতা। ললিত ধরত তাল 

মোহিত মনমোহন লাল 

কহতহি অতি ভালি ভাল 

রাধাগুণশালিনী | 

তরুণীগণ এক ভেলি 

সকল যন্ত্র করত মেলি 

মুরলী খুরলী দেওত শান 

চমকি রাগ মালিনী ॥ 

মত্ত কোকিল গাওয়ে মধুর 

অলিকুল তহি অতি স্ুস্র 

মুরলী ধনি ঘন গরজনি 

নাচত ময়দর মাতিয়া। 

বন্দাবন স্ুখদ ধাম 

তহি বিহরই রাই শ্যাম 

তরুণীগণ বিমল বদন 

গায়ত কত ভাতিয়া ॥ 

ফুলি অনিল বহই ধীর 

ফ,লি চলত যমুনা নীর 
ফ.লি কানন ফুলি মদন 

ফলি বয়নি শোহিনী। 
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ললিত। কহত মধুর নাত 
কানু নাচত রাই সাথ 

অঙ্গ-ভঙ্গ সরস রঙ্গি 

কহত শেখর তুহিনী১ ॥ 

এ বেহাগ--জপতাল। 

নাচত ঘন নন্দ লাল রসবতী করি সঙ্গে । 

রবাব খমক পিণাক বীণ। বাজত কত রঙ্গে ॥ 

কোই গায়ত.কোই নাচত কোই ধরত তাল। 

সখিগণ মেলি নাচিছে গাঁয়িছে মোহিত নন্দ লাল। 

শুক নাচিছে সারি নাটিছে বসিয়া তরুর ডালে । 

কপোত কপোতী নাচিছে গাইছে নব নব ঘন তালে ॥ 

ব্রহ্মা নাচিছে সাবিত্রী সহিতে পুলকে পুরিত অঙ্গ | 

বুষভ উপরে মহেশ নাচিছে পার্ধতী করি সঙ্গ ॥ 

কুন্ম সহিতে পৃথিবী নাচিছে বলিছে ভালিরে ভালি। 

গোবদ্ধন গিরি আনন্দে নাচিছে যার তটে রাস কেলি ॥ 
পপ পপ পপ 

১। তোধিণী? 
স্পা সমপাপি্প 
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যমুন। নাচিছে তরঙ্গের ছলে নাচিছে মকর মীনে ॥' 

এ যদুনন্দন হেরিয়ে মোহন যুগল উজ্জ্বল গানে ॥: 

শক্করাঁভরণ- একতালা । 

বাজত তাল রবাব পাখোয়াজ 

নাচত যুগল কিশোর । 

অঙ্গ হেলাহেলি নয়ন ঢুলাঢুলি 

দু মুখ দু হেরি ভোর ॥ 

চৌদিগে সখি মেলি গাওত বাওত 

করঠি করহি কর জোড়। 

নব ঘন পরে জন্ু তড়িত-লতাবলি 

ছুছ' ব্বূপ অতিভ্ উজোর ॥ 

বীণ। উপাঙ মুরজ স্বর মণল 

বাজত থোর হি থোর। 

অনন্ত দাস পু রাই মুখ নিরখই 

যৈছন চাদ চকোর । 



গুননস্চ ন্রাজীকল] 

শ্রীগৌরচন্দ্র 

বেহাগ--জপভাল! 

দেখত বেকত১ গে রচন্দ, 

বেটল ভকত নখতবুন্দ,২ 

অখিল ভুবন উজোরকারি, 

কুন্দ কনক কাঁতিয়া | 

আগতি-পতিত-কুমুদ-বন্ধুৎ, 

হেরি উছলল রসক সিন্ধুঃ, 
টা 

১। বংক্ত, প্রকট 

২। গৌরকপ ডাকে অসংখ্য ভলরূপ নক্ষত্র ঘেরিয়া 

রহিয়াছে । 

৩। (াঁদ বলিলাম কেন? ) রাত্রিতে টাদ উঠিলে যেমন 

কুমুদ বিকসিত হয়, সেইরূপ অগতি ও পতিত জনার শাস্তি ও 

আশার স্থল এই গৌরমুন্দরের উদয় | 

৪। € আরও দেখ ) চাঁদ উঠিলে ষেমন সমুদ্র উদ্বেল হইয়া 

উঠে, রসিক জনগণের মানসসিন্থু এই গৌরচন্দ্রের উদয়ে সেইন্ধপ 

উথলিয়! উঠে। 
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হৃদয়-কুহর-তিমির হারি১, 
উদ্দিত দিনহি' রাতিয়াং ॥ 

পহজে সুন্দর মধুর দেহ, 

আনন্দে আনন্দে ন1 বাধে থেহত৩ ) 

ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খেলত 
মত্ত করিবর ভাতিয়। ৷ 

নটন ঘটন ভৈগেল ভোর 
মুকুন্দমমাধব-গোবিন্দ বোল, 
রোয়ত হসত ধরণী-খসত 

শোহত পুলক পাঁতিয়া৪ ॥ 
মহিম মহিমা কো। করু ওর, 
নিজ পর ধরি করত কোর, 

১। (কিন্তু এ চাদের বৈশিষ্ট্য আছে) গগনের চাদ গুহার 

মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার অন্ধকার নাঁশ করিতে পারেনা; 

কিন্ত গৌরচন্দ্র হৃদয়ের নিভৃততম অন্ধকাঁরময় গুহায় প্রবেশ করিয়া 
তাহ উজ্জল করে। 

২। (আরও বৈশিষ্ট্য এই যে) গগনের চাদ রাত্রিতে উদ্দিত 
হয় মাত্র, তাহ।ও আবার শুরু কৃষ্ণপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে। কিন্তু 
অখিল তৃবনের তমোনাশকারী গৌরচন্দ্রের দিনে ও রাত্রিতে 
সমান উদয় । 

৩। 
৪। পুলক অর্থাৎ রোমাঞ্চের পঙক্তি শোভা পাইতেছে। 
৫| অলীম মহিমা পাঁটাস্তর | 
৬। আত্মীয় ও পর ভেদ নাই, সকলকেই কোল দিতেছেন। 
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প্রেম অমিযা হরখি বরখি১ 

ওর।খত মহি মাতিয়াং। 

ওরসে উত্তম অধম ভাস,৩ 

বঞ্চিত একলি গোবিন্দ দাস, 

কে! জানে কিক্ষণে কোন গড়ল 

কাঠ-কঠিন ছাতিয়া ॥ 

বেলোয়ার-উাশপাহিডা । 

পরম মধুর মৃদু মুরলী বোলায়ত 

-অধর-হুপা-ধরে ধরিয়া | 

ধ্বনি শুনি ধরণী ধরল কুল কামিনী৪ 

চঙক পড়িল ব্রজ ভরিয়৷ ॥ 
পাশপাশি  অপাপপপাপ 

১। প্রেমরূপ অমূত আনন্দে ( হর্মে ) বর্ণ করিতেছেন । 

২। তৃষিত পৃথিবীকে নাতাইয়া । 

৩। সেই প্রেম রূপ অমৃত রসে উত্তম ও অধম সকলেই 

ভানিল। 

৪| কুলরমণীগণ মৃচ্ছিত হইয়] ভূমিতে লুটাইল। 

৩৪ 
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নীপ নিকটে নব রঙ্গিয়া | 

পদের উপরে পদ,  তরুমূলে শ্যামচাদ, 
লীলা ললিত তিরিভঙ্গিরা ॥ প্র ॥ 

পঞ্চানন চতু- রানন নারদ 
ধ্বনি শুনি স্থরপতি ধন্দে। 

ফলে ফুলে ভরল সকল বুন্দ1বন 
তরু সঞ্জে ঝরে মকরন্দে১ ॥ 

শুনিয় মুরলীগান মুনিগণে ভুলে ধ্যান 
যোগীন্দ্র মুশীক্্র মূরছায়। 

রায় শেখর বলে বানী শুনে কেনা ভুলে 
কুলবতী বাচিবে কি তায় ॥ 

বেলোয়াঁর_ মধ্যম ড1সপাহিড়া। 

নব যৌবনি ধনি, জগজিনি লাবণি, 
মোহিনী বেশ বনায়'ল তাইৎ। 

মনমথ-চীত, ভীত নাহি মানত, ৩ 
কুপ্ত-রাজ পর সাঁজলি রাই ॥ 

১৯1 বুক্ষদকল হইতে মকরন্দ অর্থাৎ মধু ঝরিয়া পড়িতেছে। 
২। শ্রীমতী স্বভাবতঃই ত্রিভূবন বিজয়ী রূপশালিনী, তাহাতে 

আবার মোৌহিনীবেশে সঙ্জিতা হইলেন । 
৩। মন্মথের চিত্ত সহজে ভীত হয় না, আঁজ কুগ্জাধিপের জন্য 

যে সাজ করিলেন তাহাতে যেন অভিপ্রায় এইরূপ যে মন্মথকে 
আজ শিক্ষ। দিব। 
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ঢলিল নিকুগ্ডে কুপ্তীরবরগামিনী । 

যুবতী যুথ মেলি গায়ত বাম়ত 

চলত চিত্রপদ বিদগধ রমণী) ॥ ফ্রু॥ 

হেরইতে শ্যাম স্থরত-রণপপ্ডতিত 

হাসি মদন মদে মাতলি বালা । 

রতিরণ বীর ধীর সহচর মেলি 

বরিখত নয়নে কুস্ঘশরজালা১ ॥ 

নঘানে নয়ানে বাণ, ভুঁজে ভূজে সন্ধান, 

তনু তনু পরশে নাঠিক জয় ভঙ্গ । 

গোবিন্দ দাস চিতে অব নাহি সমুঝল 
বাজত কিঙ্কিনী কোন তরঙ্গ ॥ * 

৪৪ 
৯৮ 

»। রূসকা শিরোমণি স্মন্দর পদ-ক্ষেপে অর্থাৎ নৃত্যভঙ্গীতে 
চলিলেন। 

২। রতিরণ-পপ্ডিত (অতএব যোগ্য প্রতিদ্বন্দী ) শ্যামমুন্দরকে 
দূর হইতে দেখিয়! শ্রীমতীও এক্প রণরঙ্গে মাতিয়। হাসিলেন। 

৩। রতিরণবীর শ্যামসুন্দর এবং ধার সীগণ মিলিয়! প্রথমতঃ 
নয়নে নয়নে ফুলশরসমূহ বর্ণ করিতে লাগিলেন । 

৪| কোন পক্ষেরই জয় বা পরাজয় নাই | 

* এইটি রাসের পদ বলিয়া! বোধ হয় না । হৃত্যগীতবাছ্যসহুকারে 
অভিসার রাদে দেং1 যায় না। ইহ! বসস্ত অভিসাঁরের পদ 
হইতে পারে। 
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ক্হোঁগ--জপতাল। 

দেখরি সখি শ্যামচনক্দ্র 
ইন্দুবদনী রাধিকা । 

ইন্দুবদনী চক্দ্রবদনী 
শ্(মমোহিনী রাধিকা ॥ 

বিবিধ যন্ত্র, যুবতী বৃন্দ, 
গাওয়ে রাগ মালিকা ॥ 

মন্দ পবন, কুপ্ভ ভবন, 
কুম্থম গন্ধ মাধুরী১। 

মদন-রাগ, নব সমাজ, 

 ভরমরা ভ্রমরী চাতুরীং॥ 
তরল তাল, গতি দুলাল, 

নাচে নটিনী নটন শুরৎ। 
্প্পীপািপিশ পপ পিপিপি পপি শা ০০০ি ৯ এপি শপ শীত 

১। কুগ্জ-বাটিকায় মৃদু-মন্দ পবন প্রবাহিত হইতেছে; মধূর 
ফুল্গন্ধে দিক আমোদিত করিয়াছে। 

২। (বৃন্দাবনে আজ) মদনরাজের যেন নৃতন রাজ্য 
বসিয়্াছে ; ভ্রমর ভ্রমরীকুল ফুলগন্ধে মাতিয়া যেমন ফুলে ফুলে নাচিয়। 
বেড়াইতেছে, তেমনি ব্রজযুবতীগণ ও রমিকশেখর শ্রীরুষ্ণ আজ 
রাঁসমগ্ুলে নাচিয়া নাচি্ন! ক্রীড়া করিতেছেন। 

৩। লঘু তালে আজ হৃত্যগতিও বড় মনোরম; নৃত্যপপ্ডিতা 
ব্রজ-ললনাগণ আজ নৃত্যকলাকুশল শ্রীকষ্ণের সহিত নৃত্য, 
করিতেছেন। | ূ 
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প্রাণনাথ, করত হাথ, 

রাই তাহে অধিক পুর ॥ 
অঙ্গে অঙ্গে পরশে ভোর 

কেহ রহত কাহুক কোর । 

জ্ঞানদাস, ভগত রাস, 

যৈছে জলদে বিজুরি জোর ॥ 

কানাড1 মিশ্র জপতাল- মধ্যম ধামালি। 

২৪ মে র টাদবদনী নাচত দেখি । 
তা ত্ব। থৈয়া। থৈয়া তিনি খিটি তিনি খিটি ঝা ॥ 
না হবে ভূষণের ধ্বনি না! নড়িবে চীর | 
দ্রতগতি চরণে না বাজিবে মঞ্তীর ॥ 

বিষম বিকট তালে বাজাইব বাশী। 

ধনু অঙ্কের মাঝে নাচ জানিব প্রেরপী ॥ 

হারিলে তোমার নিব বেশর কাচলি । 

জিনিলে তোমারে দিব মোৌহন মুরলী ॥ 
2 তি পা শে শীট শ্শিটাশীশী টপ পাপী পিসি পাপ পা পারা এ জপ | পতি পি পাপ 

১1 প্রত্যেকে নাচিতে নাচিতে শ্রীকুষ্ণচকে অধিকার করিতে 

ব্যস্ত; কিন্তু সে বিষয়ে শ্রমতীই সর্বাপেক্ষা নিপুণ । 

২। মেঘ ও বিদ্যুতে মিলাইয়া (নিপুণ মালি) ষেন মাল! 

'গীঁধিয়াছে (রাঁসচক্র )। 
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যেমন বলেন শ্যামনীগর তেমনি নাচেন রাই। 

মুরলী লুকান শ্যাম চারিপানে চাই ॥ 

সভাই বলে রাইয়ের জয় শ্যাম তুমি ত হারিলে 
ছুখিনি কহয়ে গোপীমণ্ডলী হাসালে ॥ 

কানড়। মিশ্র শ্রীরাগ-- মধ্যম ধ।মাঁলী। 

শ্যাম তোমাকে নাচিতে হবে। 

বেন্না ঝেনা খেট। থোর লাগ ঝিনি ঝা । 

না নড়িবে গণ্তমুণ্ড নুপুরের কড়াই । 
না নড়িবে বনমাল! বুঝিব বড়াই ॥ 
ন৷ নড়িবে ক্ষুদ্র ঘণ্টি শ্রবণের কুণ্ডল। 

না নড়িবে নাসার মোতি নয়নের পল ॥ 

ললিতা বাজায় বীণ। বিশাখ। মৃদ্গ ৷ 

স্চিত্রা বায় সণ্ুস্বরা রাই দেখে রঙ্গ ॥ 

তুঙ্গ বিদ্া কপিলাস তন্বরা রঙগদেবী । 
ইন্দুরেখা! পিণাক বায় মন্দিরা স্থদেবী ॥ 

উত্তট্ট তালেতে যদি হার বনমালী। 
ধড়াচুড়া কেড়ে নিব দিব করতালি ॥ 
যদি জিন রাইকে দিব আমরা হব দাসী। 

নইলে কারাগারে থোব দুখিনি শুনি হাসি ॥ 



টি ০ 

১। আনন্দিত হইয়া 

মহারাপ ৫৩৫. 

বেহাগ খাশ্বাজ- একতালা । 

নাচত নটবর কান। 

বিধুমুখি ফিরি ফিরি হেরত বয়ান ॥ ঞর॥ 
বাজত কত কত যন্ত্র রসাল। 

গায়ত সহচরী (দয়ত তাল ॥ 

চৌদিগে বেঢল নটিনী সমাজ । 
তার মাঝে শোভিত ভেল নটবররাজ ॥ 

পদতলে তাল ধরণীপর ধারি। 

নাচত সঙ্গে নিশঙ্ক মুরারি ॥ 
হাসি ললিতা করে লইল ডন্ফ : 

বিকট তাল তব করল আরন্ত ॥ 

হাঁসি কমলমুখী কহে শুন কান। 

ইথে পর পদগতি করহ সন্ধান ॥ 

মাতি মদন মদে মদন গোপাল । 

বিকট তাল পর নাচত ভাল ॥ 

রিঝি১ দেয়ল ধনি নিজ মোতিমাল । 

স্থখ ভরে শেখর কহে ভালি ভাল ॥ 
পপ পপর ০০৯ পপ পাপ মী সিএ 
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কানাড় মিশ্র শ্রীরাগ _ একতালা । 

হেদে হেইহে নাগরট্টাদা ভাল নাচিছ আপন রঙ্গে । 

বারেক নাচহ দেখি আমাদের সঙ্গে ॥ 

মদন মোহন বর নাটুয়া সে তুমি । 

তোমার সমান নট না দেখিয়ে আমি ॥ 

মোর সঙ্গে নাচ দেখ করি এক সায় । 

নাচিতে নূপুর যেন না৷ বাজিবে পায় । 
কটির কিস্কিনী যেন সুমধুর বাজে । 
নটিনী সমাজে যেন নাপাই হে লাজে ॥ 

শির না নাচাইবি কুণ্ডল নটবি। 

গণ্ড বিকাশবি হাস না করবি ॥.. 
নাশা-শ্বাসে নাচায়বি মোতি। 

তহি দেখায়বি দশনক পাতি ॥.. 

চপল চপল করি মোহে না হেরবি। 

জ্রুভঙ্গিম করি ঞপ্রবপদ ধরবি ॥ 

চুড়াচারু শিখণ্ডক পাতি । 

নটনে দেখায়বি বিবিধক ভাতি ॥ 

মঝু কটি কিন্কিণী-কঙ্কণ তালে । 

তহি মিশায়বি মুরলীক গানে ॥ 



মৃহারাস ৫৩৭ 

_এতহু নটল যব দেখব তোর । 
নটিনী সমাজে যশ ঘোঁষব মোর ॥ 
তব হাম নটিনী তু নটরাজ। 
এঁছন শুনইতে নটবর সাজ ॥ 

নাচত অস্ক-বন্ধ করি রাই। 

মাধবী সঙ্গে মাধব বলিং যাই ॥ 

মিশ্রবেহাগ- জপতাল। 

রাধাশ্যাম নাচে ধনু অঙ্ক পাতিয়া। 

জলধর শ্যাম, একি অনুপাম, 
থির বিজুরি বামে রাখিয়া ॥ ক্রু ॥ 

থুগ্ড-খুগ্ড থুগ্ড তা অঙ্গ ভঙ্গে চলে পা 

নখমণি ঝলমলিয়। । 

মগ্তীর মুক এ বড়ি কৌতুক 
কিন্কিণী কিনি কিনিয়া ॥ 

নাচে যদ্ুবীর শির করি থির 

কুণ্ডল মু দোলনিয়!। 

মাধব গানে সুর কুল বাখানে 
মুনি জনার মন মোহনিয়! ॥ 

১। এ কথা শুনি নুন্যকলা-দক্ষ নাঁচিতে প্রবুত্ত হইলেন। 

২। বলিহারি । 
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অংসে অংসে দু বিনিহিত বাহু 

হাস দামিনী দমনিয়া। 

অঙ্গ ভঙ্গি করি, নাচে রাসবিহারী,, 

গোবিন্দদাস হেরি মাতিয়া ॥ 

মল্লার- একতা লা । 

শ্যাম রাস-রস-রঙ্গিয়। | 

নব যুবরাজ যুবতী সঙ্গিয়া ॥ প্র ॥ 
চঞ্চল-গতি চরণে চলত, 

সঙ্গীত স্থরঙ্গিয়। ৷ 

নাচে মনোহর গতি অঙ্গ ভঙ্গিয়া ॥ 

বীণ অধিক, বিবিধ যন্ত্র, 
বাওয়ে উপাঙ্গিয়! । 

মধুর ত৷ তা, থে থৈ ঠথ, 
বোলত মৃদলিয়া ॥ 

কানু লপত, স্থুর মোহন, 
লাল মপ্জির মান রি। 

রুচির তা তা, থৈয়া থৈয়। থৈয়া 

গাওত স্বর তান রি॥ 



মহারাস ৫৩৯. 

বুষভান্ু-নন্দিননী, কিশোরী গোরী, 
গাওত অন্ুপাম রি। 

শিবরাম আনন্দে, নাহিক ওর, 

হেরত রাসধাম রি ॥ 

যথারাগ। 

কাননে নটিনী নটন দুহে মিলি। 

অতিশয় শ্রম যুত দুহু' ভৈগেলি ॥ 

দু জন বৈঠল মণিময় নিকুণ্ে। 

কুন্থম শেজ-পর আনন্দ পুঞ্জে ॥ 
চামর ব্যজন কেহ দুহুজন অঙ্গে । 

কোই তান্বল দেই প্রেম তরঙ্গে ॥ 
কত কত কৌতুক হাস পরিহাস । 
নিরখই আনন্দে উদ্ধব দাস ॥ 

গুনশ্চ আাস্মতলীল1। 

ভ্ীগৌরচন্দ্র | 

মাঁধির_- তেওট | 

দেখ দেখ গোরানট-রঙ্গ । 

কীর্তন মঙ্গল, মহারাস মগুল,, 

উপজিল পুরব প্রসঙ্গ ॥ 
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নাচে পহু' নিত্যানন্দ, ঠাকুর অদ্বৈতচন্দ্র, 
শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি। 

রামানন্দ বক্রেশ্বর, আর যত সহচর, 

প্রেম-সিন্ধু আনন্দ-লহরী ॥ 

তা তা থৈ থে, মৃদঙ্গ বাজই, 
_ঝনর ঝনর করতাল। 

তন তন তাশ্ুুর, বীণ। সুমধুর, 
বাজত যন্ত্র রসাল ॥' 

ঠাকুর পণ্ডিত গায়, গোবিন্দ আনন্দে বায়, 
নাচে গেরা গদাধর সঙ্গে । 

দূমিকি দূমিকি থৈয়া, তা থৈয়৷ তা থৈয়া। থৈয়া, 

বাজত মোহন মৃদঙ্গ ॥ 

কীর্তন মণ্ডল, শোভা অপরূপ ভেল, 

চৌদ্দিগে ভকত করু গান । 
তীরে তীরে শোভন, শ্রীবুন্দাবন, 

জাহুবী শ্রীষমুনা ভান ॥ 

পুরবক লালস, বিলাস রাসরস, 

সোই সব সখীগণ সঙ্গ । 

এ কবি শেখর, হোয়ল ফাপর, 

না বুঝিয়া গৌরাজ রঙ ॥ 



নহাবাস 

ধানশী -জপতাত। 

শারদ পুণিমা লিরমল রাতি 

উজোর সকলবন। 

মল্লিক মালতা, বিকশিত তথি, 

মাতল ভ্রমরাগণ ॥ 

তরুকুল ডাল, ফুল ভরি ভাল, 

মসৌরভে পুরিল তায়। 

দেখিয়। সে শোভা, জগমন-লোভা, 

ভুলল্‌ নাগর রায় ॥ 

নিধুবএন আছে, রতন বেদিকা, 

মণি-মাণিকেতে বাধা । 

ফটিকের তরু, শোভিরাছে চারু, 

তাহাতে হীরার ছান্দা ॥ 

চারি পাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা, 

গাথনি মাঠনি কত। 

তাহাতে বেটিয়া, কুঙ্গ-কুটার। 

নিরমা৭ শত শত ॥ 

৫৪ ৯. 
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নেতের পতকা, উড়িছে উপ7র, 

কি তার কহিব শোভা । 

অতি রম্যস্থল, বেদ অগোচর, 

কিকহিব তার আভা ॥ 

মাণিকের ঘট, কিরণের ছটা, 

এমতি মণ্ডপ ঘর। 

চণ্ডীদাস বলে, অতি অপনূপ, 

নাহিক যাহার পর ॥ 

বেহাগ-জপতাল । 

রমণীমোহন, বিলসিতে মন, 

হইল মরমে পুনি। 

গিয়া বুন্দবাবনে, বসিলা যতনে, 

রমিতে বরজ-ধনী ॥ 

মধুর যুরলী, পুরে বনমালী, 
রাধা রাধা করি গান । 

একাকী গভীর, বনের ভিতর, 

বাজায় কতেক তান ॥ 



মহারাস 

অমিয় াছন, বাজিছে সঘনে, 
মধুর মুরলী গীত । 

অবিচল কুল, রমণী সকল, 

শুনিয়া হরল চিত ॥ 

অআবণে যাইয়া, রহিল পশিয়া, 
বেকতে বাজিছে বাশী। 

আইস আইস বাল, ডাকয়ে মুরলী, 

যেন ভেল স্খবাশি ॥ 
আনন্দে অনশ, পুলক মানস, 

স্থকুনারী ধনি রাধে । 
গৃহ-ধশ্ন যত, হইল বিদরিত, 

সকল করিল বাধে ॥ 

লাইয়ের অশ্রেতে, যতেক রমনী, 

কহয়ে মধুর বাণী । 
ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান, 

“কমন করয়ে প্রাণী ॥ 

সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি, 

পশিল হিয়ার মাঝে । 

বরজ তরুণী, হইঙ্গ বাউরী, 

হরিল। কুলের লাজে ॥ 

৫৪৩ 
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কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে,, 

ত্যজিয়! তাহার সঙ্গ । 

কেহ বা আছিল, সখীর সহিত», 

কহিতে রভস রঙ্গ ॥ 

কেহ বা আছিল, দুগ্ধ আবর্তনে, 

চুলাতে রাখি বেসালি। 

ত্যজি আবর্তন, হই আনমন, 

এঁছনে সে গেল চলি ॥ 

কেহ শিশু লইয়া, কোলেতে করিয়া, 

হরপ্ধ করায়ে পান । 

শিশু ফেলি ভূমে, চলি গেল ভ্রমে, 
শুনি মুরলীর গান ॥ 

কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া, 

নয়নে আছিল নিদ। 

যেন কেহে। আসি চোরাই লইল, 
নয়নে কাটিয়া সিধ ॥ 

কেহো বা আছিল, রন্ধন করিতে, 

তেমতি চলিয়া! গেল । 

কৃষ্ণ মুখী হইয়া, মুরলী শুনিয়া, 
সব বিসরিত ভেল ॥ 
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সকল রমণী, ধাইল অমনি, 

কেহে। কাহো শাহি মানে। 

যমুনার কুলে, কদন্বের মূলে, 

মিলল শ্বামের সনে ॥ 

ব্রজনারীগণ, দেখিরা তখন, 

হাসিয়া নাগর রায়। 

রাসবিলসন, করিল রচন, 

দ্বিজ চণ্তীদাসে গায় ॥ 

কেদার-_মধ্যম দশকুশী | 

ব্রজ্করমণীগণ, হেরি হরষিত মন, 

নাগর নটবর-রাজ । 

নটন বিলাস, উলাসহি নিমগন, 

চৌদিগে রমণী সমাজ ॥ 

যুথে যুথে মিলি করে কর ধরাধরি 

মণ্ডলী রচিয়া স্ঠান | 

বাজত বীণ উপা পাখোয়াজ 

মাঝহি রাধা কান ॥ 

৩)৫ 
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শারদ স্ধাকর গগনহি' নিরমল 

কাননে কুস্তরম বিকাশ । 

কোকিল ভ্রমর গাওয়ে অতি স্ত্বর 

অমল কমল পরকাশ ॥ 

হেরি হেরি ফিরি ফিরি বাহু ধরাধরি 

নাচত রঙ্গিনী মিলি। 

ন্তানদাস কহে. নাগর রসময় 

করে কত কৌতুক কেলি ॥ 

বিহাগড়া- ছুঠুকী। 

নাগর টেরে টেরে হেরই বাই বয়ান ॥ প্র ॥ 

যুথে যুথে গোপী লইয়া যশোদা-নন্দন। 
রাস-ক্রীড়া বুন্দাবনে কৈল। আরস্তন ॥ 

হস্তক বন্ধনে গোগী করিয়া মণ্ডলী ৷ 

মধ্যে মধ্যে যশোদা-নন্দন বনমালী 

যোগমায়া আশ্রয় করিয়া নটবর ! 

দুই ছুই নাগরী মধ্যে এক এক নাগর ॥ 
পোপীকার কাধে বাহু হেলি কুতৃহলে । 
আমার নিকটে কৃষ্ণ সব গোপী বলে ॥ 



মহাবাস ৫৪৭ 

যুথে যুখে রমণী বিহরে বনমালী । 
রাসরস মহোতসবে গোপীর মণ্ডলী ॥ 

হেমমণি আভরণ যত দূপবতী । 

মধ্যে মধ্যে মরকত শ্যাম যতুপতি ॥ 

কিবা সে মণ্ডলী শোভ। গোপিনী গোপাল । 

মরকত গাঁথা জন্ু হেমমণি-মাল ॥ 

কোন গোপী নাচে গায় করে ধরে তাল । 

মধ্যে মধো নৃত্য করে যশোদা-গোপাল ॥ 

অস্তরীক্ষে দেবগণ চড়িয়া বিমানে । 

রাসলীল দেখে সবে সঙ্গে নারীগণে ॥ 

ব্রজাঙ্গন। সঙ্গে রঙ্গে রসিক মুরারী । 

ব্যর্গেতে ছুন্দভি বাজে নাচে ব্ছ্যাধরী ॥ 

গন্ধবর্ব কিননর গীত গায় উচ্চ স্বরে। 

পুষ্পবৃষ্টি দেবগণ করিয়ে সাদরে ॥ 
অঙ্গ ভঙ্গ মন্দ হাস্য অঙ্গ বিলোকনে। 

নৃত্যগীত পুলকিত অঙ্গ গোপীগণে ॥ 

শ্যাম নটবর সঙ্গে কলাবতীর ঘটা । 

নব-জলধরে জন বিদ্যুতের ছটা ॥ 

বলয় নুপুর মণি বাজয়ে কিক্কিনী। 
রাসরসে রতি-রণে কি মধুর শুনি ॥ 



৫৪৮ শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

করয়ে নর্তক রাস হরিষে মুরারি । 

গোবিন্দ সহিতে নাচে গোপের সুন্দরী ॥ 

কোন গোপী কৃষ্ণ সঙ্গে গায় উচ্চস্বরে । 

সাধুবাদ দেন তারে শ্যাম নটবরে ॥ 

কোন গোপী রাসরসে শ্রমযুতু”হৈয়া। 

আবেশে কৃষ্ণের অঙ্গে পড়ে আউলা ইয়া ॥ 

তাহারে ধরিয়। কৃষ্ণ দেন আলিঙ্গন । 

গোবিন্দদাস তাহে আনন্দিত মন ॥ 

কেদার--মধ্যম একত খল! | 

একে সে মোহন যমুনার কুল, 

আরে সে কেলি কদম্বমূল, 

অআশরে সে বি'বধ ফুটল ফুল, 

আরে সে শারদ যামিনী | 

ব্রমরা ভ্রমরী করত রাব, 

পিক কুহু কুহু করত গাব, 

সঙ্গিনী রঙ্গিনী মধুর বোলনী, 

বিবিধ রাগ গায়নী ॥ 



সহাবাঁস 

বয়েস কিতশার মোহন ঠাম, 
নিরখি মুরছি পড়ত কাম, 

সজল-জলদ-শ্যাম-ধাম, 
পিয়ল-বস্ন-দামিনী 1 

শীডঙল ধবল কালিম গোরা, 

বিবিধ বসন বনি কিশোরী, 
নাচত গাওত রস বিভোরি, 

সবল বরজ কামিনী । 

বীণ! কপিনাশ পিনাক ভাল, 

সপ্ড-স্থর বাজত তাল, 

এ স্বর মণ্ডল মন্দিরা ডল্ফ, 

মেলি কত গায়নী ॥ 

নুপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল, 

ঝনন নন নটন লোল, 

হাসি হাসি কেন করত কোল, 

ভালি ভালি বোলনী । 

বলরাম দাস পড়ত তাল, 

গাওত মধুর অতি রসাল, 

শুনত ভূলত জগত উমত, 
হৃদয় পুতলি দোলনি ॥ 

৫৪৯ 



৫৫০ 

প্এপ্পপদ শশা 

১ মন্মথের লন্দেহ হইল যে ইনিই ( শ্রীকুষ্ণ ) মন্সথ। 

শ্পদাম্ৃতমাধুরী 

বেলোয়ার-মধ্যম একতালা | 

কালিন্দী তীর, স্মধীর সমীরণ,, 

কুন্দ কুমুদ »রবিন্দ বিকাশ। 

নাচত মোর ভোর মত্ত মধুকর; 

শুক সারিক পিকু পঞ্চম ভাষ। 

মধুবনে নিধুবন মুগধ মুরারি। 
মুগধ গোপ বধূ, অধিক লাখ সঞ্ে, 

রঙ্গে বিহরে বৃখভাম্ু কুমারী ॥ ফু ॥ 

নাচত নটিনী, গাওয়ে নট শেখর, 

গাওত নটিনী নাচে নটরাজ। 

শ্যামরু গোরী, গোরী সঞ্চে শ্যামর, 

নব জলধরে যৈছে বিজুরি বিরাজ ॥ 

হেরি হেরি অপরূপ, রাস-কলারস, 

মনমথে লাগল মনমথ ধন্দ১। 

ভুলল গগনে, সগণে রজনীকর, 
চৌদ্িগে ফারত দীপধারী ছন্দং ॥ 

(০ পরকহিউ 

২। গগনমগ্ডলে নক্ষত্রবৃন্দ সহ চন্দ্র মুগ্ধ হইলেন, দীপবস্তিবহ 

যেমন সঙ্গে সঙ্গে গমন করে, তীহারাও যেন তেমনই করিতে 

লাগিলেন। 



মহারাস ৫৫৯ 

তারাগণ সঞ্জেঃ তারাপতি হেরি, 

লাজে লুকীয়ল দিনমণি কাতি। 

গোবিন্দদাস পন, জগমন-মোহন, 

বিহরিতে ভেল কলপ মম রাতি১ ॥ 

বেহাঁগ- কাওয়ালি। 

রাগ অবসানে অবশ ভেল অঙ্গ । 

বৈঠল দুছ'জন সখিগণ সঙ্গ ॥ 

অম ভরে দুত অঙ্গে ঘাম বহিযায়। 

কিঙ্করগণ করু চামর বায় ॥ 

বৈঠল বহু যমুন৷ জল মাহ। 

পাঁনি সমরে দু করু অবগাহ ॥ 
নাভি মগন জলে মণ্ডলী কেল। 

দুহু দুহু মেলি করহ জল খেল ॥ 

ক মগন জলে করল পয়ান। 
চুম্বই নাহ তব সবছ' বয়ান ॥ 

১ জগতের চিতহারী রুফের বিলাসে সে নিশিতে সুখের 
সীমা ছিল না; তাই মনে হইল যেন রাত্রি এক কল্পের সমান দীর্ঘ 

হইয়াছে । 



৫৫. শ্রীপদামৃতমাধূরী 

ছলে বলে কানু তব রাই লই গেল। 

যে অভিলাষ করল দুহ' মেল ॥ 

জল সঞ্চে উঠি তব মুছই শরীর । 
জনু বিধু-মণ্ডিত যমুনাক তীর ॥ 

রাস বিলাস করি পানি-বিলাস। 

দাস অনন্তক পুরল আশ ॥ 

কেদার--লোফা । 

(কেলি সমাধি, উঠল দু তীর হি 

বসন ভূষণ পরি অঙ্গ । 

রতন মন্দির মাহা! বৈঠল দুছ' জন 

নাগর করু বন ভোজন রঙ্গ || 

আনন্দে কো কর ওর । 

বিবিধ মিঠাই ক্ষীর বহু বন ফল 

ভুজই নন্দ কিশোর || প্র ॥। 

নাগর-শেষে লেই সব রঙ্গিণী 

ভোজন করু রসপুঞ্ে । 

ভোজন সমাধি তান্বুল সভে খাওল 

শৃতলি নিজ নিজ কুণ্ডে ॥ 



মহারাপ ৫৫৩ 

ললিতানন্প'ন কুগ্ত যমুন। তট 

পুতলি যুগল কিশোব। 

দাস নরোত্তম করত হি সেবন 

অলস নয়ন হেরি ভোর ॥ 

কাঁমোদ--দশকুশী। 

কুশ্ধম আসন হেরি, বামে কিশোরী গোরা 

বৈঠল কুঞ্জ কুটারে । 

চিবুকে দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর, 

". মুখানি নিছিয়া লেই শিরে ॥ 

দেখ সখি অপব্ধপ ছণান্দে। 

প্রেম জলধি মাঝে, ডুবল দুইজন, 

মনমথ পড়ি গেল ফান্দে ॥ 

রতন পালঙ্ক পর, শেজ বিরাজিত, 

শুতল যুগল কিশোর । 

স্মের মধুর মুখ- পঙ্ছজ মনোহর, 

মরকত কাঞ্চন জোর ॥ 



৫৫৪ ভ্রীপদাস্তমা ধুরী 

প্রিয় নম্ম সহচরী, বীজন করে ধরি, 

বীজই মারুত মন্দ। 

শ্রমজল সকল, কলেবর মীটল,, 

হেরই পরম আনন্দ ॥ 

নরোত্তম দাস, আশ পদ-পহ্জ, 

সেবন মধুরিম পানে । 

নিজ নিজ কু, নিন্দ গেও সখিগণ, 

প্রিয়জনে সেবই বিধানে ॥ 

যথারাগ। 

অলসে হইল দুল ভোর। 

রাই শুতল শ্যাম কোর ॥ 

জলদ বিজুরি বিথারল। 

তাহে কিয়ে চাদ উয়ল ॥ 

তদুপরি যুগল খঞ্জন। 

হেন বুঝি দুখানি নয়ন ॥ 

ঘুম ঘোরে মৃছু মুদ্ু হাসে 

দস্তের লছিম পরকাশে ॥ 



মহ রাস ৫৫৫ 

সেই হইল জন্ু মণিহার । 

হরি উরে করয়ে বিহার ॥ 

চিবুকেতে মুগমদ সাজে । 

অলি যেন পদ্স-মধু-লোছে ॥ 

হরি দেখে তাহ] হৈতে চাষ । 

কত কত করয়ে হিয়ায় ॥ 

একে একে সব অঙ্গ দেখি । 

চরণে পসারল আখি ॥ 

সেই হই যেন দরপণ। 

তাহে হেরে আপন বয়ান ॥ 

অরুণ কমল কিয়ে মাঝে । 

নীল কমল কিয়ে সাজে ॥ 

জ্ীবূপমঞ্জরী দেখি হাসে। 

এ যছু নন্দন রসে ভাসে ॥ 

কেদার- জপতা ল। 

অলস অবস ভেল রসবতী রাই ॥ 

মদন মদ্াালসে শুতলি তাই ॥ 



৫৬. শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

কানু ঘুমায়ল কামিনী কোর । 
চাদ আগোরী জন্ম রহল চকোর ॥ 

দুছ' শিরে দুছ' ভূজ বয়ানে বয়ানে | 
উরু উর লপটান নয়ানে নয়ানে ॥ 

ঘুমি বহল দু কিশোরী কিশোর । 

কেশ প্রবেশ নাহি তন তনু জোড় ॥। 

সখিগণ নিজ নিজ কুপ্জে পয়ান | 

নিভৃত নিকেতনে করল শয়ান | 

শ্রমজলে পুরল দ্ুহু জন গা। 

শেখর করতহি চামর বা ॥ 

বিহাঁগড়া_জপতাঁল। 

দেখে যা গে। শ্রীরপ-মঞ্জরী | 

শুতিয়াছে কিশোরা কিশোরী ॥ 

অধরে অধর দু ধরি। 

দেখ দৌহার বিলাস মাধুরী ॥ 

রাই কুচ হিয়ার মাঝারে । 
পশিয়াছে শ্যাম কলেবরে ॥ 



সহাকাস ৫৫, 

ভুজে ভুজ দোৌহে দু বন্দী। 

পবন পশিতে নাহি সন্গি ॥ 

তনু তনু দুহু একাকারে। 

কেবা তাহা ছাড়াইতে পারে ॥ 

রাই অঙ্গে শ্যাম চাদের বাভু। 

চাদে যেন গরাসিল বানু ॥ 

এক তনু ধরি যদিটানে। 

দু তনু চলে তার সনৈ ॥ 

দেখে যা গো প্রাণের বিশাখ। ৷ 

তমাল বেড়ি কনকের লতা ॥ 

- জ্ীগুণ-মপ্জরী দেখি হাসে। 

প্ীরস-মঞ্জরী রসে ভাসে ॥ 

শ্াগোৌরচন্দ্র | 

তুড়ি--যোত সমতাল। 

গোর। নাচে প্রেম বিনোদিয়া। 

আঁখল ভূবনপতি বিহরে নদিয় ॥ 

দিগবিদিগ নাহি জানে নাচিতে নাচিতে। 

ঠাদমুখে হরি বলে কাদিতে কাদিতে ॥ 



৫৫৯৮ শ্রাপদাস্থতমাধুরী 

গোলকের প্রেমধন জীবে বিলা ইয়া । 

ংকীর্তনে নাচে গোরা হরি বোল বলিয়া ॥ 

প্রেমে অঙ্গ ঢর ঢর মুখে মুদু হাস। 
এক মুখে কি কহব বলরাম দাস ॥ 

বে্হাগ- জপতাল । 

নাচত বুষ-ভান্ুু কিশোরী, 

অঙ্গে অঙ্গে বানু জোরি, 

মেঘ উপরে যৈছে দামিনী, 
ফিরত এছন ভাতিয়া 

তরু-তমালে শ্যামলাল, 

মাঝে রহত ধরত তাল, 

ভালি ভালি করত রহত, 

গমন মন্থর পাঁতিয়া ॥ 

নুপুর বলয়! কম্কণ সাজ, 

কন কন কন কিন্কিণী বাজ, 

তালে রিঝত স্ঘড়-শেখর, 

ডুবল জলদ-কাতিয়া | 



মহারাস ৫৫৯ 

বসণ-ভুষণ কবরী-ভার, 
'খোলি পড়ত বার বার, 

হাসত খনমত কোই পড়ত, 

রঙ্গিণী রঙ্গে মাতিয়া ॥ 

তাল ম্ু্দঙ্গ ডম্ফষ বাজ, 

বীণা পাখোয়াজ মধুর গাজ, 
আনন্দে মগন বুষভানু-নুতা 

সব সখীগণ সঙ্গিয়া। 

রস-ভরে উহ ক্ষীণ-অঙ্গ, 

রাই নাচত শ্যাম সঙ্গ, 

মন্দ মন্দ হসত খসত, 

কানু অঙ্গে অঙ্গিয়া ॥ 

কাঁমোদ-_ একতালা। 

কদন্ঘ-তরুর ডাল, ভূমে নামিয়াছে ভাল, 
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি । 

পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন, 

কেলি করে ভ্রমর! ভ্রমরী ॥ 



৫৬০ জরীপদামৃতমাধুরী 

রাই কান্ব বিলসই রঙ্গে । 

কিয়ে ছুহ' লাবণি, বৈদগধি ধনি ধনি, 

মণিময় আভরণ অঙ্গে ॥ প্র ॥ 

রাইর দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর, 
মধুর মধুর চলি যায়। 

আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ, 

কোন সখী চামর ঢুলায় ॥ 

পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র-করে স্ুুশীতল, 

মণিময় বেদীর উপরে । 

রাই কান্ত করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি 
পরসে পুলক অঙ্গ ভরে ॥ 

মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ, 
বরিখয়ে ফুলগন্ধরাজে । 

অআম-জল বিন্দু বিন্দু, শোভে রাই মুখ-হন্দু 
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥ 

কুস্থমিত বুন্দীবন, কলপ-তরুর গণ, 

পরাগে ভরলহ্ুঅলিকুল । 

রতনে খচিত হেম, মন্দির সুন্দর যেন, 
নরোত্তম মনোরথ পুর ॥ 



মহারাস 

ল্হোগ--জপতাল। 

অতিশয় নটন, পরিশ্রন ভৈগেল, 

ঘামে তিতল তন্ম-বাস। 

নত্য সমাধি রাই শাম বৈঠল 
বরজরমণী চারু পাশ ॥ 

আনকে কহনে না যায়। 

চাঁমর করে কোই বীজন বীজ 

কোই বারি লেই ধায় ॥ ফ্র॥ 

চরণ পাখালই তাশুল জোগায়ই 

কোই মুছায়ই ঘাম। 

এঁছন গু তনু শীতল করল জন্ম 

কুবলয় চম্পক দাম১ ॥ 

আর সহচরিগণে ববিধ সেবনে 

শম-জল করলহি দূর । 

আনন্দ-সায়রে দুর মুখ হেরইতে 

উদ্ধবদাস হিয়! পর ॥ 

৩৬ 

৫৬১ 

১। দুইজনের দেহ স্ুশীতল হইয়। নীল কমল এবং চম্পক 

মালার ন্যায় দেখাইতে ল।গিল। 



৫৬২ শ্রীপদাম্ৃতমাধুর। 

শ্রীরাগ মিশ্র বেহাগ--ছুটাতাল 

আজ রসে বাদর নিশি । 

প্রেমে ভাসল সব বন্দাবনবাসী ॥ 

শ্যাম-ঘন বরিখয়ে প্রেম-সুধা-ধার । 

কোরে রঙ্গিনী রাধা বিজুরি সঞ্চার । 

ভাবে পিছল পথ গমন স্থবন্ক | 

মুগমদ চন্দন কুক্কুূমে ভেল পঙ্ক ॥ 

দীগবিদিগ নাহি প্রেমের পাথার। 
ডবল নরোত্তম না জানে সাতার ॥ 

পুরবি বেহাঁগ-_-একতাঁল!। 

বড় অপরূপ দেখিলু সজনি 

নয়লি কুঞ্জের মাঝে । 

ইন্দ্র-নীলমণি কনকে জড়িত 

হিয়ার উপরে সাজে ॥ 

কুস্থম শয়নে মিলিত নয়নে 

উলমিত অরবিন্দ । 

শ্যাম সোহাগিনী কোরে ঘুমায়লি 

টাদের উপর চন্দ ॥ 



মহনারাস ৫৬৩ 

কুগ্ত কুত্রমিত স্বধাকরে রঞ্জিত 

তাহে পিককুল গান । 

মরমে মদন বাণ দোহে দোহা অগেয়ান 

কে! বিহি কৈল নিরমাণ ॥ 

মন্দ মলয়জ পবন বহ মুদ মৃদু. 

ও স্বখ কো করু অস্ত। 

সরবস ধন, দোহার দুজন, 

কহয়ে রায় বসন্ত ॥ 

শ্রুকষ্ণের উক্ত। 

ধানশী--একতালা । 

মঝুপদ দংশল মদন-ভুজঙগ১। 

গরলহি' ভরল অবশ ভেল অঙ্গ ॥ 

তু যদি সুন্দরী করসি উপায়। 

মুগধল জন তব জীবন পায় ॥ 

১। ম্দন রূপ সপেআমাত পায়ে কামড়াইঘাছে | 



৫৬৪ ভ্রীপদামৃতমাধুরী 

পহিলতি' ঝাড়বি দীঠি পসারি১। 

করে কর-পঞ্জনে ভাব সন্তারিং ॥ 

অআম-জল অঙ্গহি' করবি বিথার | 

কুচযুগ কলসে করবি পানি-সার | 

খর নখ-রগুনী তুয়! নখ মানি ॥ 
ঝাড়বি নিরবিষ উর-পর হানি ॥ 

যতনে অধর ধরি অধর-রস দেবি । 

অধরক দংশনে অধর-বিষ নেবি ॥ 

রজনী উজাগরি রহবি আগোরি। 

গোবিন্দ দাস গুণ গাওব তোরি ॥ 

কামাদ--দশকুশী। 

রতিরঙ্গ-উচিত শয়নহি-নাগর, 

যাচত বিপরিত কেলি । 

অনুনয় কত, করয়ে জনি হসি হসি, 

মুখহি মুখহি করি মেলি || 

১। সাঁপে কামড়াইলে ওঝাঁরা ঝাড়িয়! দেয়, গায়ে জল ঢালিয 
দেয়, জল £সাঁর' করে, রাত্রিতে ঘুমাইতে দেয় না, (খুমীইলে বি 
প্রবল হইয়! উঠে ), শ্রীকষ্ণ সেই সকল ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন । 

২। হস্তে হস্ত মর্দন ( পীঞ্জ। কধিয়। ?) করিয়া বোধ হ 
ভাব বুঝিয়! দেখিবার রীতি ছিল, বিষের ক্রিয়। স্থগিত হইয়াতে 
কি না। 



১। 

| 

৩। 

৪81 

মহারাস ৫৬৫ 

শুনি হা'স শশিমুখী  লাজহি' কুঞ্চিত, 
অবনত করত বয়াশ। 

জীবইতে উপবাসী. দারিদ যেছন, 

মাগয়ে ভোজন পান ॥ 

দেখ দেখ বৈদগধি-বঙ্গ১ । 

কাম-কলা-গুরু, রগিক শিরোমণি, 

ন)] ছোড়ই সো রস ঢঙ্গ ॥ গ্র। 
পাদ পরশি পুন, রাই মানীওয়ে, 

নিজ সুখ বহুত জানাই। 

ভণ রাধামোহন, তছু সুখে সখী উহ, 

-. অতয়ে সে হোত বাধাই ॥ 

ওম্জরী-যৎ। 

উদ্সল কুন্তল ভারা: । 

মূরতি শিঙ্গার-লখিমি অবতারা॥ ॥ 

রসকলার বৈচিতা। 

আনন্দের উৎসব। 

শ্রীমতীর কেশরাশি বিগলিত হইয়] পঠিয়াছে। 

সে মৃত্তি দেখিলে মনে হয় যেন শৃঙ্গার-শোভার অবতার । 

শঙ্গারলক্ষমী মৃত্তিমতী ন্বমবতীর্ণা (রাধামোহন ঠাকুরের টাক )। 



৫৬৬ শ্ীপদাম্বৃতমাধুরী 

অতিশয় প্রেম-বিকার! | 

কামিনী করত পুরূখ-বিহারা ॥ 

ডোলত মোতিম হারা। 

যামুন-জলে যৈছে দূধক ধার! । 

বুচ-কুস্ত পালটল বয়ন1১। 

রস-অমিয়া জন্ম ঢারল ময়না ॥ 

প্রিয়তম কর তহি দেবাও। 

সরমিজ মাহে জন্ু রহল চকেবাঃ ॥ 

কঙ্কণ কিন্কিনী বাজে । 

জয় জয় ডিগ্ুম মদন সমাজে ॥ 

রমিক-শিরোমণি কান। 

কবি-রঞ্ন রস ভাণ ॥ 

১। কু5কলসের মুখ নিম়দিকে ফিরানো। 

২। মদ্দন যেন কুচরূপ কলসে অমৃত-রস ঢালিতেছে । 

৩। প্রিয়তমের করযুগল তাহাতে ক্রৌডা করিতেছে । 

৪। তাহাতে মনে হইতেছে যেন রক্ত পদ্মের মধ্যে দুইটি 

চত্ররবাক কেলি করিতেছে । 



মহারাস ৫৬৭ 

ভূপালা-মধ.ম দশকুশী। 

বিগলিত চিকুর, মিলিত মুখ-মণ্ডল 

টাদে বেঢুল ঘনমালা১। 

মণিময়-কুগ্ুল, শ্রবণে দুলিত ভেল, 
ঘামে তিলক বহি গেলাং ॥ 

স্থন্দরি ! তুয়া মুখ মঙ্গল-দাতা। । 

রতি-বিপরীত- সময়ে যদি রাখবি, 

কি করব হরিহর ধাতাত ॥ ফু ॥ 

কি্কিনী কিনি কিনি, কঙ্কণ কন কন, 
কলরব নূপুর বাজে । 

নিজ গদে মদন, পরাভব মানল, 

জয় জয় ডিগ্ুম বাজে ॥। 

উট" ও শ্রীমতীর মুখখানি কিরূপ সুনার দেখাইতেছে, শ্রীরু 
তাহাই বর্ণনা করিতেছেন। ) কেশপাশ বিগলিত হইয়া মুখ- 
মণ্ডলের চারিদিকে পড়ায় মনে হইতেছে যেন মেঘমালায় চাঁদকে 

খেরিয়াছে। 

২। তাহাতে আবার মণিময় কুণডল কর্ণে ছুশিতেছে, ঘামে 

তিলক ভাঁসিয়! যাইতেছে । ৃ 

৬। নুন্দরি। এ সময়ে তোমার এ মুখখানি অশেষ মলের 
নিধান। কারণ এই বিপরীত রতিকাঁলে তুমিই রক্ষা করিতে পার। 
হরিহর বা বিধাতা কেহই কিছু করিতে পারেন না । 



৫৬৮ শঈীপদাম্বৃতমাধুরী 

তলে একু জঘন, সঘন রব করইতে, 
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ১। 

বিষ্ভাপতি পতি, ও রস গাহক,. 
যামুনে মীলল গঙ্গ-তরজং ॥ 

বিহাগড়া-জপতাল । 

গৌর দেহ, স্থধারস স্তবদনী, 
শ্যামসুন্দর নাহ রে। 

জল উপরে, তড়িত সঞ্চরু, 

স্বরূপ এছন আহরে ॥ 

পিঠ পর ঘন, শ্যাম বেণী, 

নিরখি এছন ভাণ রে । 

(জন্মু) উর হাটক পাট কর গহি, 

লিখন লেখু পাঁচ-বাণ রেও ॥। 

১। মদন নিজের গর্ব খর্ব হইল বলিয়া স্বীকার করিলেন এব: 

তাহার সৈম্তসকল জঘনরবেই রণে ভঙ্গ দিল। 

২। যমুনায় যেন গঙ্গার তরঙ্গ আসিয়া মিলিয়াছে। 

৩। পৃষ্ঠের উপর কুঞ্চকেশের বেণী লম্বিত রহিয্লাছে, তাহাতে 

মনে হইতেছে যেন মদন উজ্জ্বল স্বর্ণপটের উপর আপনার পরাভব- 

স্চক লেখ লিখিয়াছে | 



মহারাস ৫৬৯ 

খণ ন ঘির রন্থ, সঘন সঞ্চরু, 

মণিক মেথল-রাব রে। 

ময়ন রায়, দোহাই কহ কহ 

জঘন যশ রস গাব রে ॥ 

রয়নী বরু অবসান মানিয়ে১, 

কেলি নহ অবসান রে ॥ 

রসিক যছুপতি, রমণী রাধা, 

মিংহ ভূপতি ভাগ রে ॥ 

ধাঁনশী--একতাল| | 

বদন সোহাগল শ্রমজল-বিন্দু ! 

মদন মোতি দেই পুজল ইন্দং || 

প্রিয়-মুখ সমুখ চুম্বন ওজ০। 

টাদ অধোমুখে পিবই সরোজ ॥ 

১। সুনপর রাত্রি অবসান হইল । 

২। শর্্মবিন্দু মুখমগুলের শোভা বর্দান করিল; তাহাতে মনে 

হইল ফেন মদন মোতির মালা দিয়! চাঁদকে পূজ| করিয়াছে । 

৩। ওজ-_অজ্জ (পন)? 



৫৭৩ শ্রীপদ্দাম্থতমাধুরী 

রতি-বিপরীত বিলম্িত হার। 

কনক-লতা পরি দূধক ধার ॥ 
কি্কিনী-শবদ নিতম্ব হি সাজ । 

মদন-বিজয়ী রণ-বাজন বাজ ॥ 

বিগলিত চিকুর মাল ধরু অঙ্গ | 

জনু যামুন-জলে গল-তরঙ্গ || 

স্ুকবি বিদ্ভাপতি ইহ রস জান । 

জলদ্দে ঝাপিল জন্ু চপল স্ঠানশ্র | 

মল্লার-_-ততওট | 

রতি-অবসানে, বৈঠি শ্যামস্থন্দর, 
পৌছয়ে নিজ করে ঘাম। 

জনু দ্বিজরাজ, পুজই বর কোকনদে 
পরাভব পাইয়া কামং ॥ 

অপরূপ নাগর-প্রেম । 

না জানিয়ে কি করব, যেছন দারিদ, 

পাইয়। ঘট ভরি হেম ॥ প্র ॥ 

১। যেন সুন্দর বিদ্যন্দাম মেঘকে ঝাঁপিয়াছে। 

২। যেন মদন পরাভব মানিয়া সুন্দর রক্তপদ্মে চন্দ্রকে 

পৃজ! করিলেন। 



মহারাস ৫৭১ 

বীজনে মৃুতর, পবন করই পুন, 

চন্দন গাত লাগায়। 

খপুর কপূর যত, পর্ণ স্বশোভিত,১ 

মুখ ভরি প্রচুর যোগার ॥ 

এঁছন বহুবিধ, করিয়া স্থসেবন, 

পুন লেই কয়ল শয়ন । 

কহ রাধামোহন, কব হব শুভদিন 

যবহি পায়ব দরশন ॥ 

কেদ।র_জপতাল । 

“রাস জাগরণে, নিকুপ্জ- ভবনে 

আলুঞত। আলস ভরে। 

শতলি কিশোরী, আপনা পাসরি, 

পরাণ-নাথের কোরে ॥ 

সখি! হের দেখস্রা বা। 

নিন্দ যায় ধনী, চাদ বদনী, 

শ্যাম অঙ্গে দিয়! প। ॥ প্রু।। 

১।  কর্পুর ও সুপারিযুক্ত পান। 



৫৭২ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

নাগরের বান, করিয়া শিথান, 

বিথান১ বসনভূষা | 
নিশাসে হুলিছে, নাসার বেশর, 

হাসি খানি তাহে মিশা | 
পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি, 

সাহস না হয় মনে। 

ধরি করি বোল, না করিহ রোল, 
দাস জগন্নাথ ভণে ॥ 

কেন্গার- ছুটা। 

আলসে শুতল দোহে মদন শয়ানে। 

উরে উর দৌহে দোহার বয়ানে বয়ানে ॥। 
দু ক উপরে দৌহে দু শির রাখি । 

কনয়া-জড়িত যেন মরকত কাতি ॥ 

রতি রণে পণ্ডিত নাগর কান । 

রতি রণে পরাভব ভেল পাঁচ-বাণ ॥। 

স্বের-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়। 
নরোত্ম দাস করু চামরের বায় ॥ 

লিভ ফা. সস. --স্প্পপিস্স্ ী ৯. শপ 77 নি শিাশীশশটিশি পাটি 

১1 বিক্ষিপ্ত 
২। দ্বিজ চণ্ীদাস--পাঠীস্তর | 



অশলভ্ল্ন ম্নিজহা তনীভলা। 

শ্ীগৌরচন্দ্র । 

বিভাস--মধাম দশকুশী। 

শেষ রজনি মাহা শুতল শচীস্ত ত 
ততহি ভাবে তেল ভোর । 

পন জাগর কিযে ছুঁকু নাতি সমুঝই, 

নয়নভি আনন্দ লোর ॥ 

আঅন্ুমানে বুঝহ বঙ্গ । 

যৈছন গোকুল নায়ক কোরাহ, 
নানি শয়ন বিভঙ্গ ॥ প্র ॥ 

বামচরণ ভুজ, পুন পুন আগোরই 
যাতহি দক্ষিণ পাশ। 

তৈছন বচন কহত পুন আখি মুদি, 

বচন রুসাল সহাস ॥ 

যাকর ভাবহি প্রকট নন্দন্থৃত 

গৌর বরণ পরকাশ ॥ 

সতত নবন্ধিপে সোই বিহবারই, 
কহ রাধামোহন দাস ॥ 



৫৭৪ শ্রীপদা স্বতমাধুরী 

কেদার ব্হোগ_ দশকুশী। 

রতি অবসানে, শ্যাম হিয়ায়” 

শৃতলি শরদ ইন্দুমুখি বালা । 

মরকত মদনে, কোই জন্ু পুজল, 

দেই নব চম্পকমাল| ॥ 

শ্বাম বয়ানপর, বয়ান বিরাজই 

হিয়াপর কুচ গিরি সাজে । 

কনক কুস্ত জন্ু, উলটি বৈসায়ল, 

মদন মহোদধি মাঝে ॥ 

জীবন তনু মন, ভুজে ভুজে বন্ধন, 

অধরহি অধর মিশাল। 

বেঢল মুণাল, হেম নীলমণি জনু, 

বান্ধুলী-যুগ রসাল ॥ 

ঘন সৌদামিনী, ছুকুলে দুকুলে জনু, 

ছুহছু জন এক পটবাস। 

চরণ বেটি চাক, অরুণ সরোরুহ, 

মধুকর গোবিন্দ দাস ॥ 



নিদ্র। লীলা 

পকদারস্প্জপতাল। 

স্থরত সমাপি, শুতল বর নাগর, 
পাণি রহল কুচ আপি । 

কনক শস্ত, যৈছে পুজকে পূজীয়ল 
নীল সরোরুহ ঝাপি । 

সখি হে মাধব কেলি-বিলাসে । 

আরতি রতিরসে কোরে ঘুমায়ই, 
পুন পুন স্থরতক আশে ॥ প্র ॥ 

বদনে মীলই রহল মুখ মণ্ডল, 

কমলে মিলই যৈছে চন্দ! । 
ভ্রমর চকোর ভু রভসে মিলায়ই, 

_পিবই অমিয় মকরন্দ। ॥ 

নিশি অবশেষে জাগি সব সখিগণ, 

বিচ্ছেদ ভয়ে কর খেদ। 

তণয়ে বিদ্ভাপতি ইহ রস আরতি 
দারুণ বিহি কল ভেদ ॥ 

স্পিন রি সী শেস্্পশসপরী - পপ 

১। পাঠাস্তর £_ 

নথি হে কেশব কেলি বিলাসে। 
মালতি অলি রমি, নাহ অগোরল, 

পুন রতি রঙ্গক আশে । 

৫৭৫ 



৫৭৬ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

তথা রাগ। 

রতি রস অবশ, অলস অতি ঘুর্ণিত»১ 

শুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে। 

মধুলোভে ভ্রমর ভ্রমরীগণ বঙ্করু, 

বিকলিত ফুলফলপুজে ॥ 

বিনোদিনী মাধব কোর। 

মালে বেঢল জন্ুু, কনকলতাবলি, 

দুহুব্ূপ অতিন্ উজোর ॥ ঞ্॥ 

ভুজে ভুজে ছন্দ, বন্ধ করি স্ন্দরী, 

শ্যামরু কোরে ঘুমায় । 
০০ 

তাতি রসে আলস, দুভ তনু ঢর ঢর, 

প্রিরসখী চামর ঢুলায় ॥ 

স্ববাসিত বারি, ঝারি ভরি রাখত, 

মন্দিরে ছু জন পাশ। 

মন্দির নিকটে, পদতলে শুতলি, 

সহচরিং গোবিন্দ দাস ॥ 

১। পুর্ণিত-পাঠাস্তর | 

২। অন্চরি--পাঠাস্তর । 



নিদ্র। লীল। 

পূরবী ছুঠুকী । 

/ সখি হের দেখসিয়ে রঙ্গ । 

মণি মরকত, কাঞ্চনে জড়িত, 

নাগরী নাগর সঙ্গ ॥ প্র ॥ 

শুতলি কিশোরী, নাগরের:কোরে, 

আলদে অনশ গা। 

নিন্দ!'লি স্থন্দরী, আপন পারি, 

শ্যাম অঙ্গে দিরে পা ॥ 

দিয়ে মুখে মুখ, ভুজলত। বেড়ি, 

স্থখে ঘুমীয়ল ছুভ । 

চরণ পরশে, আনন্দ আবেশে, 

জাগল নাগর পছ ॥ 

হেরইতে মুখ, কত উঠে সুখ, 
তরাসে হেলিছে গা । 

পাছে নড়ে ধনি, চাদ বনী, 

জাগিলে ঘুচাবে পা ॥ 

ইহ রসভরে, নৈিমগন পন, 
মনেতে ভাবিয়া বাধা । 

নরহরি বাণী, শুনলো রমণী, 

যে গুণে ভজিল রাধা ॥ 

৩৭ 

৫৭৭ 



৫৭৮ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

ূ তৈরবী--জপতাঁল। 

কুস্থম শেজ পর কিশোরী কিশোর । 

ঘুমল ছুহুজন হিয়ে হিয়ে জোর ॥ 

অধরে অধর ধরু ভুজে ভূজে বন্ধ । 

উর উরু চরণ চরণ একছন্দ ॥ 

কুন্দন কনক জড়িত নীলমণি। 

নবমেঘে জড়ীওল যেন সৌদামিনী ॥ 

চাদে চাদে কমলে কমলে এক মেলি । 

চকোর ভ্রমরে এক ঠাই করে কেলি ॥ 

শিখিকোলে ভুজঙ্গিনী নাহি দুখ শোক । 

যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক ॥ 

অকুণে তিমিরে এক কোই নাহি ভাগ। 

কাম কামিনী এক কোই নাহি জাগ ॥ 

কলহ কয়ল বহু রসন! রসনা । 

বিঠি মিলায়ল দুলু হইল মগন। ॥ 

সুর হেরি কুমুদ যুদিত নাহি ভেল। 

ভ্কানদীস কহে ইহ অদভুূত কেল ॥ 



নিদ্রা লীলা ৫৭৯ 

কেদার__জপতাল। 

এতক্ষণে রাই ঘুমাওল ॥ 
ছুই বাহু রাহু যেন চাদে গরাপল। 

কনক লতিক? যেন তমালে বেটিল ॥ 

চাদ বদন বদন টাদ ইন্দু বদন শশী। 

দুই চাদে এক যেন চাদে মিশামিশি ॥ 

শ্যাম-নাসা নিশ্বাসে রাইয়ের মোতি দোলে । 

জাহবীর জলে যেন কনক মাল খেলে ॥ 

দূরহু দূরেগেও যত সখিগণ । 
নরোত্তম দীস কহে শয়ন-মিলন ॥ 

প্ৃম্নপ্ল্ জনজ্পভ্ন। 

জবীগৌরচন্দ্র | 

কৌবিভাস-_-একতালা । 

শুতিয়াছে গোরা্ঠাদ শয়ন মন্দিরে । 

বিচিত্র পাঁলন্ক শোভা অতি মনোহরে ॥ 

আলসে অবশ অঙ্গ গোরা ন্ট রায়। 

কি কহব অঙ্গ শোভা কহনে না যায় ॥ 



৫৮০ জীপদাম্ৃতমাধুরী 

মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে | 

কতন্ধা দিয়ে বিধি কৈল নিরমাণে । 

অতি মনোহর শেজে বিচিত্র বালিসে। 

বাস্থদেব ঘোষ দেখে মনের হরিষে ॥ 

মিশ্র ভৈরবী-__তেওট । 

কানন দেবতি হেরি নিশি অবসান । 

আদেশিল দ্বিজকুলে করইতে গান ॥ 

শারি তক কহে দৌহে জাগহ তুরিতে। 

অরুণ উদয় হেরি নাহি মান ভীতে ॥ 

বানরীগণে পুন করল আদেশ। 

তুরিতে শবদ কর নিশি অবশেষ ॥ 

শুনইতে ইহ বনদেবতি বোল । 

কানন ভরিয়। উঠিল মহা! রোল ॥ 

হেরইতে এঁছন নিশি পরভাত। 

মাধব দাস শিরে দেই হাত ॥ 



নিদ্রা লীল। ৫৮৩ 

বিভাস-_জপত'ল। 

দশদিশ নিরমল ভেল পরকাশ । 

সখিগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস ॥ 

আজে কোকিল ডাকে কদন্ধে মযুর | 

দ'ড়িন্বে বসিয়। কীর বোলয়ে মধুর ॥ 

দ্রৌক্ষ। ভালে বসি ডাকে কপোত কাপাতী । 
তাবরাগণ সহিতে লুকায় তারা পতি ॥ 

কুমুদিনি বদন তেজল মধুকর ৷ 

কমল নিয়ড়ে আসি মিলয়ে সন্বর ॥ 

শারি বলে রাই জাগ চল নিজ ঘর। 

জাগল সকল লোক নাহি মনে ডর ॥। 

শেখর শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া । 

চোর হয়ে সাধু পালা রহিলে শুতিয়া ॥ 

বিভাস- জপতাল। 

শারি শুক দুজন উঠিয়া বিশ্কানে। 

রাই কান্ জাগাইতে করে অনুমানে ॥ 

শাবি বলে ওত শুক বলিহে তোমারে । 

অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাপে ডরে। 



৫৮২ জ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

শারির বনে শুক ডাকে উচ্চস্বরে 

পবন প্রবল বহে কুঞ্জের ভিতরে ॥ 

ডালেতে বসিয়৷ শুক করে উচ্চ ধ্বনি । 

জাগিয়া উঠিল তখন রাধ! বিনোদিনী ॥ 

গোকুলানন্দ কহে শুক বড় ছুথ দিলি । 

তমালে কনকলতা কেন ছাড়াইলি ॥ 

ললিতকৌবিভাঁস- দুঠুকী | 

উঠিয়। বিনোদিনি, হেরি শেষ রজনী, 

চমকিত চারি পানে চায়। 

প্রভাত জানিয়া ধনি, মনে সশঙ্কিত মানি, 

পদ চাপি বন্ধুরে জাগায় ॥ 

উঠ হে নাগরবর, আলিস পরিহর, 

ঘুমে না হইও অচেতন। 
বিষম-গোকুলের লোকে, হেন বেলে যদি দেখে, 

কি বলিয়া বলিব বচন ॥ 

বাপ-শ্বশুরকুল, উচ্চ ছুই সমতুল, 
তাহে বোলাই কুলের কামিনী । 

হেন মনে করি ভয়, পাছে কুলে কালি রয়, 

লোকে পাছে বলে কলক্কিনী ॥ 



নিদ্র।লীল। ৫৮৩ 

এইত গোকুলে লোকে কত কথা বলে মোকে, 

ননশ্ী প্রমাদ করে । 

যদি দেখে তুয়! সঙ্গে, হইবে কেমন রঙ্গে, 

তবে কি রহিতে দিবে ঘরে ॥ 

আমি আর বলিবকি, না পারিয়া বিদায় নি, 

সকলি গোচর রাঙ্গা পায়। 

এ যছুনন্দন বলে, ছু ভাসে প্রেমজলে 

লোরে দুভ' দেখিতে না পায় ॥ 

কৌবিভাস--ছোট ছুঠৃকী | 

সময় জানি সখি মীলল আই । 

আনন্দে মগন ভেল ছুহু মুখ চাই ॥ 

দু'জন সেবন সখিগণ কেল। 

চৌদিগে চাদ ঘেরি রহি গেল ॥ 

নীলগিরি বেটি কিয়ে কনকের মাল। 

গোরি মুখ স্থন্দর ঝলকে রসাল ॥ 

বানরি রব দেই ককখটি নাদ। 

গোবিন্দ দাস পছ শুনি পরমাদ ॥ 



৪৫৮৪ শীপদাম্থতমাধুরী 

বিভাস--জপতাল। 

উঠল নাগর বর নিন্দের আলিসে । 

ছুটি আখি ঢুলু ঢুলু হিলন বালিসে ॥ 
বাহু পসারিয়া ধনি বধু নিল কোরে । 
অনিমিখ লোচনে বদন নেহারে | 

স্ববাসিত জল আনি বদন পাখালে । 

বদন মোছায় ধনি নেতের আঁচলে ॥ 

যেখানে যে বিগলিত হৈয়া ছিল বেশ। 
সাজাইল প্রাণনাথে মনের আবেশ ॥ 

হাঁসি হাসি এক সখি বাঁশী করে দিল। 

কাশী বেশ পাঞ্া। নাগর হরসিত ভেল ॥ 

জ্গ্তানদাসেতে বলে বলি হারি যাই । 

এমন প্রোহার প্রেম কভু দেখি নাই ॥ 

বিভাস- মধ্যম দশকুশী | 

হরি নিজ আচরে, রাই মুখ মোছই, 

কুগ্কুমে তনু পুন মাজি। 

অলক? তিলক দেই, সি বনায়ই, 

চিকুরে কবরী পুন সাজি ॥ 



নিদ্রা-লীলা ৫৮৫ 

পিন্দুর দেয়ল সীথে। 
কত যতন কবি, উরপরলেখই, 

মুগমদ চিত্রক পাতে ॥ প্র ॥ 
এ মণি মপ্ভির, চরণে পরায়লি, 

উরপর দেয়লি হার। 

কর্পুর তান্বুল, বদন ভরি দেয়লি, 
নীছই তন সাপনার ॥ 

নয়নক অঞ্জন, করল শ্তরঞ্ন, 

চিবুকহি মৃগমদবিন্দু। 

চরণ-কমল তলে, বাবক লেখই, 
কি কহব দাস গোবিন্দ । 

কৌ-ভৈরবী--একতালা । 

দুহ'জন বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে । 

চৌদিগে মধূকর অলিকুল গুপ্ডে১ ॥ 

এ দুলু মঙ্গল আরতি কিজে। 

মঙ্গল নয়নে নিরখি মুখ নীজেৎ ॥ 
সস ৮০ | ১০ সা 

১। কোন কোন পুধিত্ত ২য় কলিতে পদের আরস্ত। 
২। লীজে-_পাঠাস্তর । 

শি পাশা পাপা পপি দপাপাপপ 



শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

মঙ্গল আরতি মঙ্গল থাল। 

মঙ্গল রাধা মদনগোপাল ॥ 

শ্যাম গোরী দুছ' মঙ্গল রাশি । 

মঙ্গল জ্যোতি মঙ্গল পরকাশি ॥ 

মঙ্গল শঙ্খৃহি মঙ্গল নিসান। 

সহচরিগণ করু মঙ্গল গান ॥ 

মঙ্গল চামর মঙ্গল উদগার। 

মঙ্গল শবদে করয়ে জয়কার ॥ 

মঙ্গল মুখে কেছু কাছ বাখান । 

কহ রামরায় তহি" ভগবান ॥ 

শ্ত্চতল তলাল্রত্ভি 

মঙ্গল রাগ- দশকুশী ৷ 

মঙ্গল আরতি গৌর কিশোর । 

মঙ্গল ন্ত্যানন্দ জোরহি জোর ॥ 

মঙ্গল শ্রী অদ্বৈত ভকতহি সঙ্গে । 
মঙ্গল গাওত প্রেম তরঙে ॥ 

মঙ্গল বাজত খোল করতাল । 

মঙ্গল হবিদ*স নাঁচিত ভাল || 



মঙ্গল আরতি ৫৮৭ 

মঙ্গল ধপদীপ লৈয়! স্বরূপ । 

মঙ্গল আরতি করে অনুরূপ ।। 

মঙ্গল গদাধর হেরি পু হাস। 

মঙ্গল গাওত দীন কফ্ঞদাস ॥ 

ভৈরবী দুঠুকা। 

জয় জর মঙ্গল আরতি ছুছঁকি। 

শ্যাম গোরি-ছবি উঠত ঝলকি | প্র ॥। 

নব ঘনে জন থির বিজুরি বিরাজে । 

তাহে মণি অভরণ অঙ্গহি সাজে ॥ 

করে লই দীপাবলি হেম্‌ থালি। 

আরতি করতহি ললিতা আলি ॥। 

সব সখিগণ মঙ্গল গাওয়ে । 

কোই করতালি দেই কোই বাজাওয়ে ॥ 

কোই কোই সহচরি মনহি হরিখে । 

ছুছ'ক অঙ্গ পর কুস্থম বরীখে ॥ 

ইহ রস কহতহি বলদেব দাসে। 

দুক'রূপ-মাধুরি হেরইতে আশে ॥ 



৫৮৮, শ্রীপদা মুতমাধুরী 

ভৈরবী-তেওট। 

মঙ্গল আর্তি যুগল কিশোর । 

জয় জয় করতহি সখিগণ ভোর ॥ 

রতন প্রদ্দিপ করে টলমল থোর। 

নিরখত মুখ-বিধু শ্যাম স্থগোর ॥ 

ললিতা বিশাখ! সখি প্রেমে অগোর। 

করু নিরমঞ্জন দোহে দুছু ভোর ॥ 

বৃন্দাবন কুঞ্জ ভবন উজোর । 
নিরুপম যুগল মুরতি বনি জোর ॥ 

গাওত শুক পিকু নাচত মোর। 

চীদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর ॥ 

বাঁজত বিবিধ-যন্ত্র ঘন ঘোর। 

শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায়ত তোর১। 

বিভাস- জপতাল। 

আরতি যুগল-কিশোরকি কীজে। 

তন্ুমন ধনহু-নিছাররি দীজে | ঞ।। 

১। বাজায় জয়তোর- পাঠাস্তর । 

জয়তোর--জয়তুরী বা তৃষ্য? 



মঙ্গল আরতি ৫৮৯ 

পহিরণ নীল পিতান্গব শাড়ি । 

কুর্জ-বিহারিণি-কুঞ্জী বিহারি ॥। 

রবি শশি কোটা বদন অঙ্ু শোভা । 

যে নিরখিতে মন ভেল অতি লোভা ॥ 

রতনে জড়িত মণি-মাণিক জ্যোতি । 

ডগমগ দু তন্ট ঝলকত মোতি ॥। 

নন্দনন্দন বৃষভান্ু কিশোরি 

পরমানন্দ পা যাই বলিহার্ি ॥ 

১ভরবী--একতাঁলা । 

জয় জয় রাধ। গিরিবর ধারি। 

নন্দনন্দন বুষভান্ু ছুলারি || 

মোর-মুকুট মুখ মুরলি জোরি। 

বেণি বিরাজে মুখে হাসি থোরি ॥ 

উনকি শোহে গলে বনমালা | 

ইনকি মোতিম মালা উজাল। ॥। 

সীতান্বর জগজন-মন মোহে । 

নীল ওড়ানি বনি উনকি শোহে ॥ 

অরুণ চরণে মণনি-মণ্রির বাওয়ে । 

শ্রীকুঞ্চদাস তহি মন ভাওয়ে । 



৫৯০  " ভ্রীপদামৃতমাধুরী 

হবু | 

শ্রীগৌরচন্দ্র | 

বিভাস- মধ্যম দশকুশী । 

রজনীক শেষে, জাগি শচীনন্দন, 

শুনইতে অলি-পিক রাব। 

সহজহি নিজভাবে গরগর আন্তর, 

তন্ভি উহ দ্বিতীয়-ভীব ॥ 

বেকত গৌর অনুভাব। 

পুরব রজনী শেষে জাগি ডু যৈছন, 

উপজল তৈছন ভাব ॥ প্র॥ 

নয়নে অমল জল, অমিয়। বচন খল, 

পুলকে ভরল সব অঙ্গ । 

হরিষ বিষাদে, শঙ্কাদি পুন উয়ত, 

কোকহ ভাব তর ॥ 

এঁছন অনুদিন, বিহারে নদীর পুরে, 

পরব ভাব পরকাশ। 

সো অনুভব কব মঝু মনে হোয়ব 

কহ বাধামোহন দাস ॥ 



কৃঞুভঙ্গ 

/ধভাস-_তেওট ? 

নিশি অবপানে, বুন্নাদেবী জাগল, 
সকল সখীগণ মেল। 

নিভৃত নিকুপ্ত, দ্বারকরি মোচন, 
মন্দির মাহ চলি গেল ॥ 

রতন পালক্কে, শুতি রন ছুঁনুজন, 
অতিশয় ালসে ভার । 

ঘন দামিনী কিয়ে, মরকত কাঞ্চন, 
এহন দুঁছ দৌহা কোর ॥ 

বিগলিত বেণী, চারুশিখি ঢক্দ্রক, 
টুটল মণিময় হার । 

প্তিজুন বসন, আধ ভেল বিচলিত, 

চন্দন অভরণ ভার ॥ 

অতি সুখ ভঙ্গ, ভয়ে সব সখিগণ 
_ বিহিক দেই ব গারি। 

ইহস্থখ রজনী, তুরিতে ভেল অবসান, 
নিরদয় হৃদয় তোশ্ারি ॥ 

নিশি অবশেষে, কমল আধ বিকসল 

দশদিশ অরুণিত মন্দ । 

কৈছন দু'হুক, জাগাওব রচয়িতে, 
উদ্ধব দাস তিয়া ধন্দ ॥ 

৫৪৯১ 



৫৯২ শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

_. বিভাস-_ভ্রপতাঁল। 

জাগহ বুষভানু নন্দিনি, 
মোহন যুবরাজে; ৷ 

অকরুণ পুন বাল অরুণং , 

উদ্দিত মুদিত কুমুদ বদন, 
চমকি চুন্বিত চঞ্চরি৬ পদু- 

মিনিক সদন সাজে ॥ 

কি জানি সজনি রজনি থোর 

ঘুঘু ঘন ঘুষত ঘোর, 

গত যামিনি, জিত দামিনিঃ 

কামিনি কুল লাজে ॥ 

১। পদকল্পতরুতে এই কলিটী নাই। 

২। নিষ্টুর নু্য উদিত হইতেছে । বালক হৃুর্য্য, সেই জন্ত 
রসৰোধের অভাব হেতু এইরূপ নিষ্ঠংরতা। স্্ধ্য উদিত না হইলে 
কিশোর-কিশোরীর স্ুখ-শয়নের ব্যাঘাত ঘটিত ন1। 

৩। ভ্রমর, কুমুদিনী মুদিত হইতেছে দ্েখিয়া চমকিতভাবে 

তাহার মুখ চুম্বন করিয়া পদ্মের প্রতি ধাবিত হইল। 

৪1 রানি এত ভ্রত চলিয়! গেল যেন বিছ্যুতংকেও ক্ষণস্থায়িত্বে 

জয় করিল। 



কুগ্ভীতত্ ৫৯৩ 

ফুকরত হত-শোক১ কোক, 

জাগব অব সবহু লোক, 

শুক সারিক পিকু কাকলি, 

নিধুবন ভরি ওয়াজেং ॥ 

গলিত ললিত বসন সাজ, 

মণি-যুত-বেণি-ফণি বিরাজ 

উচকোরক-রুচ-চোরক, 

কুচ জোরক মাঝে ॥ 

তড়িত জড়িত জলদ ভাতি, 

দীহে ছু স্থখে রহল মাতি, 

জিনি ভাদর-রস-বাদর 

পবমাদর শেজে ॥ 

বরজ-কুলজ-জলজনযানি, 
ঘুমল বিমল কমল-বরানি 

কুৃত-লালিস ভুূজ বালিশ, 

আলিস নাতি তাজে। 

১। চক্রবাক সমস্ত রাত €ক্রবাধী হইতে পৃথক থাকিয়! 
প্রভাতে মিলিত হইল । 

২। ধ্বনি করতেছে। 
৩। বহু লালসা-উদ্দাপণ্কারী কুষ্ণ-হু্রবূপ বালিশ পাইয়া 

আলস্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তত নহেন | 
৩৮ 



৫৯৪ ভ্রীপদামতমাধুরী 

টুটল কিয়ে ফুলধনুগুণ, 

কিয়ে-রতি রণে ভেল তৃণ শুন, 

সমর মাঝ পড়ল লাজ, 

রতিপতি ভয় ভাঁজে ॥ 

বিপতি পড়ল যুবতি বুন্দ, 

গুরুজন অব কহই মন্দ১, 

জগদানন্দ সরস বিরসং 

রসবতি রসরাজে ॥ 

বিভাঁস-- একতালা!। 

নিশি অবশেষে জাগি সব সখিগণ 

বৃন্দাদেবী মুখ চাই । 

রৃতিরস আলসে, শতি রহল দুু, 

তুরিতহি দেহ জাগাই ॥ 
তুরিতহি করহ পয়ান । 

রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে, 

যব নাহি হোত বিহান ॥ 

৯ যুবভীগণ বিপদে পড়িল কেন না এখন শধ্যাত্যাগ না 
করিলে গুরুজন মন্দ বলিবেন। 

২। জাঁগরণে উভয়ের মুখদর্শনে সরস এবং বিচ্ছেদাঁশক্কায় বিরস 
বা বিষঞ্জ। 



বু্ীভিঙজ ৫৯৫ 

শারি-শুক পিকু, সকল পক্ষিগণ, 
স্থত্বরে দেহ জাগাই। 

জটিলা গমন সবহু' মেলি ভাখই 
শুনইতে চমকই রাই ॥ 

বৃন্দাবচনে সকল পক্ষিগণ, 
মধুর মধুর করু ভাষ। 

মন্দির নিকটে ঝারি লই ঠারই, 
হেরত গোবিন্দ দাস ॥ 

বিভস--একতাঁলা। 

রাই জাগে! রাই জাগো শারি-শুক বলে। 
কত নিদ্রা যাও কাল মাঁণিকের কোলে ॥ 
উঠহে গোকুলের চাদ রাইকে জাগাও। 
অকলক্ক ফুলে কেন কলঙ্ক লাগাও ॥ 

শারি বলে ওহে শুক গগনে উড়ি ডাক। 
নব-জলধরে আনি অরুণেরে ঢাক ॥ 
শুক বলে ওহে শারি আমরা পোষ! পাখী । 
জাগাইলে না জাগে রাই ধল্ম কর সাখি। 
শীবদ্ধনে বলে১ টাদ গেল নিজ ঠাঞ্ি। 

মরুণ-কিন্পণ হবে উঠি ঘরে যাই ॥ 

১। বিগ্যাপতি কহে--পাঠান্তর | 

বংশীবদন পাঠ হইলে তাহ”তে দ্ধযর্থ থাক।য় এই পাঁঠ অধিকতর 
সঙ্গত হয়। বিছ্াপতি “উঠি ঘরে যাই” এরূপ কলিবেন না। 



৫৯৬ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

টরে।_-জপতাল। 
পর 

গোকুল বন্ধে! জয় রস সিন্ধো ॥ 

জাগুহি তল্পং, ত্যজ শশিকল্পং 
প্রীত্যনুকুলাং শ্রিতপদ মূলাং 
বোধয় কান্তাং রতিভর-তান্তাং ॥* 

ললিত-_দশবকুশী । 

বুন্দা বচনহি, উঠই ফুকারই, 
শুকপিক শারিক পাতি। 

শুনতহি জাগি, পুনভু ছু ঘুমল, 
নায়রি কোরহি ধাঁতি ॥ 

হরি হরি জাগহ নাগর কান। 

বড় পামর বিহি, কিয়ে দুখ দেয়ল, 
রজনী হোয়ল অবসান ॥ প্র ॥ 

আওলি বাউরি, বরজ-মহেশ্বরি 
বৌলত পুন দধি-লোল১। 

শুনইতে কাতর বিদগধ নাগর, 
থোর নয়ন যুগ খোল । 

* হে গোঁকুল-বন্ধু, রস-নাগর কৃঝ! তোমার জয় হউক। 

জাগো, চন্দ্রের হ্যায় শুভ্র শষ্য ত্যাগ কর। তোঁমার রতিশ্রম-কলান্তা, 
প্রেমী (অতএব ) পদতল-লগ্ন। শ্রীরাধাকে জাগাঁও । 

১। দধিলুন্ধ ( বাঁনর ? 9 



কুগ্টিভঙ্গ ৫৯৭ 

নাগরি হেরি, পুনহ দিঠি মুদল, 
পুলক মুকুল শরি অঙ্গ ! 

বলরাম হেরি, কবহু শ্রখ সায়রে, 
নিমজব রঙ্গতরঙ্গে ॥ 

বিভান--তেওট। 

বাহ্করু বন ভার মধুকর মধুকরি 

কুজই কোকিল বৃন্দ । 
শুনি তনু মোড়ি,  গোরি পুন শুতলী 

মুদি নয়ন-আরবিন্দ ॥ 

জাগহ প্রাণ-পিয়ারী । 

রজনী পোহায়ল, গুরুজন জাগল. 
- ননদিনি দেয়ত গারি ॥ 

জটিল! শাশ আন্থ১ ভরি রৌয়ই 
খোজই যামুন-তীবব । 

শীরিক বচনে, চমকি ধনি উঠইতে 
ঢুলি ঢুলি পড়ই অথীর ॥ 

ছলই চিয়াওল, তুরিতহি সখিগণ 
জাগল অভরণ 'রোলে। 

বলরাম হেরি, যাহ উঠায়ল 
দু তনু ঝাঁপি নিচোলে ॥ 

18 ০০০০০ রি 



শ্রীপদাম্থত মাধুরী 

রাঁমকেলী-- তেওট । 

সহচরীগণ দেখি, লাজে কমল মুখি 

ঝাপি রহল মুখ আধ । 

অলখিতে আধ, কমল দিঠি অঞ্চলে, 
হেরই হরি-মুখটাদ ॥ 
হরি হরি মাধবী-লতাগৃহ মাঝ | 

কুম্থমিত কেলি, শয়নে ছু বৈঠলি 
চৌদিকে রমণী-সমাজ ॥ 

গোরিক থোরি, বদন বিধু হেরইতে 
পন ভেল আনন্দে ভোর । 

ঘন ঘন পীত বসন দেই মোছই, 
নিঝরই নয়নক লোর ॥ 

হেরইতে সখিগণ, ঢর ডর লোচন, 
লোরে ভিজায়ই দেহ ! 

বলরাম কব হিয় নয়ন জুড়ায়ব 
হেরব ছুহুজন লেহ ॥ 

বিভাস--তেওট । 

কি আনু হইল মঝ্‌ কি আজু হইল । 

কেমনে যাইব আজ নিশি পোহাইল ॥ 



কুঞ্জভঙ্গ ৫৯৯ 

মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূরে । 

নয়নের কাজর গেল সিথার ছিন্দুবে ॥ 

যতনে পরাহ মোরে নিজ অভরণ : 

সঙ্গে লেয়া চল মোরে বাঙ্কম লোচন ॥ 

তোমার পীত বাস আমাবে দেহ পরি । 

উভকরি ব"ধ চুড়া আউলাইয়ে কবরী ॥ 

তোমার গলার বন মালা দেহ মের গলে । 

মোর প্রিয় সখ। কৈযো স্থধালে গোকুলে ॥ 

বস্থ রামানন্দে ভনে এমন আরতি । 

ব্যাত্ব হরিণে যেন (রাই ) তোমার পিরিতি ॥। 

৬ 

টভরবী--ছুটা। 

সখীগণ কহে শুন নাগর কান । 

বিরচহ রাইক বেশ বনান ।। 

সীথি রচন করি দেহ সন্দ,র | 

চিবুকহি ম্বুগমদ রচহ মধুর || 

নয়নহি অঞ্জন বাবক পায় । 

পীন পয়োধর চিত্রহ তায় ॥ 

এঁছে বচন তব শুনইতে পাই । 
শেখর বেশ সাজ লেই ধাই ৷ 



শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

বিভ।স-_ একতাল! । 

চিরনি নিরথি. চমকি ঘন পুলকিত, 
কাজরে কাপয়ে কান । 

হেরইতে সিন্দ্‌র লোরে সিনায়ল, 

কি করব বেশ বনান ॥ 

এ সখি সৌরি মঝ, মন ঝ.রে। 

নিয়ড়হি গোরী, নাহ ভেল এছন, 

কিয়েজানি হোয়ব দূরে ॥ 

কাচলি নামহি, ধৈরজ তেজল, 

মনহি গহন উনমাদ। 

উচকুচ যুগ কর পরশি বেশ বনায়ত, 
কিজানিয়ে করু পরমাদ ॥ 

কিয়ে বিছি রাই, প্রেম দেই নিরমল, 

রসময় নাগর শ্যাম । 

কনক মঞ্জরী রতি মপ্তরী রোয়নে, 

রোয়ব কব বলরাম ।। 

ভেৈরবী-জপতাল। 

“রাইক বেশ বনায়ত কান। 

কাজরে উজোর করল নয়ান ॥। 



কুঞতিল ৬০৬ 

চিবুকহি দেয়ল মৃগমদ রেখ । 

চরণ যুগলে করু যাবক [লখ ॥ 

উরপর কয়ল স্থৃবুষ্কুম সাজ। 

সিন্দ,র দেয়ল সিথাক মাঝ ॥ 

তাম্বল সাজি দেয়ল ধনি খুখে। 

হেরই শ্যাম দাস মন সুখে ॥ 

স্বাধীন ভত্তুকা 

ললিত বিভীস--মধ্যম দশকুশী | 

বেশ বনাই, বদন পুন হেরই, 

_ পদে পড়ি বারহি বার। 

ঢর ঢর লোর ঢরকি পড়, লোঁচনে 

নিজতন্দ নহে আপনার ॥ 

সুন্দরি কোরে আগোরল কান । 

দেহ বিদায়, মন্দিরে হাম যায়ব, 

দিন্কর করত পরান ॥ 

কান্ুক চিত, থীর করি স্থন্পরী, 

কুপ্তহি বাহির ভেল। 

বসনহি ঝাপ, অঙ্গ মণি মঞ্জির, 

নিজ মন্দিরে চলি গেল ॥ 



৬০২ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

রতন পালক্ক পর, বৈঠল রসবতী, 
সখীগণ ফকরই চাই । 

রজনী পোহায়ল , গুরুজন্‌ জাগল, 
গোবিন্দ দাস বলি যাই ॥। 

ল্লস্বাজ্াস্ন। 

ভ্ীগৌরচন্দ্র | 

উভৈরবী--বৃহৎ জপতাঁল। 

সোৌডর নব, গৌরচন্দ্র, 
নাগর বনয়ারী। 

নবদ্বীপ-ইন্দু, করুণ! সিন্ধু 
ভক্ত বৎসলকাধী ॥ প্র ॥ 

বদন-চন্ত্র অধর রঙ্গ, 

নয়নে গলত প্রেম তরঙ্ছ, 

চন্দ্র কোটি ভানু কোটি, 
মুখ শোভ। নিছয়ারি১ । 

কুহ্থম-শোভিত চটাচর চিকুর, 

ললাটে তিলক নাসিক! উল্োর, 

দশন মোতিম অমিয়া হাস, 

দামিনী ঘনয়ারী ॥ 

১1 নিছনি দেই $ বালাই যাই। 



বসালস ৬০৩, 

মকর কুগুল ঝলকে গণ্ড, 

মণি-কে স্তভ দীপ্ত ক. 
অরুণ বসন করুণ বচন, 

শোভা অতি ভারি । 

মাল্য চন্দন-চচ্চিত অঙ্গ, 

লাজে লভ্জিত কোটি অনঙ্গ, 

চন্দন বলয়া রতন নূপুর, 

যজভ্ত সুত্র-ধারী ॥ 

ছঞ্ধরত ধরণী-ধরেন্দ্র, 

গাও্ত বশ ভকতবুন্ধ, 

, কমলা-সেবিত পাদদ্বন্দ, 
বলিয়া বলিহারি । 

কহত দীন কুষ্ণদাস, 

গে ব্চরণে করত অংশ, 

পতিত পাবন নিতাই চাদ, 
৩ম দানকারী ॥ 

বিভাস- মধ্যম দশকুশী । 

দেখ রি সখি, কঙল নয়ন, 
কুগ্তনে বিরাজ হে ॥ পু ॥ 



শ্রীপদামৃতমাধুরী 

বামেতে কিশোরী গোরী, 

অলস-অঙ্গ অতি বিভোরি, 

হেরি শ্যাম-বয়ন চন্দ 

মন্দ মন্দ হাস হে। 

অঙে অঙ্গে বাহে ভীড়, 

প্ুছত বাত অতি নিবিড় 

প্রেম-তরঙ্গে রকি পড়ত, 

কঙল মধুপ সঙ্গ হে ॥ 

শীরি শুক পিকু করত গান, 

ভ্রমরা ভ্রমরী ধরত তান, 

শুনি ধ্বনি ধনি উঠি বৈঠত, 

চোর চপল যাত হো । 

জশ্রীগোপাল ভট্ট আশ, 

বুন্দাবন কুঞ্জে বাস, 
শয়ন স্বপন নয়নে হেরি, 

ভুলল মন আপ হে ॥ 

বিভাস-_-জপতাল। 

হেরি দু নিশি অবসান । 

তৈখনে তেজল শয়ান ॥ 



রসালস ৬০৫ 

সব সহঢবাীগণ মেলি 

করি কত কৌতুক কেলি ॥ 
মন্দিরে করত পয়ান। 
করে কর ধরি ধনি কান ॥ 
হেরি যছু দুছ'ক বয়ান । 
কি করব তাক বাখান ॥ 

টভরবী--একতালা । 

রাধিকা-মুখারবিন্দ কোটি ইন্দ্ু লাজে। 
নয়ন যুগল অতি রসাল, 
বিবিধ রত্ব কণমাল, 

”“ উমগতি১ অতি প্রেম-বিবশ, 
যৌবন-মদ গাজে২ ॥ 

মণি দামিনী লসত দশন, 
পতঠিরি গোরী নীল বসন, 
কটাকিন্কিণী নৃপুর আদি, 

মধুর মধুর বাজে । 
নিরখি মুকুন্দ-ছবিকে রঙ্গ, 
লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ, 
তাহে কনক মুকুর হঙ্গ, 

দামিনী ঘন সাজে । 
এ শপ শি শাশ্শীঁি শীশপ্পাীশীশী শশী 

১। উল্লসিত। ২, প্রচার করে। 



২৩০৬ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

ললিত-_ছুটা। 

চললহি মন্দিরে নওল কিশোরী । 

হেরইতে হরি মুখ, অলস বিলোচন, 
চেতনরতন চোরায়লি গোরী ॥ ফর ॥ 

ঝামর বদন, শ্য/ম ঘন চুম্বনে, 

প্রাতর ধূসর শশধর কীতি। 

চম্পক মাল, ললিত করে বারই, 
পরিমলে লুবধল মধুকর পাতি ॥ 

বিগলিত কেশ, বেশ সব খণ্ডিত, 

নখ পদ মণ্ডচিত হৃদয় নেহারি | 

পীত বপসনে, চমকি তন্তু ঝাপই, 

রস আবেশে চলু চলই না পারি || 

লু লু হাঁসি, সম্ভীষই সহচরী, 

সচকিত লোচনে দশ দিশ চাই ॥ 

গোবিন্দ দস কহ, জনি গুরু ছুরজন, 

জীগব চলহ তুরিতে ঘর বাই ॥ 

কোৌবিভ!স - জপতাঁল। 

পূর্দ আধ চলত খলত পুন বেরি । 

পুন ফেরি চুম্বয়ে দু মুখ হেরি ॥ 



বসালস ৬০৭ 

দুছ জন নয়নে গলয়ে জলধার 

রোই রোই সখিগণ চলই ন! পার ॥ 

,খেণে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার । 

গলিত বসন ফুল কুন্তল ভার ॥ 

নুপুর অভরণ আচরে নেল। 

ছুভু ততি কাতরে দুহু পথে গেল ॥ 

খুন পুন হেরইতে হেরই না পায় ॥ 
নয়নক লোরহি বসন ভিগায় ॥ 

চলইতে হেরল নিকটহি গেহ । 

নীল১ বসনে গোপয়ে সব দেহ ॥ 

আপাদ মন্তক সব বসন হি ঝাঁপি। 

ভলপে অলপে সব পদ যুগ চাপি ॥ 

নিজ মন্দিরে ধনি আয়লি দেখি । 

গুরুজন গে পুন সচকিত পেখি ॥ 

তুরিতহি বৈঠলি মন্দির মাঝে | 

বৈঠলি সুন্দরী আপন 'শেজে ॥ 

নিতি নিতি এছন দু ক বিলাস । 

নিতি নিতি হেরব বলরাম দ'স। 

১ পীত--প্দকক্পতরু ধৃত পাঠ 



৬০৮ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

হম পএষ্নী 

প্রীগৌরচন্দ্র । 

বসন্তরাগ--তেওট | 

জয় জয় শচীর নন্দন গোরারার । 

প্রথম খতু বিহরে নদীয়ায় ॥ 

নিত্যানন্দ অদৈত গদাধর সঙ্গ | 

দামোদর নরহরি মাধব তর ॥ 

মুকুন্দ মুরারি বস্তু রামানন্দ গায়। 

মধুর মৃদর্গ জগদানন্দ বায় ॥ 

নাচত বঙ্গে শ্রনবদীপ রায় । 

দূরে রহি অকিঞ্চন দাস গুণ গায় | 

বসন্তরাগ_ মধ্যম দশকুশী । 

স্রীপঞ্চমী আজি পরম মঙ্গল দিন 

মদন মহোৎসব ১ আজ । 
লি -- পশীশশপিসিসজি 

১। প্রাচীনকাল হইতে বসম্ত পঞ্চমীতে মর্দনৌৎ্সব হওয়াঁর 

রীতি দেখ। যায় । এখন যেরূপ বঙ্গে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী-পুজা হয়, 
ভারতবর্ষে অন্ত প্রদেশে সেইরূপ মদনোতৎ্সব বা বসস্তোৎ্সব 

হইয়। থাকে । 



বসন্ত পঞ্চমী 

বসন্ত বন্ধনে চলু ব্রজ বনিতা 
সবে করি পুজাক সাভা ॥ 

চন্দন রঙ্গ অগোর মুগমদ 
ঘসি নব কেশর ঘন সার ॥ 

নানা দীপ নিধ্পস নিরাজিত 

বিবিধ ভি উপহার ॥ 

আওল বাসন্ডি কুঞ্জে। 
মীলল নাগর সঙ্গে ॥ 

ছিরকত অতি অনুরাগ মোদিত 
গোপাজন মদন গোপাল । 

মান্হ -স্তভগ কনক কদলি মধি 
রাজত তরুণ তমাল ॥ 

এ বিধি মিলি খাভ্ু- রাজ বন্জাবতি 

সকল ঘোষ আনন্দ । 

হরি জীবন পারত গিরি গোবদ্ধন 
জর জয় গোবুল চন্দ ॥ 

বসন্তর'গ--দ্ুঠকী ! 

তরু তরু নন নব কিশলয় লাগি। 

কুস্থম ভরে কত অবনত শাখি ॥ 

৩০ 

৬৩৯ 



৬১৯০ শীপদী ম্ৃশমাধুরী 

তহি শুক-সারিণী কোকিল বোল । 

কুগ্ত নিকুগ্ত ভ্রমরা করু রোল ॥ 

অপরূপ শ্রীবুন্দাবন মাঝ । 
ষড়খতু সঙ্গে বসন্ত খতুরাজ ॥ 

বিকসিত কুবলয় কমল কদন্ব। 

মাধবী মালতী মিলি তরু অবলন্ব ॥ 

কাহা দাছুরি উনমত গাঁন। 

কাহ। কাহা। সারস হংস নিশান ॥ 

কাহ। কাহা চাতক পিউ পিউ রোল । 

কীহা ক।ভা:উন্মত নাচয়ে ময়ূর ॥ 

গোবিন্দ দাস কহে অপন্ধপ ভাতি। 

চৌদিগে বেটুল কুস্থমক পাতি ॥ 

্ভ্ ভীভন1 

বসভ্তবাগ--মধ্যম দশকুশী। 

মধু খতু বিহরই গৌর কিশোর । 

গদীধর মুখ হেরি, আনন্দে নরহরি 

পুরব প্রেমে শেল ভোর ॥ প্রু॥ 



বসস্তলীলা ৬১১ 

নবীন লতা নব পল্লব তরুকুল 
নওল নবদ্বীপ ধাম। 

ফুল্প কুস্থম চয়, বহুত মধুকর, 
স্রখময় খতুপতি নাম ॥ 

যুকুলিত চুত গহন অতি স্ুললিত 
কোকিল কাকলি রাপ | 

হরধুনি তীর সমীর স্ত্রগন্ধিত 

ঘর ঘরে মঙ্গল গাব ॥ 

মনমথ রাজ সাজ লেই ফীরয়ে 
নব কল ফুলে অতি শোভা । 

সমদ্গ বসস্ত নদীয়াপুর সুন্দর 

উদ্ধব দাস মনোলাত। ॥ 

ব্সস্তনাগ--ভাঁল যত!+ 

ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে। 

মধুকর-নিকর-করন্বিত কোকিল-কুজিত কু্তী-কুটারে ॥১ 
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে । 
নৃত্যতি ঘুবতী- জনেন সমং সখী বিরহী জনস্ত ভুরন্তে ॥২ 

* € কোনও রর শ্রীরাধাকে রনির তছেন ) হে সাথ! এই 

সরস বসন্ত সময়ে হরি যুবতীদের সঠিত নৃত্য করিতেছেন | এই 



৬১২ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

উন্মদ-মদন-মনোরথ-পথিক-বধূজন-জনিত-বিলাপে । 

অলিকুল-সম্কুল কুস্বমসমূহ নিরাকুল বকুল-কলাপে ॥৩ 

মৃগমদ-সৌরভ-রভস-বশম্বদ নবদল-মাল-তমালে । 
যুবজন-হৃদয়-বিদারণ মনসিজ-নখরুচি-কিংশুক-জালে ॥৪ 

মদনমহীপতি-কনক-দস্তরুচি কেশর কুন্থম-বিকাশে । 

মিলিত-শিলীমুখ-পাটলি-পটল-কুত-শর তুণবিলাসে ॥ 

বসস্তকাল বিরহিনীদের পক্ষে অত্যন্ত ছুঃখদাঁয়ক-যে সময়ে 

মলয়ানিল স্থকোমল লবঙ্গলতার আলিঙ্গনে মৃহু হইয়াছে এবং 

অলিকুল-গুগ্নে 3 কোঁকিল-কুজনে কুঞ্জ-ভবন মুখরিত 

হইতেছে | ১, ২ 

€ যে বসন্তক।লে ) পথক ( প্রবসী ) গণের বধূরা মদন-ব্যথায় 
আঁতুর হয়া বিলাপ করিতেছে এবং অলিকুল রাশিকৃত বকুল 

সমূতে পরিব্যাপ্ত হইয়!ছে। ৩ 

(যে বসস্তকাঁলে ) তমাল তরুসমুহে নব পত্র বিকাঁশিত হইয়া 

মুগমদগন্ধ বিকিরণ করিতেছে এবং কিংশুক ফুল সমৃত 

যুবজন-হদয় বিদর্ণকাঁরী মদনের নখপাঁতি ন্লরণ করাইয়! 
দিতেছে । ৪ 

€যে বসন্তে) মদন রাজের স্ুবর্ণছত্র ্ূপ নাঁগকেশর ফুল 

ফুটিয়াছে এবং শিলীমুখ (ভ্রমর )-সঙ্গত পাটলি পুষ্প পুষ্পধগুর 
আকার ধারণ করিয়াছে । (শিলীমুখ অর্থে ভ্রমর ও বাণ এবং 

পাঁটলি ফুল দেখিতে তুণের মত )। ৫ 



ব্সস্ত লীলা ৬১৩ 

বিগলিত-লজ্জিত-জগদবলে।কন তরুণ-করুণ-কৃতহাসে ! 

বিরহিনি-কৃন্তন-কুন্ত মুখাকৃতি কেতকী-দন্রিতাশে ॥ 

মাধবিকা-পরিমল ললিতে নব মালিকয়াতিস্তগন্ধো । 

মুনিমনসামপি-মোহনকারিণী তরুণা-কারণ-বান্ধো ॥? 

ক্লুরদরতিমুক্তলতাপরিরন্তন-পুলকিত মকুলিত টতে। 

বুন্নীবন বিপিনে পরিসক পরিগত বমুনা-জলপুতে ॥5 

শ্ীজরদেব-ভণিতমিদমুদয়তি হরি-চরণ-স্মৃতিসারম্‌। 

সরস-বদন্ত-সময়-বন- বণ নিমনুগত-মদন-বিকীরম ০ 
_এপর্পা পিছ এশা পাটা শিরা 

(যে বসন্তে) জগতের প্রাণিমাত্রকে বিগতলজ্জ দেখিয। 

নব পুষ্পিত বাতাঁবী রুক্ষ পুষ্পচ্ছলে হাস্য করিতেছে | এবং 

বিরহীদিগের ক্ষ বর্শীফলা ্বূপ কেতকী কুল দিন্সকলের দত 

(বকাঁশ বলিয়া মনে তইতেছে । ৬ 

( যে বসন্ত ) মাধবীকুমুম গন্ধে কোমল, মালচা গন্ধে হর্ভিত 

মুনিজন মনৌতাঁরী, এবং যধজনের নিহেভু বধু 1 ১ 

(থে বসন্তে) স্ফরিত্ত মাধবী লতার আলিঙ্গনে বসাঁল ভর মুকুপ 

অর্থাৎ রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছে এবং বে বৃন্দাধনের পরাস্ত পথ্য 

পবিত্র যমুনা জল প্রবাহিত সেই বৃন্দাপনে (হরি শৃহ্যা কন্পিতৈছেন) ৮ 

হরিচরণ স্মরণ করাঈয়! দেয় এমন নর বগন্ত বর্ণনারূপ জয়দেব- 

বাকা বিরচিত হইয়াছে । ধাহারা ইহা শ্রবণ ক্ষরিবেন, তাহাদের 

মনে প্রেমস্চার হইবে | ৯ 



৬১৪ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

মাঁযুর বসস্ত--কাওয়াঁলী। 

বিহরই নওল কিশোর । 

কালিন্দী পুলিন, কুঞ্জ নব শোভন, 

নব নব প্রেমে বিভোর ॥ প্র ॥ 

নব বুন্দাবন, নবীন লতাগণ, 

নব নব বিকশিত ফুল। 

নবীন বসম্ত, নবীন মলয়ানিল 

মাতল নব অলিকুল ॥ 

নবীন রসাল মুকুলে মধু মাতিয়ে 

নব কোকিল কুল গায়। 

নব যুবতীগণ চিন্ত মাতায়ই 

নব রসে কাননে ধার ॥ 

নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী 

মীলয়ে নব নব ভাতি। 

নিতি নিতি এছন নব নব খেলন, 

বিদ্ভাপতি-মতি মাতি ॥ 



বসন্ত লী'ল। ৬১৫ 

স্তবলের উক্তি 1* 

বসম্ত--ড1শ পাঁভিড] : 

অভিনব কুট]ল, গুচ্ছ সমুজ্জ্বল, 
কুঞ্চিত কুন্তল ভার । 

প্রণয়িজনেরিত, বন্দন১ সহকৃত, 
চর্ণিত বর খন সার । 

জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার | 

সৌরভ সঙ্কট, বুন্দাবন তট, 

বিহিত বসন্ত বিশ্গার । প্র ॥ 

চটুল দৃগ্ল- রচিত রসৌচ্চল, 
".. রাধ।মদন-বিকীর | 

অধর বিরাজিত, মন্দ তরস্মিত, 
(লোচিতং নিজ পরিবার ॥ 

ভুবন বিমোহন, মঞ্জ,ল নত্তন, 
গতি বল্লসিত মণিহার ॥ 

* শ্ীরাধামোভন ঠাকুরের টা ডর্টপ্য । 

১। বন্ধন-_পাঠাস্তর | 

২। রোচিত_ এ 



৬১৬ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

নিজ বল্লভজন১ স্থহ্ৃৎ সনাতন- 

চিত্ত বিহরদবতার ॥ * 

বসম্ধ-.কাঁওয়ালী। 

মধুরিপুরদ্য বসন্তে । 

খেলতি গোকুল যুবতিভিরুজ্জ্বল 

পুষ্প সুগন্ধি দিগ স্তে॥ প্র 

১। বন ডিত | 

* হেস্ন্দর! হে নঠকুমার তোমার ভর হউক। ' তুমি 

( কুম্থম) সুর্ভিত বুন্দীবনে বসন্ত-বিহার বিধান করিয়াছ। 

তোঁমার কুঞ্চিত কেশরাশি নব নব মুকুল গুস্ছের দ্বারা সুশোভিত 

হইয়াছে । এবং উত্বীতে তোমার প্রণয়িগণ আবির সহ কর্পুর 

মিশ্রিত চন্দন রেণু নিক্ষেপ করিয়াছে । তোমাঁর চঞ্চল নঘ্বন- 

কটাক্ষে রাধা মদনজ্বরে পীড়িত হইতেছেন এবং তুমি নিজজনকে 

তোমার মধুর অধরের মৃছুমন্দ হাস্য দ্বার পুলকিত করিতেহ । 

তোমার ভূবন মে।হন মনোহর মৃত্য গতিতে মণিহার মধুর শব্দ 

করিতেছে । হে সনাতন, হে নিজ প্রিয়জনের সুহৃদ, তুমি আমাদের 

( অথবা সনাতন গোম্বামীর ) চিত্তে বিহার করিয়া থাক । 



বসন্ত লীল। ৬১৭ 

প্রেম করন্বিত রাধা চুন্বিত 

মুখবিধুরুংসধ শালী । 

ধৃত চন্দ্রাবলা চাঁরু করাঙ্গুলি- 

রিহ নব চম্পক মালী । 

নব শশি-রেখ। লিখিত বিশাখা 
তন্ুরথ ললিত। সঙ্গী । 

শ/ামলযাত্রিত বাহুঞুনঞ্চিত 

পন্স!বিভ্রম-রঙ্গী ॥ 

ভদ্রালশ্ষিত শৈব্ঠোদীরিত 

রক্ত রজো।ভর ধারী । 

পশ্য সনাতন মৃতিপয়ং ঘন 

বুন্দাবন রুটিকারা ॥৯ 

* আজ বসন্তে মবুস্থদন শ্রাকৃ্চ গোঁকুন ঘুন্তাগণের সাঁহত 

প্েলিতেছেন | বসন্তের আগমনে আজ আখাশ নিশ্মল ও 

পুষ্পস্গন্ধি বিশিষ্ট হইয়াছে ।  প্রেমময়ী শ্রারাধ। তাহার নুপচন্ত্ 

চুম্বন করায় মিনি অত্যন্ত অংনন্দযুক্ত হইথাছেন ; খিনি চন্দ্রাপলীর 

কোমল করান্ুলী ধারণ করিরাছেন এবং নপ চম্পক দানে ভুযিত 

হইফাছেন। (অথবা চন্দ্রাবলীর টার করাঙ্থলি চম্পাকর হায়; 

স্থুতরাং চন্দ্রবলীর করাম্লি ধারণ কবায় মনে হইতেছে যেন তিনি 

হস্তে চম্পকের মালা ধারণ করিয়াছেন?) যিনি নবোদিত 



৬১৮ শ্ীপদাম্ৃতমাধুরী 

মায়ূর বসম্ত--তেওট। 

শ্রীরাধে ভজ বুন্দাবন রং | 

খতু রাজার্পিত তোষ তরঙ্গং ॥ 

মলয়ানিল গুরু শিক্ষিত লাস্তা । 

পিকততিরিহ বাদয়তি মৃদঙ্গং | 

পশ্যতি তরুকুলম্ুরদঙ্গং || 

গায়তি ভূঙ্গ ঘটাদভূুত শীলা । 

মম বংশী সনাতন লীলা । |* 
আপ শাপলা ৮ পাপীগা শসা - শীট ১ শশশাাশি? শালী টি ৮০টি শিট ১ +7--2 - 

শশিকলার ন্যায় নধটিহ দ্বার! বিশাখার অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়াছেন 

এবং ললিত ধাহার সঙ্গ লাঁভ করিরা পন! হইয়াছেন, যিনি শ্যামল! 

নামী সথী কর্তৃক গুহীতবান হইয়াছেন এবং চন্দ্াবলীর সখী পদ্মার 

বিলাঁস কৌতুক উদ্রেক করিতেছেন ভদ্রা স্ধী সহকৃত শৈব্যা 

যাহাঁর অঙ্গে ফাগ নিক্ষেপ করিতেছেন, সেই বুন্দাবন প্রিয় সনাতন 

মু্িকে দেখ। (পক্ষে সনাতন ধাঁহাঁর দাঁস সেই বুন্দাবন-বল্লভকে 

দেখ।) 

* শীকষ্ণ বলিতেছেন) শ্রীাঁধে দেখ দেখ খতুরাঁজ আজ কেমন 

বৃন্দাবনের প্রমোদ লহরী বাড়াইয়াছেন। মলয় সমীর গুরু ্ধূপে 

লতাবলীকে নানাবিধ বিলাস সহকৃত নুত্য শিক্ষা দিয়াছেন ; 

তাহার| শ্বেত কুন্ুমরূপ হাস্য বিকাঁশ করিয়া কেমন নৃত্য করিতেছে 



বসন্ত লীলা ৬১৯ 

কামোদ-_ ছোট দশকুশী। 

সরস বসন্ত হুধাকর নিরমল 

প্রিমলে বকুল রসাল। 

রসের পসার পসাবল কলাবতী, 

গাহক মদন গোপাল ॥ 

বৃন্দাবনে কেলি-কলানিধি কান । 

হাস বিলাস, গমন দিঠিমন্তর, 

তেরি মুরছে পাঁচবাণ ॥ 

নব যুবরাজ পরশ তরুণী মণি, 

পুছুই মুল বাতৎ। 

দেখ । কোকিল কুল তাহাতে মুদঙ্গ বাজাইতেছে এবং তরুকুল 

উদগতাম্কর ( রোমাঞ্চিত ) হইয়া তাঁভা দেটিতেছে । আর বিচিত্র 

টরিত ভ্রমরকুল আমার নিন্যলীল। সঙ্গিনী বশী হায় গান 

করিতেছে । (পক্ষে সনাতন বাহার লীল! বর্ণন করিরাঁছেন সেই 

বংশার স্বাঁয়) 

১। পরশি তরল মণি-পাঠাস্তর ! 

২। (রসের পসরাব ) সুশা জিজ্ঞাস। করিহেছেন। 



৬২০ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

তরল নয়ানী হাসি মুখ মোড়ই 

ঠেলই হাঁতটই হাত ॥ 

দুভ রস ভোর, ওর নাহি পাওই, 

রস চাখই মদন দালাল৯১। 

দাস অনন্ত, কহই রস কৌতুক, 

তরুকুলে বলে ভালি ভাল ॥ 

বসন্তরাগ- ছঠকী | 

আ.ওলরে রিতুরাঁজ বসন্ত । 

খেলতি রাইকানু গুণবন্ত ॥ 

তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব। 

মদন মহোৎসব পিকুকুল রাব ॥ 

1 বিক্রেতার দোকানে বেন দালাল জিনিষ পরীক্ষা করিয়া 

দেখে, এখানে সেই রূপ মদন উভয়রস চাখিয়া দেখিতেছেন-_ 

অর্থাৎ প্রত্যেক রসই মদনের পরীক্ষায় শ্রে্ট বলিম়্া] মনে 

হুইতেছে। 



বসম্ভু-লীল! ৬১১ 

দিনে দিনে দিনকর 'ভল কিশোর । 

শীত ভীত রহ শীখর কোর১ ॥ 

মলয়জ পবন সহিতে ভেল মীত২। 

শিরখি নিশাকর যুবজন তীতও ॥ 

সরোবরে সরসিক্জ শ্ামর লেহা। 

ভান দাস কচ্চে ত্রস নিরবাহা ॥ 

বমন্_দুঠকী। 

শিশিরক অন্তরে আগয়ে বসন্ত। 

ফুয়ল ঝুস্মম সব কানন-অন্ত ॥ 

প্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ ॥ 

ভোরল মধুকর কুন্তমক সঙ্গ ॥ 

নব নব পল্লবে শোভিত ডাল । 

সারা শুক পিক গাওয়ে রসাল ॥| 

তঠি' সব রঙ্গিনী মেলি এক সঙ্গে! 

ভেটল নাগরি নাগল রঙ্গে || 

১। পন্বত শিখরে আয় লঈজ। 

২। মিত্রা 

৩। যুবক যুবতীদের অন্থফুল অথাৎ শীতি'বদ্ধনকারা । 



'শস২*, শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

বিহরই কাননে যুগল কিশোর । 

নাচত গাওত রঙ্িণি জোর ॥। 

বাজত গাওত কত কত তান। 

গোবিন্দদাস অবধি নাহি পান || 

বেহাগ বসম্ত-_জপতাল। 

ফুয়ল অশোক নাগ রঙ্গণ মালতী । 

পরিমলে ভরল মাধবী রঙ্গলতী । 

পাঁটল কিংশুক শোভা কাঞ্চন কেশর ॥ 

করুণ কমল কুন্দ করবীর-বর ॥ 

মুকুলিত রসাল বকুল গন্ধরাজ । 

ললিত লবঙ্গলতা বন্ধুজীব সাজ ॥ 

সরোবরে সরসিজগণ দিল দেখা । 

ংস সারস পড়ে মেলি ছুই পাখা ॥ 

ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল গুণ গুণ স্বরে । 

মধুমদে মাতি পড়ে ফুলের উপরে ॥ 

কোকিল পঞ্চম গার শিখিকুল নাচে । 

মলয়-পবন বহে গন্ধ পাছে পাছে ॥ 

নিম্মল যমুনা-জল পুলিনের শোভ!। 

এ যছুনন্দন-পহু ভেল মনলো ভা ॥৷ 



| 

৮৫ 

বসন্ত লীলা ৬২৩ 

বসন্ত--কাওয়ালী | 

আয়ল খতৃ-পতি রাজ বসম্ত । 

ধায়ল অলিকুল মাধবি-পন্থ১ ।! 

দিনকর-কিরণ ভেল পৌগণ্ড । 

কেশর কুম্থম ধঘল হেমদণ্ড ॥ 

নৃপ-আসন নব পীঠল পাতং। 
কাঞ্চন কুহম* ছত্র ধরু মাথ ॥ 

মৌলি রসাল-যুকুল ভেল তায়। 
সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥ 

শিখিকুল নাঁচত অলিকুল যন্ত্র। 

আন দ্বিজকুলঃ পড়, আশিস মন্ত্র ॥ 
চক্দ্রাতপ উড়ে কুম্রম-পরাগ । 

মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ ॥ 

কুন্দ-বল্লি তরু ধরল নিশান । 

পাটল তৃণ অশোক দল বাণ ॥ 
সপ ২২৯৭ 7৯ এপি পিন তি শত শিশি িশিশিস্পিপীি পেশী এসপি পল পল শিপ 

মাধবী লতার দিকে 

পাটলী 

চাপা 

রাজার পক্ষে ব্রাহ্মণ, বসম্তের পক্ষে পক্ষী কুল 



৬২৪ শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ । 

হেরি শিশির রিপু আগে দিল ভঙ্গ ॥ 

সৈন্য সাজল মধুমক্ষিক-কুল । 
শিশিরক সব করল নিরমূল ॥ 
উধারল১ সরসিজ পাওল প্রাণ । 

নিজ নব দলে করু আসন দান ।। 

নব বুন্দাবন রাজ্যে বিহার | 

বি্ভাপাত কহ সময়ক সার ।। 

বসন্তরাগ-মধ্যম দশকুশী। 

জয় রাধা মাধব কেলি । 

খতুপতি বিপিন, বিহার করত, 

দুছ কগে কণে করু মেলি ॥ গ্রু॥ 

পবন পরাগ- ঘটিত পটবাসং হি, 

কানন কর়ল সুগন্ধ । 

যমুনা শীকর, নিকর সুশীতল, 

বরিখে বরিখে মকরন্দ ॥ 

১। উদ্ধার করিল। 

২ সুবাসিত চর্ণ ; সমীরণ বাহিত পুম্প-পরাগ সুরভিত চুর্ণের 

হাম কানন আমোদিত করিল । 



ব'সন্তী রাস লীল। ৬২৫ 

পুলিনে নলিনী দল, ফলে পুরল স্থল, 

ফীরত দু" স্কুমার | 

ছুছু অঙ্গ পরিমলে কানন বাসল 

মধুকর করত ঝঙ্কার ॥ 

ছুহার মুখের বাণী, কোকিলা যে মনে গণি, 

লাজে পঞ্চম নাহি গায়। 

গোবিন্দ ঘোষের মন, সেই দুজনার গুণ, 

জনমে জনমে যেন গার ॥ 

সমর | 

বসন্তে বিহরই আমার প্রারাধা 2্নেবিন্দ | 
হেরি হেরি সখীগণের বাটল আনন ॥ 

বাসন্তী রাসলশীল। | 

মধ্যম দশকুশী। 

নবদ্বীপে উদর করল দ্বজরাজ। 

কলিতিমির ঘোর, গোরা চাদের উলোর, 

পারিষদ তারাগণ মাঝ ॥ 



৬২৬ শ্রীপদা স্বৃতমাধুরী 

কীর্তনে উর ঢর অঙ্গ ধুলিধসর 
হালত ভাব তরঙ্গে । 

করে করতাল ধরি, বোলত হরি হরি, 

ক্ষেণে ক্ষে৭ণে রহই ত্রিভঙ্গে ॥ 
বামে প্রিয় গদাধর, কান্ধের উপর তার 

স্ুবলিত বানু আভানে১। 

সোডরি বুন্দাবন, আনুল জনুখণ, 

ধারা বহে অরুণ নয়ানে।। 

আখিযুগ ঝর ঝর, যেন নব জলধর, 

দশনবিজুরি জিনি ছটা । 

বাস্তদেব ঘোষ গীতে, কলিজীবে উদ্ধারিতে, 

বরিখল হরিনীম-ঘটা ॥। 

বসজ্তরাঁগ - ছে।ট দশকুশী । 

টাদবদনী ধনি করু অভিস'র। 

নব নব রঙ্গিনী রসের পসার ॥ 

মধুখতু রজনী উজোরল চন্দ। 
স্থমলয় পবন বহয়ে মৃদুমন্দ ॥ 

কপুরি চন্দন অঙ্গে বিরাজ ।* 

অবিরত কঙ্কণ কিক্কিনী বাজ ॥ | 
সাদ পপ সীপশসপপ্পোপস শিপ স্পিপীপ ০ সপ রঃ এ শিক শিিস পিিশিশীি রি জপ পপ সক পীপীলি 

১। জানু পধ্যস্ত ; 



দাঁসম্তা রাসলীল। ৬২৭ 

চরণে নুপুর বাজয়ে কণু বানু | 
মদন বিজই বাণঃ হাতে ফুলধনু ॥! 

বুন্দা বিপিনে ভেটল শ্যামরার। 

(কোকিল মধুকর পঞ্চম গার ॥ 

ধনি-মুখ হেরিয়! মুগধ ভেল কান। 

বৈঠল তরুতলে দুভ একঠাম ॥ 

পুরল ছু ক মরম অভিলাষ । 

আনন্দে হেরত বলরাম দাস । 

বেহাগ বসন্ত ছেোঁটি একতালা । 

মধুখতু মধুকর পাতি । মধুর কুস্থমে মধু মাতি ॥ 

মধুর ভীরুন্দাবন মাঝ । মধুর মধুর রসরাজ ॥ 

মধুর যুবতিগণ সঙ্গ | মধুর মধুর রসরঙ্গ ॥ 

মধুর যন্ত্র রসাল । মধুর শধুর করতাল ॥ 

নধুর নটন গতি ভঙ্গ । মধুর নূটিনী নট রঙ্গ ॥ 

মধুর মধুর রস গান। মধুর বিছ্ভাপতি ভাগ ॥ 
পাপী ন্‌ সখ শান ০ এটি *তু শীত 

১1 বাম--পাঠাস্তর | 



৬২৬ শীপদাম্বৃতমাধুরী 

বেলোরার বসন্ত উ1সপাহিড়া । 

বাকুতদ্রিমি দ্রিমি ধেো! দ্রিমিয়া। 

ন্টতি কলাঁবতী, শ্যাম সঙ্গে মাতি 

করে করু তাল এবন্ধক ধবনিয়া ॥ 

ডগমগ ডক, দ্রিসিকি ড্রিমি মাদল, 
রুনুবুন্ধ রুনুঝনু মপ্তির বোল। 

কিস্কিণী রণরণি, বলরা কনয়। মণি, 

নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল ॥ 

বীণ রবাব, মুরুজ স্বরমণ্ডল, 

সারিগামাপাধানিসা ববিধ ভাব। 

ঘেটিত তা ঘেটিত। হেনী, মুদঙ্চ গরজনি, 

চঞ্চল স্ববমণডল একুরান ॥ 

আমভরে গলিত, ললিত কবরী যুত, 

মালতী মাল বিখারল মোতি১। 

সময় বসন্ত, রাসরস বর্ণন, 

বিদ্ভাপতি মতি ক্ষোভিত হ্োোতি ॥ 
সপ ২০০৬ পপ পাশ টিিসসপিশপল ৮ রি 

১। মাল্তীর আলা যেন কবরীতে মুক্ত।পাতি ছড়াইয়। 
দিয়াছে। 



বাসন্তী রাসলীল! ৬২৯ 

কেদার বসন্ত--বাঁটা দশকুশী | 

বিনোদিনী বিনোদ নাগর ! 

প্রেমে নাচে আনন্দে বিভোর ॥ 

বাওত কত কত তাল। 

কত কৃত রস করহতি গান ॥ 

গগনে মগন ভেল চন্দ । 

কীরয়ে দীপ ধরি ছন্দ ॥ 

অপব্দপ দুদক বিলাস । 

কহ রাধামোহন দাস ॥ 

কল্যাণ বসভ্--এহৎ্ জপতাল । 

বিহরে শ্যাম নবীন কাম 

নবীন বুন্দ1া-বিপিন ধাম 

সঙ্গে নবীন নাগরীগণ 

নবঞতুপতি রাত্িয়। | 

নবীন গান নবীন তান, 

ননীন নবীন ধরই মান, 

নৌতুন গতি নৃত্যতি অতি 
নবীন নব'ন ভাতিয়। 



২৬৩)০ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

ঈষত সরম মধুর হাঁস, 
সরসে পরশে করু বিলাস, 

রসবতী ধনি রস শিরোমণি, 

সরস রভসে মাতিয়। ।' 

সরস কুস্থম সরস স্তুবম, 

সরস কাননে ভেলি ভূষণ 

রসে উনমত ঝঙ্কত কত 

সরস ভ্রমল পাতিয়। ॥ 

মধুর কেলি মধুর মেলি, 

মধুর মধুর করয়ে খেলি, 

মধুর যুবতী মাঝে মধুর, 

শ্যাম গৌরী কীাতিয়া |! 

কিবা সে ছুভ'ক বদন ইন্দু, 
তাহে আম জল বিন্দু বিন্দু, 
আনন্দে-মগন দীস গোবর্ধন 

হেরিয়।] ভরল ছাতিয়। ॥ 

. বসম্তভ-_-তেওট । 

রাস বিলাস মুগধ নটরাজ । 

বুথহি যুখ রমণীগণ মাঝ ॥ 



তে টি বাসন্থী রাসলীল। ৬ 

হুল দুভ' নষঃনে নয়ানে ভেল মেলি? 

হেরি সবীগণ আনন্ন ভেলি ॥ 

ললিত। বিশাখ। আদি যত সধীগণ। 

আনন্দে মগন ভেল দেখি দু'জন ॥ 

নিকুপ্ত মাঝারে দৌহীর কেলি বিলা। 

দূরে রি নিরখত নরোত্তম দাস ॥ 

বূমর 
রাধ। মাধব রাঁসরস-ছরমে । 

বৈঠল শ্যাম রাই করি বামে ॥ 

হোঁভিল। 

ৃ ভ্রীগৌরচন্দ্র । 

বসম্ত বাগ মধ্যম দশকুশী । 

দেখ দেখ গৌরচন্দ্র বররঙ্গী । 

বিবিধ নিনোদ, কলা কত কৌতুক' 
কহতহি প্রেম তরঙ্গী ॥ 

বিপুল পুলক ঝুল, সঞ্ক সব তন, 

নয়নভি আনন নীর। 

ভাবহি কহত, জীতল মনু সখীকুল 
শুন শুন গোকুল বীর ॥ 



৬০২ জ্ীপদামূতমাধুরী 

যু মৃদু হাসি চলত করি ভঙ্গিম 

করে জন্গ খেলন যন্ত্র 

যুগল কিশোর বসন্তহি যৈছন 
বিতনিত মনসিজ তন্ত্র ॥ 

যো ইহ অপরুপ বিহরে নবদ্বীপ 

জগদানন্দ-বিলাসী ॥ 

রাধা মোহন, দাস মুটচিতে, 

সে। নিজগুণ পরকাশি ॥ 

অভিসার | 

মার ব্সম্তরাগ--তেওট | 

চঞ্চল নয়ন, রমণী মন মোহন, 

শোহন শ্যাম শরীর | 

সঙ্গে সথাগণ, চলল বুন্দাবন, 

উপনীত কাঁলিন্দি তীর ॥ 

রাধ। রঙ্গিণী, সঙ্গিনীগণ সঞ্ে, 

গুরুজনে অন্তমতি মাগি। 

হোরিক রঙ্গ, উচিত সব সাজই, 
ভেটল ত্রজ অনুরাগী ॥ 



বাজী কসলীলা রে ডে ৩ 

ঘন মণি-মপ্ডির, বাজত কিন্কিণী, 
কহণ কন কশ তান । 

বীণা বেণু মুরুজ স্বরমগ্ডল 
মনমথ যন্ত্র শঠাম ॥। 

নব যুবতী যুব- রাজ সঙ্গে মোল, 

পচইন্তে হোরি প্রবন্ধে | 

নব অন্ররাঁগ, রঙ্গরসে ভীগেও, 

ঢু দিঠি যন্ত্রক ছন্দে ॥ 

বসন্দ জয়জয়ন্তী বড় দ্ুঠকী। 

অভান্ব কুমারী নন্দবুনার | 

হোরিক রা হালে অরুণাল্র 

সন আনন্দ অপার ॥ 

নিরখত বরন নয়ন পিঢকারি 

গেম গোলাল মনহি মন লীগি। 

১ | ছুজনেব দৃষ্ঠি যেন পিচকারী হল এস জু 
অঙ্গরাগরূপ রগ পরস্পরকে ভিগ্গাইয়া দল সর্থাৎ ন নখ 
পুতি অগ্ুরাঁগে অরণ হইয়। উঠিলেন। 



৬৩৪ শ্ীপদামৃতমাধুরী 

খেলত তন্ত্র মন জৌোড়ি ভোরি দুছ 

কতয়ে ভঙ্গী রস ভাতি। 

তনু তনু সরসে পরশে মন মাতিল 

হুহু পর দুছু পড়, মাতি ॥ 

ব্রজ বনিতা যত, রিঝি রিঝায়ত, 

রসগারি মুদুভাষ । 

প্রেম-জলে কলেবর হেরিয়ে চামর 

টুলায়ত উদ্ধবদাস । 

বসন্ত রাগ-ঠকী 

বিহরতি সহ রাধিকয়! রঙ্গী। 

মধু মধুরে বুন্দাবন রোধসি 

হরিরিহ হর্ষ-তরঙ্গী ॥ 

বিকিরতি যন্্রে- রিতমঘ-৫বরিনি 

রাধা কুঙকুম-পক্কং | 

দয়িতামফমপি সিঞ্চতি মৃগমদ 

রসরাশিভিরবিশঙ্কং ॥ 

ক্ষিপতি মিথে! যুব মিথুনমিদং নব- 

মরুণতরং প্টবাসং। 



বসন্তী রাসলীল। ৬৩৫ 

জিতমিতি জিতমিতি মুহুরভিজল্লাতি 

কল্লয়দতম্ু-বিতাসং ॥ 

স্ববলো৷ বরণয়তি ঘন করতালীং 

জিতবানিতি বনমালী | 

ললিতা বদতি সনতন-পল্পভ 

মজয়ত পশ্যা মমালী ॥+ 

* বসন্ত ঝতুর আগমনে মধুর বৃন্দাবনের যগুন্। তটে কৌতুক পর 
শ্রীকষ্ঝ আনন্দোৎফুল্প তইয়। শ্রীরাধাঁর সহিত বিহার করিতেছেন ॥ 

শ্রীরাধিক! পিসকাঁরী দ্বারা কুঙ্কুম পদ্ক অথারি অর্থাং আরুষের 
অঙ্গে নিক্ষেপ” করিতেছেন (শ্রীরাধার বর্ণসাঁমা হেতু কুঙ্গাম 
শাকৃষ্েের অন্তি প্রিয় বলিয়া )। শ্রীকু্ণও নিঃশক্ধ হয়! মুমদ চর্ণ 
মিশ্রিত বারি প্রেয়সীর অ্ধে নিক্ষেপ করিভেছেন। (ন্গমদের 

সহিত শ্রীকষ্ের বর্ণ সাঁদ্য হেতু শারাধার অতি প্রির)। 
শারাঁধ কৃষ্ণ উভয়ই পরস্পর রক্তবর্ণ পটবাস ( স্ুগন্ধ শিটুলি ) 
অর্থাৎ আবির এবং কু্কুন প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন 
এবং কনাপ-বিলাস-বিভ্র প্রকাঁশ করিয়া “আমার জয়” ইভাই 
মুকমু্ভঃ বলিতে লাগিলেন । 

শ্রীুষ্ণের জয় হইয়াছে বলিয়! স্ব করতালি বাজাইতেছেন 
এবং ললিতা বলিতেছেন আম'র সখী রা'ধকা পরম প্র 

শ্রীকৃষ্ণকে পক্ষান্তরে সনাতন গে'ম্ব।মীর প্রিয়তমকে জয় 
করিয়াছেন দেখ । 



শ্রীপদাম্থতমাধুরী 

মায়র বসস্ত--তেওট | 

আজ বৃন্দাবনে ধুম পড়ল রঙ্গে হোরি। 

নওল কিশোরী ফাগুরঙ্গে রঙ্গিম 

রঙ্গিনী নওল কিশোরী ॥ 

রাধা সঙ্গে সব সখীগণ মেলি 

করে লেই হেম পিচকারী | 

সমুখহি শ্যাম স্বন্দর মুখ হেরি 

পুন পুন দেওত ডারি ॥ 

স্ববল সখা সঞ্চেঃ রোথি শ্যাম পুন 

হেরি সুন্দর মুখ গোরী। 
পিচক। রঙ্গ অঙ্গে ঘন বরিখত 

মোছত আখি মুখ মোড়ি॥ 

সহচর সহচরী মুটকি মুটকি ভরি 

বিবিধ গন্ধ রস ঘোরি। 

দেয়ত যোগাই রাই শ্যাম খেলত 

উদ্ধবদাস মন ভোরি ॥ 



বাসন্তী এ/সলীলা! 

দন্ত বাগ মাম দশবুশী | 
ওল ব্সভ্ঞ ক তিলে হন্দাবন 

নওলহভি রাধাশ্যাম | 
নল সখীসব সখ! সব নব নব 

নওলহি লীলা অন্থনাম ॥ 
রঢচইতে হোরি-সমর পালনে । 

রাধামাধব হোপ আনন্দে 
হচরী স্ভচর বন্দে ॥ 

ললিত লিশাখা। সেনাপতি আগে করি 

করে লেয়ে ভেম পিভকাগা 
সবল পেনাপাতি 

| 

সধুদ্রঙ্গল 
সজল লসিক মালি ॥ 

প্মূল ক্লিন প্র পালন সমখভি সম্ে 

সমৃতুল উভয় লাবে। 

গান ভুলি লরি 
৪ ১ 

ছু ট পিঢচকারীী 

কুগ্ধীম চন্দন অনে।বে ॥ 
০ 
557 উডত আবিল রা 

ঢর উর হাভরক রে ূ 

পু 

স।জবিভিন ভেল চড়ে । 



শপদামৃতমা ধুরী 

ডব ডব্‌ ডল্ফ ডঙ্কারব গম্ভীর 

নাচত গারত বসন্ত । 

হোরি হোঁরি বলি, ঘন দেই করতালি 
আনন্দ নাতিক অন্ত ॥ 

হটইতে স্তবল ললিতা আগে ধায়ল 
যুবতীবুন্দ করি সাথে। 

ভাগল মধু মঙ্গল আসি মিলল 

বিশাখা ধরল গোপানাথে ॥ 

শ্যামল করতি পাকড়ি সব সহচর 

রাই নিরড়ে উপনীত । 

ঢালল গোলীল পাক শির উপর 

মুগমদে গণ্ডে লেপিত ॥ 

হোরি শোরি বলি ঘন দেই করতালি 
রঙ্গিনী মণ্ডলী নাচে । 

পলাইতে পন্থ নাহিক সব ঘেরল 

সহচর কেহ নাহি কাছে || 

করুণা ভোরি বুষভান্ কুমারী 

নাগরে কাতর হেরি । 

বাহু পসাঁরিয়ে কোরে আগে।রল 

বলবি যাই বলিহারি ॥। 



বাসন্টী রাঁসলীলা ৬৩৯ 

বসন্ত--জপতাল । 

হেদে হে শ্যাম নাগর হৈরে হারিলে হে । 

আহিরী রমণী সঞ্চে হাঁরিলে চে ॥ 

চপল চপল দিঠে সুপামুখী চায় । 
চয়া-চন্দন গোরী দেয় শ্যামের গায় ॥ 

ললিত! ললিত হাসি প্রহেলিক! গাব । 

আনন্দে বিশাখা সখী মুদঙ্গ বাজায় । 

রঙ্গভরে রঙ্গ দেবী শ্যামেরে শ্রধায়। 

আরবার খেলিব। ভোরি গোপিকা সভার ॥ 

স্বদেবী সজল আখি নাগরে বুঝার । 

্ভানদাস গোনিন্দের চলণে লোটার ॥ 

বসন্ত মধ্যম একতালা | 

এস বধু আরবার খেলাবে। ফাঞ্ডয়া। 

এবার হারিবে বদি কাগহারা নিরবধি 

ব্রজভরি গাব এই ধুয়া ॥ 

বদি বল একা আমি বহু সঙ্গের সঙ্গী তুমি 

সযূথে বিশাখা! হউক তুরা। 
ললিতা আমার সখী আইস আবার খেল দেখি 

জান যাবে কে কেঈছন খেলুয়া ॥ 



৬৪০ ভ্রীপদামৃতমাধুরী 

যদি বল রঙ্গ নাই দিব রঙ্গ যত চাই 

নহে বোলাও আপনার খেলুর1। 

পিচকারি নাতি থাকে দিব আমি লাখে লাখে 

যত ঢাবে গাবেহে বধূয়া | 

গিরিধর নাম ধর লাকে বলে বীরবহ 

হেন নাম না হয়ে ভারুয়া। 

শুন হে রসিক শ্যাম জিনিয়া রাখহ নাঁম 

বড় যেন না গানে ভাঞুয়া ॥ 

বসন্ত-_দুঠকী। 

খেলত ফাগু বুন্দাবন চান্দ। 

খতুপতি মনমথ মনমথ ছাদ ॥ 

স্ুন্দরীগণ করি মণ্ডলী মাঝ । 

রঙ্গিনী-প্রেম-তরঙ্গিনী মাঝ ॥ 

আগে ফাগ্ড দেয়ল হ্ন্দরী নয়নে। 

অবসরে মাধব চুন্ধয়ে বরনে ॥ 

ঢকিত চন্দ্রামুখী সহচরী গহনে। 

ধাই ধরল গিরিধারীক বসনে ॥ 

তরল নয়ানী তুরিতে এক যাই । 
কর সঞ্ঞেঃ কাড়ি মুরলী লেই ধাই ॥ 
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বাসন্তী রাঁসলীলা৷ ৬৪ 

ঘন করতালি ত্তালি'র ত্তালি বোল । 

হো হো হোরি তুমুছ। উতরোল ॥ 

অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী, 

স্থল জলচর ভেল্‌ সবে এক বরণী ॥ 

অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ । 

অরুণ হৃদয় জেল দাস গোবিন্দ ॥ 

মাযুর_ দুঠকী | 

হোরি হে! রঙ্গে মাতি। 

আবিরে অরুণ গোরা শ্ামর কাতি ॥ ক্র ॥ 

নিপতিত যন্ত্রে স্থর্িন কুসুম 

চুয়া চন্দন কেশর সাথী । 

চৌদিগে আবির উড়ায়ত ব্রজবধূ 

অক্ুণ তিমির কিয়ে ভেল দিন রাতি ॥ 

বীণ। উপাঙ্গ মুরুজ স্বরমণ্ডল 

ডন রবাব বাগে ক ভাঁতি। 

কোই মায়ুর স্ুরট কোই সারঙ্গী 

কোই বসন্ত গাওয়ে স্বরজাতি ॥ 

*. ৪১ 



৬৪২ শ্রীপদাম্ব তমাধুরী 

নাচত মোর ঘোর ঘন কে!কিল 
রোল বোলে মত্ত মধুকর পাতি | 

ঝতুপতি পরম মনোহর খেলন 
হেরি শিবরাম হরিখে ভরু হাতি ॥ 

বসম্ত-_কাহারবা । 

মেরে। রাধ! প্যারী সহ খেলত নন্দদুলাল । 

অকরুণিত মরকত,  অরুণিত হেমযুত 

এঁছন মূরতি রসাল ॥ 
অরুণান্বর বর শোহে কলেবর 

অরুণ মোতি মণিমাল। 

লট পট পাগ উপরে শিখিচন্দ্রক 
উনি রঙ্গ গোলাল ॥ 

ছুছ করে আবির, দুছ' অঙ্গে ডারত, 
পিচক। রঙ্গ পাখাল। 

অরুণিত যমুনা, পুলিন নিকুপ্জ-বন, 
অরুণিত যুবতী জাল । 

অরুণিত তরুকুল, অরুণ লতাফুল, 
অরুণ ভ্রমরাগণ ভাল । 

অরুণিত সারিশুক শিখি আদি কোকিল 
উদ্ধব ভণিত রসাল ॥ 



বাসন্তী রাসলীল। ৬৪৩ 

বসজরাগ--দুঠুকী | 

শাম জলে ঢরঢর, দুল ক কলেবর, 

ভীগেও অরুণিম বাস। 

রতন বেদী পর, বৈঠল দুহু' জন, 

খরতর বহই নিশ্বীস ॥ 

আনন্দ কহুনে না যায় | 

চামর করে কোই, বীজন বীজই 

কোই বারি লেই ধায় ॥ প্র ॥ 

চরণ পাখা লই, তান্বল যোগায়ই, 

, কোই মোছায়ই ঘাম । 

এঁছনে ছুহু' তনু শীতল করল জন্ু, 

কুবলয় চম্পক দাম ॥ 

আর সহচরীগণে, বভবিধ সেবনে, 

শ্রমজল করলহি দূর। 

আনন্দে সাগরে দুলু মুখ হেরই 

গোবদ্ধন১ ভিয়! পুর ॥ 
রি পেপসি পিপাসা পাশ শি শশিটিত মদ ৮৯৮ ০০ স্পা এ পাশ শপ 

১। উদ্ধব দাস--পাঠান্তরু | 



৬৪৪ ভ্রীপদাৃতমাধুরী 

হোচিলল্ আাঙ। 

বসস্ত রাগ-_-বড় দশকুশী 1 

নাচে নাচে নিতাই গৌর দ্বিজমণিয়া | 

বামে প্রিয় গদাধর, প্রীবাস অদ্বৈতবর, 

পারিবদ তারাগণ জিনিয়। ॥ 

বাজে খোল করতাল, মধুর সঙ্গীত ভাল, 

গগন ভরিল হরি ধ্বনিয়া। 

চন্দনে চচ্চিত গায়, ফাগুবিন্দু শোভে তায়, 

বনমাল। দোলে ভালে বনিয়। ॥ 

কান্ধে শুভ্র উপবীত, বূপে কোটি কাম জিত, 

চরণে নুপুর রণ রণিয়া। 

দুই ভাই নাচিয়া যায়, পারিষদগণ গায়, 

গদাধর অঙ্গে পড়ে উলিয়। ॥ 

পুরব রভস লীলা, এবে গোর প্রকাশিলা, 

সেই বুন্দাবন এই নদীয়া । 

বিহরে গঙ্গার তীরে, সেই ধীর সমীরে, 

বৃন্দাবন দাস কহে জানিয়া ॥ 



বাসস্তী রাসলীল। 

অভিসার । 

বসন্তরাঁগ-_ডাঁশপাহিড়|। 

মধুর শ্রীবুন্দাবনে, ধতুপতি বিহরণে, 

তরুলতা প্রফুল্লিত সব। 

ফলে ফুলে নন্ম ডাল, পুশ্পোগ্ভান শোভা তাল, 

ভমরা কোকিল শিখি রবে ॥ 

হোরি রঙ্গে উনমত, নান! যন্ত্র চমত্কৃতি, 

গায় বার বিলসই শ্যাম! 

. গমন ইচ্ছুক সোই ঠাম ॥ 

সখী সঙ্গে বিনোদিনী, কান্তি জিনি সৌদামিনী, 

তাছে চিত্র অরুণ বসন। 

যৈছে চলে পুর্ণচন্দ্র সঙ্গে লৈরে তারাবৃন্দ, 
তৈছে ধনি যায় কুগ্চবন ॥ 

বহুবিধ যন্ত্রপঙ্গে, আবির কুন্কুম রঙ্গে, 

নৃত্য গাতে সবার উল্লন। 

মিলল নাগর সঙ্গে, আরন্থিল' খেল! রঙ্গে, 

নিরখই গোবদ্ধন দাস ॥ 

৬৩৪৫ 



৬৪৬ শ্রীপদা ম্ৃতমাধুরী 

বসস্ত রাগ_ দ্ুঠুকী। 

যুখ হি যুখ রমণীগণ মাঁঝ। 
বিহরয়ে নাগরী নাগর-রাজ ॥ 

বরিখত চন্দন কুস্কুম পঙ্ক | 

নাচত গায়ত পরম নিঃশঙ্ক ॥ 

খতুপতি রজনী উজোরল চন্দ । 
পরিমল ভরি বহ মারুত মন্দ ॥ 

বাওত কত কত যন্ত্র রসাল। 

কত কত ভাতি ধরই করতাল ॥ 

সারী শুক শিখি কোকিল রাব। 

সৌরভে মধুকর মধুকরী ধাব ॥ 
অপরূপ ছুহু জন অতুল বিলাস। 

গোবদ্ধন হেরি বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ 

বসন্তবাহারি কল্যাণ_ জপতাল। 

একে খতুরাজ, ব্রজ সমাজ, 

হোরি রঙ্গে রঙ্গিয়! ॥ ফ্রু ॥ 

নাগরীবর হোরি রে, উনমত চিত শ্যাম সঙ্গে, 

নাচত কত ভঙ্গিয়। ॥ 



বাসন্ডভী রাসলীল। 

গাওত কত রসপ্রসঙ্গ, বায়ত কত বীণামুচঙ্গ 

থৈয়া থৈয়া মৃদাঙ্গয়! 

চঞ্চল গতি অতি স্থর্গ, শিরখি ভুলে কত অনঙ্গ, 
সঙ্গীত রস স্ুরঙ্গিযা ॥ 

স্বরমণল স্বর অভঙ্গ, বিবিধ যন্ত্র জল-তরঙ্গ 

মধুর স্বর উপাঙ্গিয়। ॥ 

খেলি গোলাল অঙ্গ লাল, স্রন্দর-বর ছাতি রসাল, 

রঙ্গিণীগণ সঙ্গিয়! | 

ব্রজবধূগণ ধরত তাল, গাওত পদ নন্দলাল, 

রাই অঙ্গে অঙ্গিরা ॥ 

হোহোঙ্োরি করত ভাষ, করতালি ঘন মন উল্লাস, 

জয় জয় বর চঙ্গিয়া। 

গোবিন্দ গুণ করি প্রকাশ, রচিত গীত উদ্ধব দাস, 

হোরি রস-হরঙ্গিয়া ॥ 

বেহাগ-বসস্ত- একতাল!। 

আজু রঙ্গে হোরি খেপত শ্য/মগোরী । 

সখীগণ মেলি গায়ত বায়ত 

কিশোরা-কিশোরী মাটি নাচাবত, 

আনন্দে মন ভোরী ॥ 



৬৪৮ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

তথ তথ তথ তাঁথৈয়া 
দুগতি দৃগতি দৃমি ধৈয়া, 

চৌড নৌড নৌডউ নৌওরি ॥ 
কুড় গুড় গুড় গুড় গুড় ত্রাং গুড় দ্রাং 

কিট কিট কিট খ্রাং গুড় প্রাং 

তন নননননৌরী১॥ 

মণি মপ্ডির সালক্লৃত 

কিন্কিনী ঘন ঝন ঝস্কৃত 

নটন করহি জোড়ি। 

ঘন কানন কুস্বম কুলিত 

পরিমলে দশদিশ আমোদিত 

মাতল ভ্রমরা ভ্রমরী ॥ 

কোই গায়ত ধরত তাল 
কহত সখীরি ভালি ভাল 

কোই গায়ত হোরি। 
রতিপতিজিতি রভস কেলি 
হেরি শিবরাম আনন্দ ভেলি, 

দেয়ত তনু নিছোরি ॥ 
শি 

১। শিবরাম গাঁওয়ে থোরি-_পাঠান্তর 
ইহার পরের কলিগুলি পদকল্পতরুতে নাই | 



বাসন্তী রাসলীলা 

বেহাগ বসন্ত--একতল। । 

বাজে দিগ দিগ থে থৈয়া হোরি রঙ্গে | 
কিশোরা কিশোরী সখিনী মেলি, 

তপন তনয়া তীরে কেলি, 
স্থখমর অতি মধু খতুপতি 

রতিপতি ভতথি সঙ্গে ॥ 

মস্যন ঘুস্থন্‌ চুবক চন্দন, 
যন্ত্র রঙ্ষে বরিখে সঘন, 

তরুণ বসন ললিত রমণ, 

পু হাম জল গলদঙ্গে ॥ 

বীণ মুরুজ স্বর উপাঙ্গ, 

দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি সুদর্গ 

চঞ্চল গতি খঞ্জন ৪ 

গাওয়ে গমকে গোপা নি 
গৌরী গুজ্জরী রামকেলি 

স্ৃভগা স্বহিনী সহ সাহীনি 

সঙ্গীত রস তবঙ্গে । 



৬৫৬ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

যুথে যুখে যুবতী বৃন্দ, 
মাঝে শোভিত গোকুলচন্দ্ 

গোবদ্ধন-হৃদি-বদ্ধন 

করু মর্দন অনঙ্গে ॥ 

মাযুর বসন্ত--তেওট। 

রাধামাধব নাচত হোরি আনন্দে । 

অরুণ ডল্ষ করে, অরুণ তাল ধরে, 
বাওত কতহি প্রবন্ধে ॥ 

থোদূমি থোদুমি, ধো তাখৈ তাখৈ 
তা থে থে। বোলে মৃদঙ্গ । 

কন কন কন ধ্বনি, বীণ নাদ শুনি, 
সরমণ্ডল স্বরে মুরছে অনঙ্গ ॥ 

চঞ্চল চরণ খপ্ডনগতি ভঙ্গিম 

ঝননন ঝন্নন মঞ্জির বোল। 

ঝম ঝম ঝমরি ঝুমুরে ঝমুরী 
কোই গাওয়ে ডম্ফষ উতরোল ॥ 

অরুণ মেঘের কাছে অরুণিম চাদ নাচে 
নখতর অরুণ আকাশে । 

অরুণ কোকিল! গায়, অরুণ ময়ুরা ধায়, 
শিবরাম ইহ রসে ভাসে ॥ 



বাসম্তী রসলীল! ৬৫১ 

হোভিল সক্ভোগ জ্রস্লেদ্গাল্ 

বিভাষ-_-মধ্যমদশকুশী : 

'গৌর বরণ হিরণ কিরণ অরুণ বসন তায়। 

রাতা উতপল নয়ন যুগল প্রেম ধারা বহি যায় ॥ 

দেখ দেখ নবদ্বীপ ছ্বিজরাঁজ। 

ভাবে বিভোর সদ1 গর গর মধুর ভকত মাবা ॥ 

কহয়ে আবেশে পুরুব বিলাসে মধুর রজনী কথা । 

অমিয়! ঝরণ এছন বঢন রৃহল মরমে ব্যথা ॥ 

শুনে হরষিত সকল ভকত প্রেমের সাগরে ভাসে । 

সৌসব সঙরি কাঁদয়ে গুমরি দীন গোবদ্ধল দাসে ॥ 

ললিত রাঁগ_ মধ্যম দশকুশী । 

রিতুপতি রজনী বিলাসিনী কামিনী 
আলসে ঢুলু ঢুলু আখি। 

কাঞ্চন বরণ হরণ১ তনু অক্রণিত 

মধুর মধুর সুদ ভাখি । 

১। হরণ বরণ-_পাঠাস্তর | 



৬৫২ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

সব সহচরীগণ আওল তৈখনে 
একজন করযে পুছারি । 

কহ ধনি কৈছনে গিরিবরধর সনে. 
কালি খেললি পিচকারী ॥ 

পদ্মা সহচরী কৈহুনে বাচলি১ 
বাড়লি তুমুল সংগ্াম। 

গুহপতি সেবনে কাজে রহলু তব 
যাই না পেখলু' হান ॥ 

শুনি তব রসবতি তরিসে ভরল মতি 
কহ সোই কৌতুক ভাষ। 

সে! বচনাম্বুতে অআবন জুড়ায়ই 
ইহ রস গোবদ্ধন দাস ॥ ,. 

কৌ বিভাস--দুঠুকী | 

শুন শুন সখ তোমীরে কহিয়ে 
আজুক রভস কেলি । 

পিয়ার সহিত খেলিত খেলিতে 
ভৈগেল একই মেলি ॥ 

আবির লইয। নয়নে দেয়ল 
করে কচগলিয়ে আখি ॥ 

১। বাচলি-বঞ্চন! করিলি 



বাসম্তী রাঁসলীল! 

হেনই সময়ে বয়ান চূম্বয়ে 
তারে কেহ নাত দেখি। | 

পিচকারী যেন বরিখয়ে ঘন 

অরুণ বরণ নীর । 

পুরুখ নারী চিনিতে নার 
এন ভেল গভীর ॥ 

হেন বেলে পিয়। নিকটে আসিব! 

হাঁসিয়। কয়ল কোর। 

এ উদ্ধব গীতি পারিতি আরতি 

পন্ধুয়া জানয়ে তোর ॥ 

, কৌ বিভাস,_দঠকী। 

শুন শুন আজুক কৌতুক কাজ। 

মীলল যব হাম নাগর লাজ ॥ 

চক্দ্রাবলি নিজ সহচরি মেলি । 

আওল কানু সঞ্জেক রইতে বেলি ! 

তৈখনে দূরসঞ্চে হেরল্ু হাম। 
যুথহি যুথ করল এসঠাম ॥ 

ভদ্রাদিক আসি ম'লল মোয়। 

ব্হুতর ফাগু উড়ায়ল সে'য় ! 

৬৫৩ 



৬৫৪ জ্রীপদা ম্বৃতমাধুরা 

ফাগুরজে সকল করল আধিয়ার । 

নারী পুরুখ কোই লখ্খই না পার ॥ 
এঁছন কানুক মাঝহি ঘেরি | 
আনল নিধুবনে সে নাহি হেরি ॥ 

তাহ যাই সবহু হোই একগঠাম। 
পিয়া সঞ্জে খেলি পুরায়লু কাম ॥ 

সো সব কি কহব পুছ সখী পাশ। 

গোৌবদ্ধন কহল পুরল.আশ ॥ 

সিন্ধুড়া-_একতাঁল! 

আবিরে অরুণ, সব বুন্দাবন, 

উড়িয়া গগন ছায়। 

বধধুয়া আমার, হিয়ার মাঝারে, 

কেহ না দেখিতে পায় ॥ 

চপল নয়ন, পিচকারী যেন, 

নিরখে নয়ন মোর । 

নব অনুরাগ, ফাণ্ড ভরল, 

তনু মন করি জোর ॥ 



বাপন্তী রাসলীল ৬৫৫ 

শুধুই শ্টামল, অঙ্গ পরিমল 
চন্দন চুক শ্াতি। 

মোর নাসা জন্ু, ভরমরী উমতি, 
ততহি পড়ল মাতি ॥ 

নয়নে নয়নে, বয়ানে বয়ান 

হৃদয়ে হৃদয়ে মেলি । 

দুছু কলেবর, অন্ুণ অন্বর, 

ঝাপিয়া কয়ল কেলি । 

রসিক নাগর, রসের সাগর, 

কযল এহন কাজ । 
এ উদ্ধব ভন, চতুর দুজন, 

রদবতী রসরাজ ॥ 

স্ুহিনী-_-জপতাল। 

কিকহব সো রসরঙ্গ! কানু খেলত মনু সঙ্গ ॥ 

স্ববল সখ। করি বাম। সমুখে দাড়ারলু হাম ॥ 

ললিতা ডাহিনে রহ মোৌর। হেরি কানু ভেল বিভোর ॥ 

করহি খসল পিচকারী। এঁছে পড়ত তনু ডারি ॥ 

সচকিত হোই হাম ধাই । কোরে আগোরলু তাই ॥ 
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বয়নে বয়ন যব দেল। ঈবত শ্বাস তব ভেল ॥ 

করে করি মাজিয়ে মুখ । হেরইতে বিদরয়ে বুক ॥ 
খেনেকে চেতন যব হোই । চৌদিশে হেরই সোই || 

কহই রাই কীহা1 গেল। ইহ দুখ বিহি কাছে দেল ॥ 

হাম নিজ পরিচয় বাণী। কতহু' কহলু' ধরি পাণি ॥ 

তব মুখ হেই মোর। হাম রভ' কোরে আগোর ॥ 

সখীগণ সচকিত থারি । বরনে দ্রেয়ল তব বারি ॥ 

বৈঠৈল কুগ্ভহি ঘাই। তহি সব কহলু বুঝাই । 
প্রেম বিচিত্র বিলীস। কহ গোবদ্ধন দাস ॥ 

তিভন ভ্পীভ্রা 

বসম্ত--ছোট দশকুশী। 

কে! কু আন্গুক আনন্দ ওর । 

ফুলবনে দোলত গৌর কিশোর ॥ 

নিত্যানন্দ গদাধর প্রীনিবাস সঙ্গে | 

শান্তিপুর নাথ গায় কত রঙ্গে ॥ 

সহচরগণ কাণ্ড লেপই গোরা গায়। 

ধায় শুনি সব লোক নদীরায় | 

খোল করতাল হরি হরি বোল। 

নয়নানন্দ হেরি বিভোর ॥ 



দোললাীলা ৬৫৭ 

বসন্তরাগ - ডুঠুকী | 

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে । 

ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে ॥ 

কানু ফাণ্ড দেল স্থস্পলী সঙ্গে । 

মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গ ॥ 

ফাগু রঙ্গে গোপী ব চৌদিগে বেডির। । 

শ্যাম অঙ্গে ফাণ্ড দেই অপ্লি ভব্বিয়া ॥ 

কাণ্ড খেলা ইতে ফাণ্ড উতিল গগনে । 

বুন্দাবন-তরুলত। রাতুল বরণে ॥ 

রাঙ্গা ময়ূর নাচে গাছে রাঙ্গা কোকিল গার । 
রাজ । ফুশল বাঁ ভ্রম রাজ। মধু খায় ॥ 

রাঙ্গা বায় রাঙ্গা হইল কালিন্দর পানি। 

গগন ভুবন দিগ-বিদিগ না জান ॥ 

রতি জয় রতি জয় দ্বিজকুলে গার । 

হ্কান দাস চিত নয়ন ভ্ুডায় ॥ 

বস্তু একতলা । 

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে । 

দৌলায়ত সখী সব বহু তরঙ্গে ॥ 

৪২ 



৬৫৮ 

৯ 

শ্রীপদামৃতমাধুরী 

ডারত ফাণগু দুহু জন অঙ্গে । 

হেরইতে ঢুছ' রূপ মুরছে অনঙ্গে ॥ 
বাওত কত কত যন্ত্র স্থতান। 

কত কত রাগ মান করু গান ॥ 

চন্দন কুসুম ভরি প্চকারী। 

দু অঙ্গে কোই কোই দেয়ত ভারি ॥ 

বিগলিত অরুণ বসন দুহ' গায়। 

শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভয়ে তায় ॥ 

হেম মরকত জন্মু জড়িত পডীর১। 

তাহে বেল গজ মোতিম হার ॥ 

দোলাপরি দু নিবিড় বিলাস। 
জ্ঞান দাস হেরি পুরয়ে আশ ॥ 

আঁশাবরী বসন্ত জপতাল । 

অঞ্জলি ভরিয়া ফাগু লেই সখীগণে। 

রাই কানু অঙ্গে দেই ঘনে ঘনে ॥ 

দোলাপরি দুহু দোলত ভাল । 

গাওত কোই সখী ধরি করে তাল ॥ 
»্ শশী গািসি এ সপ পপো পপি পিপিপি শীশাাি 

গ্রবাল 



দোললীল। ৬৫৯ 

বায়ত কত কত যন্ত্র স্বর্গ । 

বীণ রবাব স্বরমণ্ডল উপাজ ॥ 

শোভিত তরুকুল বিকসিত ফুল। 

ঝঙ্করু মধুমদে সব আলকুল ॥ 

মলয়া পবন বহে যামুন তীর | 

নাচত শিখিকুন পুগুকুটার ॥ 

বিলসই তাঠি দোলাপরি কান। 

ইহ নবকীন্ত দুভ'ক গুণগান ॥ 

বসন্ত-ঝাপতাল। 

কেলিরস মাধুরা ততিভির্তি মেছুরী 
. কৃত নিখিল বন্ধু পশুপালং। 

হৃদি বিধৃত চন্দনং স্ষুরদরুণ বন্দনং, 
দেহরুচি নিজ্জিত-তমালং১ ॥ 
সুন্দরি মাধবমবকলয়ালং। 

মিত্রকর-লোলয়। রত্রময়-দোলয়া, 

চলিতবপুরতি 6? চপল মালং, ॥ প্র ॥ 
সপ...” টিটি তি শাটাীীশ তি ততো শিটি শি তি শিটি নি হও 

যিনি কেলিরস-দ ধুধ্য দ্বারা সকল £ে গোপগণকে, ্ গি্ করিয়াছেন 
এবং যাহার বঙক্ষঃস্থলে ফাগ্ড মিশ্রিত চন্দন অতিশয় শোভিত 

হইয়াছে, যিনি দেহকান্তি দ্বারা তমাল বৃক্ষকে জয় করিয়াছেন, ১ 

হে সুন্দরী ! সেই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস দর্শন কর। বন্ধুবর্গের 
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৬৬০ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

ব্রজ-হরিণলোচনা- রচিত গোরো চনা, 

তিলক-রুচি রুচিরতর ভালংত। 

স্মি-জনিত-লোভর়! বদন-শশি-শোভয়! 

বিভ্রমিত-নবযুবতিজালং ॥ 

নম্মরময় পণ্ডিতং পুম্পকুল-মণ্ডিতং 

রমণমিহ বক্ষসি বিশালং। 

প্রণত-ভয়-শীতনং প্রিয়মধি সনীতনং, 

গোষ্ঠটজন-মানস-মরালং৪ ॥ 

০ _িটিটিশী শশ্াাটাশিটাশাা শা শী শীাীালীশািটি 

হন্ত চালিত রত্বময় দোলাতে দেহ চঞ্চল ভওয়াম্স বনমাঁলাও 

ছুলিতেছে, ২ " 

বুন্দাবনের মৃগলোচনা গোপবধূদিগের রচিত গোরোচনা 

তিলকের কাহিতে তাহার ললাট অধিকতর সুন্দর হইয়াছে, ৩ 

তিনি কেলি-কৌশলে সুপগ্ডিত এবং তাহার বিশাল 

বক্ষঃস্থল প্রণতদ্রিগের ভয়-নাশক এবং তিনি ব্রজবাসীদিগের 

মানস সরোবরের রাজহংল স্বরূপ এবং সকলের গ্রির ( পক্ষীস্তরে 

সনাতনের আশ্রয় )।৪ 



দোৌঁললীলা ৬৬১ 

আশাঁবরী-যৎ। 

নিপততি পরিতো বন্দন পাল 
তং দোলয়তি মুদ। স্বহ্দাঁলী ॥ 

বিলসতি দোলোপরি বনমালী । 

তরল সরোরুহ শিরসি যথাল। ॥ প্র ॥ 

জন্তি গোপীজন-করতালী। 

কাপি পুবে নৃত্যাতি পশ্ুপালী ॥ 

অরমারণ্যক-মণ্ডন-শালী । 

জয়তি সনাতন-রস-পরিপালী ॥ 

দোঁলার চারিদিকে ফলুচর্ণ সকল পিত্ত হংতেছে। সিহজ্অন 

আনন্দে শকুঞ্ণকে দেলাইত্ডেছে | 

পন্মারুতি দোলার উপর শ্রীকৃধ চঞ্চল পদে উপর ভ্রমরের হ্যায় 

শোভ। পাঁইতোছেন | 

গোঁপীগণের করতাঁপা শাইণে। কৌতিক উৎপাদন করিতোচে 

কোন সবী দোলার অগ্রে নৃত্য করিতেছেন । 

বনকুকুম-পত্র-গুঞ্জা মমূরপুচ্ছাি ভূঘণে উধিহ, নিত্যশাশত রস- 

প্রবর্ধক € পক্ষান্তরে সনাতন পোপ্গামীর ভানন্ন বদ্ধন 9) গকুষ্ণ 

জয়যুক্ত হইভেছেন। 



৬৬২, জীপদাম্বতমাধুরী 

বসস্তরাগ-_ডাশপাহিডা | 

রাধার মধুর স্বরে, সখীগণ স্থনাগরে, 
ছাড়ি দিল দিয়ে টিটকারী। 

বদনে বসন দিয়ে, শ্যামের বামে দীাড়াইয়ে, 

হাসে রাধা রসের মুগ্তরি ॥ 

রসিয়। নীগরীগণ, রঙ্গে সে মজিল মন, 

জয়ধ্বনি যমুনা পুলিনে । 

মেঘ বিজরী জন্ু, মিলি করি রাধ! কানু, 

বসাল্য রতন সিংহাসনে ॥ 

জয় জয় হুলাহুলি,, দোলায়ে চন্দ্রাবলী, 

দোলে দোহে চাদ চকোরে। 

নব নব রসভরে, কোটি মদন ঝুরে, 
কমলেতে ভ্রমরা উজোরে ॥ 

হেম মরকত জোড়া, পিরিতি রসের কৌডা, 

ঝলকে কবরী শিখি-টান । 

বংশীবদনে হেরে, কোটি মদন ঝরে, 

দেখি রূপলাবণ্যের ছান্দ ॥ 



ফলদোল ৬৬৩ 

সু-জনছেদিতল | 

বসন্ত রাগ তুড়ি-বড় ব্ূপক। 

ফুলবন গোরাটাদ দেখিয়া নয়নে । 

ফুলের সমর গোরার পড়ি গেল মনে ॥ 

ঘন জয় জয় দিয়! পাঁরিষদগণে । 

গোরা-গায় ফুল ফেলি মারে জনে জনে ॥ 

পিয় গদাধর সঙ্গে আর নিত্যানন্দ | 

ফুলের সমরে গোরার হইল আনন্দ ॥ 

গদাধরের সঙ্গে পলা করয়ে বিলাস। 

বাস্থদেব ঘোঁৰ রস করিল প্রকাশ ॥ 

পরি 

বরাড়ি-- একতা'ল। । 

বন মাহা কুস্থম তোড়ি সব সখীগণ 

সরস সমর করু তাহঠি | 

মারত বদন নেহারি কুনল্গুম শর 

শোঁহত সমরক মাভি ॥ 

কো! কহু সমরক কেলি । 

নওল কিশোর নওল। বরনারী 

ললিতা বিশাখা সখী মেলি ॥ঞু॥ 



৬৬৪ জপদামৃতমাধুরী 

মণিময় ভূষণ তনু তন্গু শোহন 
ঝ.নু ঝনু নূপুর বাজে। 

গোবিন্দ দাস কহ রমণী শিরোমণি 
জীতল বিদগধরাজে ॥ 

কল্যাণী জপতাল 
ফুলক গেন্দু লেই সব সখীগণ 

ডারয়ে শ্যামক অঙ্গে। 
আওত শ্যাম স্ুঘড় রস পণ্ডিত 

পট শুবল করি সঙ্গে ॥ 
অপরূপ রাঁইক কেলি । 

দূরহি তাঁকি গেন্দু ফেলি মারয়ে 

শ্যাম অঙ্গে সখী মেলি ॥ প্রু॥ 
রোখলি ততি রণ, রসিক শিরোমণি, 

ফুলধনুক (লই হাতি। 

শত শত গেন্দু একবেরি ডারয়ে 

সব সখিগণ সাথ ॥ 
বুথ ি যুখ রমনী ভেল এক বুথ 

শ্যামক অঙ্গে ফুলরাশি | 
ফুল ধনু ছাড়ি করহি কর বারউ 

গৌর দাস ইহ রস পরকাশি ॥ 



ফলদোল ৬৬৫ 

৬পালী-_ছুঠল্ী। 

নিধুবনে রাধামোৌহন কেলি । 
কুস্থম সমর করু সহচরী মেলি ॥ 
বন্দাদেবী যোগাওত ফুল । 
বহুবিধ তোড়ক রচিত বকুল । 
সহচরী কুস্থম বরিন্থ শ্যাম গঙ্গে। 

তোড়ল গিগ্ মুকুট বনুরঙ্গে ॥ 
লাখে লাখে গেন্দু পড়ল শ্যামগার। 

মধু মঙ্গল সহ স্থবল পলায় ॥ 

সখীগণ মেলি “দই করতাপী । 
ফুলপন্ু লেই ফিতরে বননালা ॥ 

বাইক সঙ্গে করয়ে ফুলরণ । 

কোই না জীতয়ে সম ছুইজান ॥ 
অদভূত দুজন কুস্তম বিলাস । 

হেরি যনন্দন আনন্দে ভাস ॥ 

হথারুগি | 

সমর সমাধিয়া যুগল কিশোল। 
আওল দুল" বাসা! কু্রমক ডে।র ॥ 

বুন্দাদেবী রচিত ফুল-দেোলা 

ঝ.লয়ে দু জন আনন্দে বিভোদলা ॥ 



শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

কুস্তম বরিখে সব সহচরী মেলি । 

গাওত বহুবিধ মনসিজ কেলি ॥ 

কত কত যন্ত্র স্থমেলি কার । 

নাচত গায়ত তাল ধরি ॥। 

দোলত দ্ুহু জন কুস্থম হিণ্ডোরে । 

ছুই দিগে ছুই সখী দেই ঝকোরে ॥। 
ভড়িতে জড়িত জন্ম জলধর কাতি। 

পরিমলে ধায়ত মধুকর পাতি ॥ 
অপন্ধপ দৌলত কেলি নিকুঞ্জে। 

হুছু পর কুস্তুম পড়যে পুঞ্জে পুজে ॥ 

ছুছু মুখ হেরি দ্ুহু মৃদু মহ হাস। 

হেরি মুগধ যছু নন্দন দাস ॥ 

পঠমগ্গরী--একতাল! । 

ফুল বনে দেখিয়ে ফুলময় তন্সু | 

ফুল সম অভরণ করে ফুল ধনু ॥ 

ফুল ময় ক্ষিতিতল ফুলমর কুঙ্ী । 
ফুলময় সখী বরিখে ফুল পুঞ্জ ॥। 
ফুলতন্ু হেরি মুগধ ফুলবাণ। 
ফুল পরে হানল কুলমর কান ॥। 



মাধবী বিলাস ৬৬৭ 

ফুলে উয়ল বনফুল বারু মন্দ। 

ফুল রসে গুপ্তরে মপুকর বুদ | 

অপরূপ ফুলদোল ফুল বিলাস । 

ফুল করে রহু যছুনন্দন দাস ॥। 

ক্বাল্খবলী হিবলাস্ন। 

শ্রীরাগ- বড়রূপক | 

চৌদিগে ভকতগণ হরি হরি বলে। 
রঙ্গন মালতীমালা দেই গোৌরা-গলে ॥ 

কুষ্কুম কস্থরী আর স্থগন্ধি চন্দন । 
গোরাচাদের আনঙ্গ সব করয়ে লেপশ ॥ 

রাঙ্গ। প্রান্ত পষ্টবাস কৌচার বলনি । 
ঝলমল ঝলমল অঙ্গের লাবণি ॥ 

চাচর চিকুরে চাপা মনোহর ঝটা | 

উন্নত না সকা উদ্ধ চন্দনের ফৌটা 

আজান্ুলম্বিত ভূজ সরু পেতা কান্ধে। 
মদন বেদন। পাইয়া ঝ,রি ঝ.রি কান্দে 
তদেবকী নন্দন বলে সহচর সনে । 

দেখ সবে গোরাটাদ শ্রীবাস-ভবনে ॥ 



৬৬৮ শীপদাম্বতমাধুরী 

তুড়ি-_মধ্যম দশকুশী। 

বিনোদ ফলে, বিনোদ মালা, 
বিনোদ গলে দোলে । 

কোন বিনোদিনী, গাথিলে মালা, 

বিনোদ বিনোদ ফুলে ॥ গ্রু। 

বিনোদ কেশ, বিনোদ বেশ 

বিনোদ বরণ খানি । 

বিনোদ মালা, গলায় সালা, 

বিনোদ বিনোদ দোলনি ॥ 

বিনোদ বন্ধন, বিনোদ চিকুর, 

বিনোদ মালা বেড়া । 

বিনোদ নয়নে, বিনোদ চাহনি, 

বিনোদ আখির তারা ॥ 

বিনোদ বুক, বিনোদ মুখ, 

বিনোদ শোভা করে । 

(বিনোদ নগরে, বিনোদ নাগরে, 

বিনোদ বিনোদ খিহরে ॥ 



মাধবী বিলাস 

বিনোদ বলন, বিনোদ চলন, 
বিনোদ সঙজিয়া সঙ্গে। 

লোচন বলে, বিনোদিনীর 

বিনোদ গৌরাঙ্গে ॥ 

বর।ডি-একতালা । 

মাধব মাধবী মাধবি কুঞ্জভি 

বিরচই মাধবী বেশ । 

মাধবী হার, মাধবী কর কন্কণ, 
মাধবী স্বরচিত বেশ ॥ 

দেখ সখি মাধবী রঙ্গ । 

যাকর কুস্থমহি বুস্থমভি ভূল 
মাধব মাধবী সঙ্গ ॥ গ্রু ॥ 

যো মধুমদে উন- মত মধুকর রব 
অবিরত করত ঝঙ্কার । 

দ্বিজগণ ঘন ঘন মঙ্গল কলরব 

তনাবর বাছা তা ভার ॥ 

৬৬৯ 



৬৭০ শ্লীপদামৃতমাধুরী 

কুহ্কুম চন্দন ঘুগমদ লেপন 

করু রঙ্গিনীগণ অঙ্গ | 

তনু তনু অতন্সু স্ৃৃতন্ুু তনু উতপল 

মাধব হেরত রঙ্গ ॥ 

মাঁয়র_ তেওট | 

চুয় চন্দন, বন্দন গোরোচন, 

লেপই দুছ জন অঙ্গ । 

কুস্থম শিঙ্গার, কুস্থম স্কুমারীক, 

করু সখী মাধব সঙ্গ ॥ 

দেখ দেখ বিনোদ বিলাস । 

শ্রীবুন্দাবন নিরূপম শোভন 
আনন্দে ফুল ছলে হাস ॥ 

কোকিল শবদে, গভীর গদ গদ রব 

কপোত শবদে সিতকার ৷ 

মুকুল পুলককুল, আসব ঝর ঝর 

জন্সু লোচন-জলধার ॥ 



মাধবী বিলাস ডন 

হেরি ছু সখী সাঞে, নিষগন ক্রীড়নে 

কত কত অতন্ু বিলাস । 

মাধব হেরি মন, আনন্দে ভুলল, 
আপন সহচরী পাশ ॥ 

ধানশী-_ডাশপাহিড়া ॥ 

চন্দন চরচিত বিরচিত বেশ । 

কুশ্থম বকুল মালে বান্ধল কেশ ॥ 

মাধবী কুঞ্জে রাই সখী সঙ্গ | 
বিশোদ বিলাসে মগন শ্যাম অঙ্গ ॥ 

কাঞ্চন কেতকী চম্পকদাম | 

ধনি অঙ্গে বিরচল নাগর শ্যাম । 

নাগরী কুবলয়ে বিবিধ শিঙ্গার। 

নাগর অঙ্গে রচল কত আর ॥ 

কুষ্কুম চন্দন রাই অঙ্গে দেল। 
শ্যাম তনু মৃগমদে লেপন কেল ॥ 

জন্ু তনু তৈছন মিশাধল বেশ। 
কি কহব মাধব তাকর শেষ ॥ 



৬৭২ ভ্রীপদামৃতমাধুরী 

হু-ভনম্প্রজ্ল নর 

কামোঁদ_দশকুশী। 

সুন্দর সুন্দর গৌরাজ স্থুন্দর, 

স্থন্দর স্থন্দর রূপ। 

স্থন্দর পিরীতি- রাজ্যের যেমতি 

স্থঘড় স্থন্দর ভূপ ॥ 

স্বন্দর বদনে স্বন্দর হাঁসনি, 

স্থন্দর স্থন্দর শোভা । 

স্থন্দর নয়নে সুন্দর চাহনি, 

স্বন্দর মানস লোভা ॥ 

সুন্দর নাসাতে স্বন্দর তিলক, 

স্বন্দর দেখিতে অতি । 

সুন্দর শ্রবণে স্বন্দর কুগুল, 

স্বন্দর তাহার জেণাতি ॥ 

স্থন্দর মস্তকে স্থদ্দর. কুস্তল, 
স্থন্দর মেঘের পারা। 

স্থন্দর গীমেতে »লন্দর দোলয়ে, 
স্বন্দর কুস্থম হারা ॥ 



ফুল-শুার 

সুন্দর নদীয়। নগরে বিহার, 

ব্ষ্পর চৈতন্য চাদ । 

সুন্দর লীলার সৌন্দব্য ন! বুঝে 
শেখর জনম আধ ॥ 

মাঘুর--দশকুশী | 

অপন্দপ ফুল শিঙগ।র । 

ফুলের চূড়া, অতি মনোহরা, 
দেয়ল ফুলের হার ॥ 

ফুলের বাজুবন্গ, করি নান। ছল্দ 

ফুলের কুগুল কানে । 

ফুলের নুপুর, বাজে মধুর, 

1520 সখীগণে ॥ 

ফুলের নোলক, দামিনীজ্লাক, 

হাসির তিল্লোলে দোলে । 

ফুলের বাশরী, কর অন্থুজপি 

মধুর মধুর বোলে ॥ 

ফুলের পীতধড়া, কটিতটে বেড়। 

বিনোদ চরণে দোলে। 

রাইক শিঙ্গার, করয়ে নাগর 

দাস যছুনন্দন বোলে ॥ 

৪৩) 

৬৩৭ 



শ্রীপদা্থতমাধুরী 
কেদার-- একতা লা । 

অতি যতনেতে রাইক মাথেতে 

ফুল সঞ্চে বেণী গাথি দিল । 

কানে কর্ণফুল, নাগর পরাইল, 
ফুলের সিথি সামালি দিল ॥ 

মণিবন্ধ কর, কঙ্কণ ফুলের 

অঙ্গুলে অঙ্গুরী সাজে । 

নাসিকা উপর ফুলের বেশর 
হেরি শশী রহিল লাজে ॥ 

কণ্টে ফুলহার পরায়ে নাগর 

আপন মনের সাধে । 

ফুল গজমতি গলে শোভে অতি 
নিন্দি গগন চাদে ॥ 

কুচযুগ পরি, কাচলি ফুলেরি, 

শোভা করে অদভূত। 

অলিগণ মেলি, দুই পাখা তুলি 
বেসয়ে সযুথে যুথ ॥ 

কটিতটে শাড়ী ক্ষুদ্র ঘন্টি বেড়ি 

ফুলের বনায়ে দিল। 

চরণে নুপুর, বাজয়েম ধুর 

দাস যহ্ুনন্দন শুনিল ॥ 



ফুল-শৃঙ্গার 

হহিনী_ একতলা । 

অপন্ধপ কুস্রম হিন্দোলা। 

তাহে বেড়ি নানা ফুলমাল। || 

ফুলের রচনা কর তাতে। 

ফুলের গালিঢা তাহে শোভিয়াছে ॥ 

তাহে বৈদে কিশোরী কিশোর । 

দুহে হেরি দৌহে ভেল ভোর ॥ 

ললিতা বিশাখা আদি সখী । 

দোলায়ত ছু মুখ দেখি । 

কোন সখী যন্ত্র বাজায়। 

হুছ' লীল। গুণ কোই গায় ॥ 

কোই নাচে মনেরি হরিষে। 

কেহু কেহ কুসুম বরিষে ॥ 

কেছু হেরি দৌহাকার শ্রম । 

করতহি চামর বীজন ॥ 

দৌহাকার টাদ মুখ দেখি । 

তান্ুল দেই মহ্ান্ুখী ॥ 
অপরূপ কুস্থম বিলাস । 

হেরি যছুনন্দন দাস ॥ 



৬৭৬ পীপদাম্ৃতমাধুরী 

ওপ্রাহ্থন্নি। 
ধান শ্রী যোত সমতাল। 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, বলরাম নিত্যানন্ন, 

পাঁরিষদ সঙ্গে অবতার । 

গোলকের প্রেমধন, সভারে যাচিয়। দিল, 
না লইনু মুগ্রি দুরাচার ॥ 

আরে পামর মন, বড় শেল রহল মরমে। 

তেন কীর্তন বসে, ভগজন মাতল, 

বঞ্চিত মে। হেন অধমে ॥ 

গুরু বৈঞ্ব পদ  কল্পতরু ছায়া পাঞ্জা, 
সব জীব তাপ পাসরিল। 

মুঞ্ি অভাগিঘ। বিষ বিষয়ে সাতিয়া রৈনু, 
, হেন যুগে নিস্তার না হৈল ।॥। 

আগুনে গুড়িয়। মরে, জলে পরবেশ করে? 

বিষ খাইয়া মরে? মো পাপির।। 

এই মত করি যদি, মরণ না করে বিধি, 

প্রাণ বহে কি সুখ লাগিয়া ॥ 

এহেন গৌরাঙ্গ-গুণ, ন। করিলাম শ্রবণ, 
হায় হায় করিয়ে হুতাশ। 

হরেক মহা মন্ত্র, মুখভরি না লইলাম,, 
জীবনমৃত গোবিন্দ দাস ॥ 
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পীর্থন। ৬ণ৭ন 

গাধার মধ্যম দশকুশী। 

হরি হরি বড় দুখ রহল মরমে। 
গৌরকীর্তনরসে, জগজন মাতল, 

বপ্চিত মোহেন অধমে ॥ দ্র ॥ 
ব্রজেক্্ নন্দন যেই, শটীনুভ হৈশ সেই 

বলবাম হইল নিতাই। 

দীন হীন যত ছিল, ভরি নাছে উদ্ধারিল, 
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥ 

হেন প্রভুর আচরণে রতি না জন্মিল কেনে। 
না ভজিলাম হেন অবতার । 

দারুণ বিষয়বিষে, সতত জিয়া রেনু, 
- মুখে দিনু জলন্ত অঙ্গার ॥ 

এমন দয়ালু দানা, আর না পাহবে কোথা, 
পাইর়। হেলায় ভারাইন্য | 

গোবিন্দ দাসিরা কর, অনলে পুড়িলে নয়, 
সহজেই আত্মঘাতী হইনু ॥ 

বহই-- ছাটি দশকুণা। 

হরি হরি হ্তি মোর করন গতি মন্দ । 

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ, ন। সেবিনু তিল আধ 

না বুঝিলাম রাগের সন্বঙ্গ ॥ 



৬৭৮ শ্রীপদাম্থতমাঁধুরী 

স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ' 
ভূগর শ্রীজীব লোকনাথ । 

ইহ! সভার পাঁদ-পন্স, না সেবিলাম তিল আধ 
আর কিসে পুরিবেক সাধ ॥ 

কৃষ্ণাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ 

যেহো কৈল চৈতন্য-চরিত | 

গৌর গোবিন্দ লীলা, শুনিতে গলয়ে শিল। 
তাহাতে না হইল মোর চিত ॥ 

সেসব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ, 

তার সঙ্গে কেনে নৈল বাস। 

কি মোর দুখের কথা, জনম গোডাইন্থু বুথ 

ধিক ধিক নরোত্তম দাস ॥ 

গান্ধীর__সধ্যম দশনুশী। 

হরি হরি বড় শেল মরমে রহিল । 

পাইয়া দুল্লভ তনু, গুরু সেবন বিন্ু 

জন্ম মোর বিফল হইল |। 



প্রার্থন। ৬৭৯ 

টি ব্রজেন্্র নন্দন হরি, নব্দ্দীপে অবতরি, 

জগত ভরিষ। প্রেম দিল । 

মুগ্ি সে পামর মতি, বিশেষে কঠিন অতি, 
তেঞিত মোরে করুণা নহিল | 

শ্রীরূপ স্বরূপ সাথ, সনাতন নঘুনাথ, 

তাহাতে নহিল মোর মভি 

বৃন্নাবন রস ধান, চিন্তামণি যার নাম, 

সেই ধামে না কৈল বসতি ॥ 

বিশেষে বিষয়ে রতি, নহিল বৈষ্ঞবে মতি 

নিরবধি ঢেউ উঠে মনে । 

নরোত্তম দাঁসে কয়, জীবের উচিত নয়, 

ভাগুরু বৈঝব সেবা বিলে ॥ 

কড়খা ধানসি--ছুটা। 

প্রথম জননী কোলে, স্তনপান কুতৃহলে, 
অভভ্তান আছিলু মতিহীন | 

তবেত বালকসঙ্গে, খেলাইলু নানারঙ্গে, 
এমতি গোয়াইলু কতদিন ॥ 



৬৮০ শ্রুপদাম্বতমাধুরী 

দ্বিতীয় সমর কাল, বিকার ইন্দ্রির জাল, 

ঞ পাপপুণ্য কিছুই না ভায়। 
ভোগ বিলাস নারী, এ সব কৌতুক করি, 

তাহ। দেখি হাসে যমরায় ॥ 

তৃতীয় সময় কালে বন্ধন সে হাতে গলে 

পুজ কলত্র গুহবাস। 
আশা বাড়ে দিনে দিনে তাগ নাহি হয় মনে 

ভ'রপদ না করিলু আশ ॥ 
চারি হইল গেল যদি হরিল আঁখির জ্যোতি 

আবণে না শুনি অভিশর 

বলরাম ১দাপসে কয়, এইবার রাখ মহাশয়, 

, ভক্তিদান দেহ রাঙ্গাপায় ॥ 

বালাধানশী-জপতাল। 

জেনে শুনে কৃষ্ণপদ না করে ভাবন। । 

পুন পুন পায় সেই গর্ভের যন্ত্রণা ॥ 

একবার জনমিয়ে আর বার মরে। 

তথাপিহ হরিপদ ভজন না করে ॥ 
শপাপশাপীী স্পা পপ ীিপশিশ্ল শাপশাদাাশাা টাটা শ্পীীসিসপটিপপিসিপপাপপিপল পপ পা্পপপপপপপাপপিলী পস্পপাপাশ 

১। নরোত্তম--পাঠাস্তর | 



প্রার্থন। ৬৮৭ 

থাকিতে মায়ের গর্ভে পানু নান ব্যথ। | 

তখন পড়য়ে মনে শত জন্মের কথা ॥ 

উদ্ধপদে হেট মাথে বহয়ে বন্ধনে । 

বিপদ সময়ে তখন কুষ্ত পড়ে মনে ॥ 

জন্মমাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে । 

ভজিতে কুষ্চের পদ না পউয়ে মনে ॥। 

শতেক বতসর আয়ু সবে মাএ ধুরি। 

নিদ্রিত তীহার যার পর্চশাশ বৎসরে | 

পর্ণশ বগসর বাল্য পৌগণ্ড কৈশোবে। 

নানামতত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে ॥ 

কোন মভে কৃষ্ণপদ নহিল তজন । 

চৌরাশী লক্ষ যোনিতে পুন করতে ভ্রমণ ॥ 

জমিতে ভ্রমতে বদি দেখে কৃষ্ণদাস। 

সেইক্ষণে হর তার কম্মবন্ধ নাশ || 

কৃষ্ণের ভজন তন্ত করে উপদেশ । 

ভজয়ে কৃষ্ণের পদ দূরে যায় ক্লেশ ॥ 

অতএব ভজি আমি বৈষ্ণব চরণ । 

বলরাম দাস এই করে নিবেদন | 



৬৮২ শ্রীপদা মৃতমাধধুরী 

তথারাগ- জপতাল। 

দারুণ সংসারের, চরিত্রে দেখিয়া, 

পরাণে লাগিছে ভয়। 

কাল সাপের মুখে, শুতিয়া রৈয়াছি, 

কখন কি জানি হয় | ফ্রু॥। 

মনের ভরমে, তারিরে সেবিন্ু, 

ত্যজিয় বান্ধব লোক । 

কাঁচের ভরমে, মাণিক হারাইয়া, 

এখন হইছে শোক ॥ 

স্থখের লাগিয়া, এ ঘর বান্ধিনু, 

করিনু দুঃখের তরে। 

জ্বলস্ত অনল, দেখিয়া পতজ, 

ইচ্ছায় পুডিয়া মরে ॥ 

বিষয় গরল, ভরল দেহ” 
আর কি ওষধি আঁছে। 

অন্স্ত কহযে, সীধু ধনন্তরি- 

চবরণ-স্মরণ পাছে ॥ 



প্রার্থন। ৬৮৩ 

ভাটিয়ানী-__ জপতাঁল। 

ভজ ভজ হরি, মুন দু করি, 

মুখে বল তার নাম। 
ব্রজেন্দ্র নন্দন, গোপা-প্রাণধন, 

ভুবনমোহন শ্যাম ॥ 

কখন মরিবে, কেমনে তরিবে, 

বিষম শমনে ডাকে 1 

যাহার প্রভাপে, ভুবন কাপয়ে, 
না জানি মর বিপাকে ॥ 

কুল ধন পাইয়া, উনমত হইয়া, 

আপনাকে জান বড়। 

শমনের দুতে, ধরি পায়ে হাতে, 
বান্ধিয় করিবে জড় ॥ 

কিবা যতী সতী, কিবা ছিজ জাতি. 

যেই হরি নাহি ভজে। 

ভবে জনমিয়া, মিয়া ভ্রমিয়া, 
রৌরব নরকে মজে ॥ 

দাস লোচন, ভাবে অনুক্ষণ, 

মিচ্বাই জনম “গল। 

হরি ন। ভজিনু, বিষে মজিনু* 
হৃদয়ে রহিল শেল ॥। 



৬৮৪ প্রীপদামৃতমাধুরী 

পুরবী ধানশ্রী_দুঠুকী । 

ব্রজেন্্র নন্দন, ভজে যেই জন, 

সফল জীবন তার। 

তাহার উপমা, বেদে নাহি সীমা, 

ভ্রিভুবনে নাহি আর ॥ 

এমন মাধব) না ভজে মানব, 

কখন মরিয়া যাবে। 

সেই সে অধম, প্রহারিবে বম, 

রৌরবে কৃমিতে খাবে । 

তার পর আর, পাপী নাহি ছার, 

সংসার জগত মাঝে। 

কোন কালে তার, গতি নাহি আর, 

মিছাই ভ্রমিছে কাজে ॥ 

লোচন দাস, ভকতি আশ, 

হরিগুণ কহি লেখি। 

হেন রস সার, মতি নাহি যার, 

তার মুখ নাহি দেখি ॥ 



প্রার্থন। ৬৮৫ 

বিভীস £ভরবী--জপত।ল। 

ভক্তহু রে মন, নন্দ নন্দন. 

অভয় চরণারবিন্দ র। 

ুল্পভ মানুষ- জনম সত সঙ্গে, 

তরহ এ ভবসিন্ধু রে॥ 

শীত আতপ, বাত বরিখণ, 

এ দিন যামিনী জাগি রে। 

বিফলে সেবিন্ু, কৃপণ ছুরজন, 

চপল স্থখ লব লাগি রে ॥ 

এ ধন” যৌবন, পুত্র পরিজন, 

ইথে কি আছে পরতীত রে। 

কমল দল জল, জীবন টলমল, 

ভজহ হরিপদ নিতরে ॥ 

শবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন 

পাদ-পেবন দাস রে। 

পুজন সখাঁজন আত্স-নিবেদন, 

গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে ॥ 



২৬৮৬ শীপদাস্থতমাধুরী 

শ্রীবাগ--জপতাল। 

বাধানাথ মো বড অধম পাপী ! 

প্রেম সুখ নাই কিসে জুড়াইব 

অশেষ তাপের তাপী ॥ 

রাধানাথ নিবেদিয়ে আমি তোমা । 

দন্তে তৃণ করি মিনতি করিয়ে 

উদ্ধার করিবে আমা ॥ 

রাধানাথ কি গতি হইবে মোর । 

বিষম সংসার সাগরে পড়িয়া 
মজির়া হইন্ু ভোর ॥ 

রাধানাথ কেমনে হইব পার । 

একুল ওকুল কিছু না দেখিয়ে 
নাহি তার পারাপার ॥ 

রাধানাথ তুমি সে করুণাময় । 

তোমার চরণ প্রবল নৌকাতে 
উদ্ধার করিলে হয় ॥ 

রাধানাথ এমন হইবে দিন । 

রাই সহ মোরে সেবাতে ডাকিবে 
কিছু না বাসিবে ভিন ॥ 



প্রার্থন। ৬৮৭ 

রাধানাথ ব্রজে ব! তোমায় পাই। 
গৌর-স্শ্দরে নিজ দাসী করি 

রাখিতে হবে তথাই ॥ 

মায়রমিশ্র জগ্গজয়ন্তী-- দুঠকী ! 

রাধানাথ দেখিতে হইছে ভয়। 
তনু বলস্রাস, আর বুদ্ধি নাশ, 

কখন কি জানি হয় ॥ 

রাধানাথ সকলি ছাড়িরা গেল। 

দাত আত গেল, বধির হইল, 

নয়নে না দেখি ভাল । 

রাধানাথ তুমি সে করুণা-সিন্ধু । 
তোমা বিনে আর, কেবা উদ্ধারিবে, 

তুমি সবলোক-বন্ধু ॥ 

রাধানাথ আগে সব নিবেদয়। 

মরণ সময়, ব্যাধিগ্রস্ত হয়, 

স্মরণ নাহিক রয় ॥ 



৬৮৮ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

রাধানাথ আর কিছু নাহি ভয়। 

বুষভানু-স্থতা চরণ সেবনে 

পাছে কৃপা নাহি হয়। 

রাধানাথ সেই সে সকলি সিদ্ধি। 

সেই কৃপা বিনে ব্রহ্মপদ আদি 

সকল সখ উপেখি ॥ 

বাধানাথ এই নিবেদিয়ে আমি । 

বুষভানু স্ত্রতা পদে দাসী করি 

শঙ্গীকাপ কর তুমি ॥ 

রাধানাথ এই মোর অভিলাষ । 

্ কুঞ্জে নিজপদে 

লেহ গৌর শ্ন্দর দাস ॥ 

জয়জয়স্তী--দুঠুকী । 

রাধানাথ করুণা করহ আমা । 

সাধন ভজন কিছু না করিনু, 

ব্রজে বা না পাই তোনা! ॥ 
রাধানাথ এ লাগি আকুল চিত । 

রহি রহি মোর সংশয় হইছে, 
ভাবিতে হইন্ু ভীত ॥ 



পবর্থন। 

রাধানাথ সমর হইল শেষ । 

তব দয়া মোরে নিশ্চয় হইবে, 

কিছু না দেখিয়ে লেশ ॥ 

বাধানাথ তোমায় সপিত কায়। 

রমণী যদি বা কুপথে চলয়ে 

পতি নামে সে বিকায় ॥ 

রাধানাথ লোকে বা হাসয়ে তোম।। 

যে ডাকয়ে তোম।! তারে না তারিলে 

অআঅযশ রবে ঘোষণা ॥ 

রাধানাথ এড়াইতে নারিবে তুমি । 

তুয়াপদে যদি রতি না থাকুক, 

সবে জানে তোমার আমি । 

রাধানাথ এ কথার করিবা কি। 

পতিত পাবন তুয়া এক নাম 

সাধুমুখে স্ুনিয়াছি ॥ 

রাধানাথ অতয়ে করেছি আশ। 

ব্রজে তোমা দোহা পদে দাসী কর, 

গৌর সুন্দর দাস ॥। 

৪৪ 

৬৮৯ 



৯০ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

স্ুহই--একতালা। 

রাধানাথ মো বড় পাতকী ছুরাঁচার । 

তোমার সে শ্রাচরণ, ন। করিন্ আরাধন, 

বৃথা ফিরি বহি দেহ ভার ॥ 

দারুণ বিষয় কীট, হইনু পাইয়া! মিঠ, 

বিষ হেন জন্তান নাহি হয়। 

তোমার ভকত সঙ্গে, তব কথামত রঙ্গে, 

হতচিত তাহে না ডুবাঁয় | 

তুমি সে করুণাসিন্ধু, জগত জীবন বন্ধু, 

নিজ কৃপাবলে যদি লেহ। 

পতিত পাবন নাম, ঘোষণ। রহিবে শ্যাম, 

জগতে করিবে এই থেহ ॥ 

এই কুপা কর প্রভু, ভুয়া ভক্ত-সঙ্গ কভু, 

ন। হাড়িব জীবনে মরণে। 

তব লীলাগণগুণে, ডরবুক মামার মনে, 

গোপীকাস্ত করে নিবেদনে ॥ 

ভাটিয়ার__ধানালী তাঁল। 

গোরাটাদ্দ ফিরি চাহ নয়নের কোণে । 

দেখি অপরাধী জনা, বদি তুমি কর দ্বণা, 
অযশ ঘুষিবে ত্রিভুবনে ॥ 



প্রার্থনা ৬৯১ 

তুমি ভু দয়াসিন্ধু, পতিত জনা বন্ধু, 
সাধুমখে নিয়া! মহিমা । 

দিয়াছি তোমার দায়, এই মোর উপায়, 
উদ্ধারিলে মতিমার সীমা | 

মুণ্রিঃ ছার তুষ্টমতি তুয়ং নামে নাহি রতি 
সদাই অসৎ পথে ভোর। 

তাভাতে হইয়াছে পাপ, আর অপরাধ তাপ, 
কি কর তাহার নাতি ওর ॥ 

তোমার কৃপা বলবানে, অপরাধী নাহি মানে, 

শুনি নিবেদিযে রাজ। পায়। 

পুরাভ.আমার আশ, ফুকারে বৈষ্ব দাস, 
তুরা নাম ক্ষুরুক জিহ্বা || 

ধান্শী- মধ্যমদশকুশী | 

পভ মোর গৌরাঙ্গ পৌসাঞিও । 

এই কৃপা বর যেন তোমারি গুণ গাই ॥ 

যেসেকুলে জন্ম হউ যেন দেহ পাঞ্া। 

তোমার ভক্ত সঙ্গে ফিরি তোমার গুণ গাঞা ॥ 

চিরকাল আঁশ! প্রভু আছয়ে হিয়ায়। 

তোমার নিগুঢ লীল। স্কুরাবে আমায় ॥ 



ে শ্রীপদামৃতমাধুরী 

তোমার নামে সদ রুচি হউক মোর। 

তোমার গুণ গানে যেন সদা হউ ভোর ॥ 

তোমার গুণ গাইতে শুনিতে ভক্ত সঙ্গে । 

সার্বিক বিকার কি হইবে মোর অঙ্গে ॥ 

অশ্রু কম্প পুলকে পুরিবে সব তনু। 

ভূমিতে পড়িব প্রেমে অগেআন জন্ু ॥ 

যেসেকর প্রভু এক তুমি মাত্র গতি। 

কহয়ে বৈষ্ণব দাস তোমায় রহ মতি !। 

মঙ্গলরাগ--ধামালী। 

নাচিতে না জানি তবু, নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি, 

গাইতে না জানি তবু গাই। 

স্ৃথে বা ছ্ুখেতে থাকি, হা গৌরালু বলি ডাকি, 
নিরন্তর এই মতি চাই ॥ 

বন্ধ জীহ্ুবা সহ, নিতাই চাদেরে ডাকি, 
সীতার সহিতে সীতাপতি। 

নরহরি গদাধর, গ্রাবাস আদি সহচর, 

ইহা! সভার নামে যেন মাতি ॥ 



প্রীর্ঘনা ৬৯৩ 

স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ, 

ভট-যুগ জীব “লাক নাথ। 
ইহা সবার নাম করি, দীন প্রায় সদ। ফিরি, 

যেন হয় তাসভার সাথ॥ 
মহান্ত সন্তান কিবা, মহান্তের জন যেবা, 

ইহ সভার স্থানে অপরাধ । 

না হয় উদগম কভু, ভয়ে প্রাণ কাপে পু, 

এ সাধে না পড়ে যেন বাদ ॥ 

আস্তে প্রীবান পদ, সেব। উক্ত সে সম্পদ, 

সে সম্পদের সম্পদী যে হয়। 

তার ভুক্ত গ্রাস শেষে, কিবা গৌড় ব্রজবাসে, 

“ দন্তে তৃণ হরিদাসে কর ॥ 

সুহই-_ধড়াতাঁল। 

হে গোবিন্দ গোপীনাথ 

কৃপা, করি রাখ নিজ পথে। 

কাম ক্রোধ ছয়গুণে,। লৈয়া ফিরে নানাস্থানে, 

বিষয় ভূগ্চয়ে নানা মতে ॥ 



৬৯৪ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

হইয়। মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ, 

তামার স্মরণ গেল দুরে । 

অর্থ লাভ এই আশে, কপট বৈঞ্ব বেশে, 

ভ্রমিয়া! বুলিয়া ঘরে ঘরে ॥ 

অনেক দুখের পরে, লইরাছিলে ব্রজপুরে, 
কূপাডোর গলায় বান্ধিয। । 

দৈব মায়া বলাৎকারে, খসাইয়। সেই ভোরে, 
ভবকুপে দিলে ফেলাইয়া ॥ 

পুন যদি কৃপা করি, এ জনীর কেশে ধরি, 

টানিয়া তুলহ ব্রজভূমে । 

তবে সে দেখিয়ে ভাল নহে বোল ফুরাইল 

কহে দীন দাস নরোত্মে ॥ 

ভাটিয়ারী--ধামালী। 

কপট বৈষুব বেশে, বেড়াইনু দেশে দেশে, 
উদর পুরণ আচরিতে । 

না বুঝিলাম হরিনীম কিসে হব পরিত্রাণ 

ভেক ধরি লোক বুঝাইতে ॥ 



প্রার্থন। ৬৯৫ 

প্রভূগো মো বড় পতিত দ্ুরাঁচার ॥ 

মহতের নাম ধরি করি নান। ভারিভূরি 
কপটেতে বেড়াইলাম সংসার ॥ প্র ॥ 

বৈষ্ণব বলিয়া মোরে সর্বজনে ক্তি কে 
মোর নাহি বৈষ্ব আচার । 

পর নারী পর ধন, ইহাতে মজিল মন, 

নিরবধি এই মাত্র সার ॥ 

শঠতা চাতুরী করি, দন্ত করিয়। ফিরি, 

লল্ষ ঝন্ষ রজনী দিবসে। 

গ্রন্থ গীতা শাস্ত্র আদি, পড়ি শুনে নিরবধি, 

মোর মনে কিছু না পরশে ॥ 

আপনি বৈষুব জ্ঞানে, ভুলাইনু জগজনে, 

সে তরিল আমি যারে ভাড়ি। 

কহে নরোত্তম দাস, মোর হইল সর্বনাশ, 

আপনি হইন্ু ছড়াহাড়ি ॥ 

ধানশী- ছুটাতাঁল। 

হরি হরি অসাধনে দিন গেল বৈয়া । 

ন1 ভজিনু তুয়াপদ সাধূসঙ্গে রৈয়া ॥ 



৬৯৬ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে নহিল মোর চিত। 

কেন বা দারুণ বিধি করিল বঞ্চিত ॥ 

ভাবিতে চিন্তিতে মোর চিত ভেল ধন্দ। 

ভাবিতে না দিল মন তুয়াপদ দন্দ ॥ 

ন্ুহই-মধ্যম একতালা | 

তাতল সৈকত, বারি বিন্দু সম, 

স্ৃতমিত রমণী সমাঁজে১। 

তোহে বিসরি মন, তাহে সমাপলু'ৎ 

অব মঝু হব কোন কাজে ॥ 
৮১৭০৭ ০ শাদা 5 শত ৮০ শপাপাশপশাশট পিপিপি 

১। পুত্রমিত্র-নারী-মিলিত পরিবারে আমাকে একেবারে 

গ্রাস করিয়াছে । যেমন উত্তপ্ত বালুরাশিতে একবিন্দু জল পড়িলে 
তাহাকে শুষিয়া লয়, সেইরূপ। অর্থাৎ পুত্রকলত্রের গিস্তায় ও 

ভোগে আমি আমার আমিত্ব হারাইয়াছি। 

২। তোমাকে বিস্বত হইয়। তাহাঁতেই মন সমর্পণ 

করিরাঁছি। 

৩। আঁমার এখন উপাঁয় কি হইবে? 



প্রার্থন৷ ৬৯৭ 

মাধব হাম পরিণাম নিরাশ । 
তুহু জগতা রণ, দীন দয়াময়, 

অতয়ে তোহারি বিশোআসা১ ॥ 
আধ জনম হাম, নিন্দে গোডায়লু 

জরাশিশড কত দিন গেলা । 

নিধুবনে রমণী  রঙ্গরসে মাতলু 
তোহে ভজন কোন বেল! ॥ 

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত 
ন তুয়া আদি অবসানাঃ | 

তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত, 

সাগর লহর সমানাঃ | 
এ 

পক 

১। আমার আঁর কোনও আশাই নাই । এই একমাত্র 
ভরসা € বিশ্বাস ) যে তুমি জগতের ত্রাণকর্তা এবং দীন্দয়াল। 

২। অর্দেক জন্ম গিদ্রায় কাটাইলাম (প্রতিদিন প্রায় ১২ ঘণ্টা 
নিদ্রায় কাঁটে ) এবং বার্দক্যে ও শৈশবে বহুদিন কাটিয়াছে। 

৩। যৌবনে প্রমোদকাঁননে রঙ্গরসেই কাটিল, তোমাকে 
আর কখন জিব? আমার সকল কার্গের সময় হইল, কিন্তু 
তোমাক ভজন করিবার সময় হইল না। 

৪ | ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকর্তা; কিন্তু কল্পান্তে কত কত 
ব্রশ্ধার লয় হইয়াছে--তোমার আদি ও অন্ত নাই । 

৫। (তাহারা ) তোমাতে জন্মিযা আবার তোমাতেই 
প্রবেশ করিয়াছেন, যেমন পাঁগর-তরঙ্গ সাঁগবেই লয় প্রাপ্ত হয়।. 



৬৯৮ পদাস্থৃতমাধুরী 

ভনয়ে বিদ্ভাঁপতি শেষ শমন ভয় 

তুয়া বিনে গতি নাহি আরা । 

আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি, 

ভবতারণ ভার তোহারা১ ॥। 

ময়ূর ধানশী -মধাম দশকুশী। 

মাধব বহুত মিনতি করু তোয় । 

দেই তুলসী তিল, এ দেহ সমর্পিলু, 
দয়া নাহি ছোড়বি মোর ॥ 

গণইতে দোষ, গুণ লেশ না পায়বি, 

যব তু করবি বিচার । 

তুু জগন্নাথ জগতে কহ্াারসি 

জগবাহির নহি মুঞ্িঃ ছার ॥ 

সিল ক ৮ পাপ 

১। তোমাকে আদি অনাদি সদস্ত পদার্থের প্রস্তু বলাই- 
তেছ, কাজেই জগতকে ত্রাণ করিবার ভার তোঁমার। জগৎ 
উদ্ধার করিলে আমকেও উদ্ধার করিতে হইবে, কারণ যত 
পাঁপীই হই ন। কেন, আমিত জগতেরই একজন । 

২| আমর দোষের বিচার করিতে গেলে, লেশমাত্র 

রর আমাতে খু'জিয়া পাইবে না। আমি কেবল দোঁষের 
থনি। 



কিয়ে মানুষ পশু পাবী কিযে জনমিয়ে 
অথব1 কীট পশ্ঙ্গ। 

করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন 
মতি রহু তুয়। পরসজন১ ॥ 

ভনয়ে বিষ্ভাপতি অতিশয় কাতব 
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু। 

তুয়াপাদ পল্লব করি অবলম্বন 

তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ 

বিভান-মপ্যম ডাঁশপাহিডা। 

প্রভু মোর মদনমোহন গোনিন্দ গে।পীনাথ 

“ দ্রয়াকর মুঞ্ি অধমে রে । 

ংসার সাগর মাঝে, পড়িয়া রৈয়াছি নাথ, 

কুপা-ডোরে বান্ধি লেহ মোরে ॥ 

অধম চগণ্ডাল আমি, দয়াল ঠাঁকুর তুমি, 

শুনিয়াছি বৈষ্বের মুখে । 
এ বড় ভরস! মনে, ফেল লৈয়া বৃন্দাবনে, 

ংশীবট দেখি যেন শ্ুখে। 

১। তোমার প্রসঙ্গে যেন মতি থাঁকে। 

২। পলব প্রব) হইলে অধিকতর স্ুসঙ্গত হয় । 



৭০০ শীপদাম্ৃতমাধুরী 

কৃপা কর আগুগুড়ি,১ লেহ মোরে কেশ ধরি, 

শ্বীযমুনা দেহ পদছায়। 

অনেক দ্রিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ, 

দয়া কর না করিহ মায়া ॥ 

অনিত্য এ দেহ ধরি, মিছা! আপন আপন করি, 

পাছে আছে শমনের ভয়। 

নরোত্তম দাসের মেনে, প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে, 

পাছে ব্রজ প্রাপ্তি নাহি হয় ॥ 

কামোদ--দশকুশী। 

যদপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি, 

ন তব নখাগ্রমরীচিং। 

ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচাত, 
তদপি কৃপাতুত্বীচিং ॥ * 

১। অগ্রসর হইয়! ; আমাঁকে কূপ! করিতে হইলে তোমাকেই 

আপিতে হইবে। আমার যাঁইবার সাধ্য নাই। 
২। কপটতা, ছল। 
* হে অচ্যুত। ব্রহ্দাও ধ্যানযোগে তোমার নথকান্তি পধ্যস্ত 

দর্শনে অপারগ, কিন্তু আমি তোমার অদ্ভুত কৃপা-তরঙ্গের কথ! 
শ্রবণ করিয়া এই কাঁমনা করিতেছি, 



প্রার্থন। 

দেব ভবন্থ, বন্দে। 

মন্মানন মধুকরমর্পয় নিঈ 

পদপঙ্কজ-মকরন্দে ॥ 

ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্ভপি মাধন, 

ন ত্বয়ি মন তিলমাতী। 

পরমেশ্বরতা তদপি তবাঁধিক ॥ 

তুর্ঘট-ঘটন-বিধাত্রী ॥ 

অয়মবিলোল তরাদ্ সনাতন, 

কলিতান্ভুত রসভারং | 

. নিবসতু নিত্যমিহামত-নিন্দিনি 
বিন্দন্বাধুরিমসারং ॥ 

হেদেব! আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমার মনভৃঙ্গকে 

তোমার বিকসিত পাঁদপদ্মের মকরন্? পাঁনে নিমুক্ত কর, 

হে মাধব বদ্যপি তোমাতে বিন্দুমাত্রও ভক্তি আমার 

নাই তথাপি-হে পরমেশ্বর ! এই ভরস। যে তোমার 

বশ্বর্ধ্য-মাহাজ্যোযে দুর্ঘট কার্য্যেরও ঘটন] হয়, 

হে সনাতন ! আমার চিত্ত-মধুপ মধুপানে লুব্ধ ভইয়। তোমার 

চরণকমলে নিত্য নিশ্চলরূপে বাস করুক, তাহা হইলে মাধুধ্য-সার 

অবশ্যই লাভ করিবে। 
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গান্ধার-_ মধ্যমদশকুশী | 

পীণেশর নিবেদন এই জন করে। 

গোবিন্দ গে!কুল চন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ, 

গোপীকুল-প্রিয় দেব ভরে ॥ 

তুর প্রিয় পদ সেবা, এই ধন মোরে দিবা, 

তুমি প্রভু করুণার নিধি। 

পরম মঙ্গল যশ, আবণ পরশ ব্রস, 

কার কিবা কাজ নহে দিদ্ধি ॥ 

দারুণ সংসার গতি, বিবরে বিষম মতি, 

ভুয়া [বসরণ শেল বুকে ॥ 

জর জর তন্বমন, অচেতন অন্ুক্ষণ, 

জিয়ন্তে মরণ ভেল ছুখে ॥ 

মে বড় অধন জনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে, 

দাস করি রাখ বুন্দাবনে। 

শীকৃঝ চৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌর ধাম, 

নরোতমে লইল শরণে | 

১৯। দেহ মোরে পাঁঠাস্তর | 



ভাটিয়া রাঁগ-ধাঁমঠলি তাল। 

যতনে যতেক ধন পাপে বটো বুলু 

মেলি পরিজনে খারু। 

মরণক বেরি হেরি কোই ন! পুছত 

করম সঙ্গে চলি নায়॥ 
এ হরি বন্দে তুরা পদ-নাঘং। 

তুয়া পদ পরিহরি পাপ পয়োনিধি 
পার হব কোন উপায় ॥ঞ্র॥ 

যাবত জনম হাম, তুর! পদ না সেবিনু 

যুবতি-মভিময় মেলি৩। 

অস্ত তেজ কিযে, হলাহল পিরলু' 

সম্পদে বিপদহি' ভেলি ॥ 
পোপ শাপলা তি টি ীশটি শি শীট পি 

চস 

১। সঞ্চয় করিলাম। (বিষয় মদে মনত হইয়া, আকষ্ের 

চরণ বিস্মাত হইগ্ন! ধন উপাজ্জন করাই পঁপ। বিদ্যাপতি সেই 

পাপের কথাই বলিতেছেন। পাপের দারা অর্থাৎ চোর্ধ্য বঞ্চনাদির 

দ্বার অর্থেপ!জ্নের কথা হইতেছে না। ) 

২। তোমার চরণ-তরণীকে একমাত্র উপাধ বলিয়। বন্দন! 

করিতেছি । 

৩। যাহার! প্রমদ্গণের সঙ্গলোলুপ, ভাহাঁদের সহিত মিলিত 

হইয়]। 



৭০৪ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

ভনহু বিদ্ভাপতি লেহ১ মনে গণি 

কহিলে কি জানি হএ কাজে । 

সাঁঝ কি বেরি, সেব কোই মাগই, 

হেরইভে তুয়া পাঁয় লাজে৩। 

স্বহই গৌরী--তেওট | 

হা নাথ গোকুলচন্দ্র, হ! কৃ পরমানন্দ, 

হাহ! ব্রজেশ্বরীর নন্দন | 

হা রাধিকা চন্দ্রমুখি, গান্ধবর্বা ললিতা সখি, 

কৃপা করি দেহ দরশন ॥ 
৬৬ শশীশিন্পশাশিশিশেশীপীপিপশপিশীক পাশা? শী শীট শীশািিশ িপোশিশাশীিতি নি ২. পাশ 

১। হেন--পাঠাস্তর। লেহ মনে গণিস্মমনে বিচার করিয়া 

দেখ। 

২। এখন (এই আসন্ন মৃত্া সময়ে) কি এই সকল প্রাথন। 

জাঁনাইলে কাঁজ হইবে? সারাজীবন অনাঁধনে কাটাইয়। এখন 

চীৎকার করিলে কি কোঁনও লাভ হইবে ? 
৩। (সারাদিন বসিয়া থাকিয়া! ) সাধু যদি সন্ধ্যা বেলায় 

ভিক্ষা মাগিতে বহির্গত হন, তাহার যেমন দশ, আম।রও তেমনি। 

শেষ বেলাম্ম এইরূপ টেঁচামিচি দেখিয়! তোমারই হয়ত লজ্জা। 

হইবে। 



প্রার্থন। ৭৩০৫ 

তোমা দোহা শুচরণ, আমার সব্বস্য ধন, 
তাহার দর্শনাহত পান । 

করাইয়া জীবন রাখ, মরিতেছি এই দেখ, 
করুণ কটাক্ষ কর দান ॥ 

দোহে সহচরী সঙ্গে, মদনমোহন ভঙ্গে, 
শ্রীকুণ্ডে কলপতরু ছায়। 

আমারে করুণ! করি,  দেখাইবে সে মাধুরী, 
তবে হয় জীবন উপায় ॥ 

হাহ। শ্রীদামের সখা, কৃপা করি দাও দেখা, 

হাহা বিশ।খার প্রাণ-সখি। 

দৌহে সকরুণ হইয়া, চরণ দর্শন দিয়া, 

দাসীগণ মাঝে লেহ লিখি ॥ 

তোমার করুণ। রাশি, তেঞ্চে চিতে অভিলাষি, 

কৃপা করি পুর মোর আশ। 

দ্রশনেতে তৃণ ধরি, ডাকে নাথ উচ্চ করি, 

দীনহীন বৈষুবের দাস ॥ 

গান্ধার- মধ্যম দশকুশী। 

তরি হরি কি কহিযে প্রলাপ বচন । 

কাহা সে সম্পদ সার, কীাহা এই মুঞ্রি ছার, 

কিয়ে চিত্র বাউলের মন॥ 

৪৫ 



৭০৬ শ্রীপদামৃতমাধুরী 

অনন্ত বৈকু-সার, বৃন্দাবন নাম যার, 
তাহে পুর্ণতম কৃষ্ণচন্দ্র । 

তার প্রিয়া শিরোমণি, শ্রীরাধিকা ঠাকুরাণী, 

বিলসয়ে সঙ্গে সখি-বুন্দ ॥ 

তার অনুচরী সঙ্গে, প্রেম-সেব! পরবন্ধে, 

ব্রক্গা শিব শেষের অগম্য। 

কাহ। এ পাপিষ্ট জন, পাপালয় যুত্তিমান, 
আশ। করি করে তাহা কাম্য ॥ 

যথ! বামনের ইন্দু, পঙ্গুর লঙ্ঘন সিন্ধু, 
মুকের যেমন বেদ-ধ্বনি। 

পশ্চিমে উদয় সুর, মলয় কণুর, 
পথের কঙ্কর চিন্তামণি ॥ 

এ সব যদিও হয়, কৃপা বিনে তভু নয়, 

শ্রীরাধামাধব দরশন | 

বৈষ্ুব দাসের মনে, দরিদ্র বিজয়া পানে, 

শুতি যেন দেখয়ে স্বপনে১ ॥ 

পপাতীপি শি লাশ িটাাাাটী টাটা সী এ শশী শট শাশীাশীশীিসপিসসি  পাশিশকাতিিশ পিপাসা পাশপাশি পিসি ৩ ৩ টিপি তি শিস 

১। বিজয়া-দশমীর দিন সিদ্ধি খাইয়। দরিদ্র যেমন নান।প্রকাঁর 

ন্থ-ন্বপ্র দেখে--সেই প্রকার । 



যথারাগ--নধ্যম একতালা । 

প্রাণনাথ মোরে তুমি কৃপাদুষ্টি কর। 

মুঞ্িঃ পাপী দুরাচার। মোরে কর অঙ্গীকান, 

এ ভব সাগর হইতে তার ॥ ও ॥ 

মধ্যে মধ্যে বাঞ্তা হয়, সেহে। মোর স্থায়ী নয়, 

মনোযোগে ও রাঙ্গা চরণে। 

সেই বুদ্ধি মোর নয়, বিচারিলে এই হয়, 

আকষিয়ে তোমার নিজ গুণে | 

তুমি করুণার সিন্ধু এ দীন জনের বন্ধু, 

উদ্ধারিয়া দেহ পদ (সবা। 

এই অধমের ভ্রাতা, তোমা বিন্ব প্রেমদাতা, 

ভুবনে আছয়ে অন্য কেব1॥ 

মোর কন্ম না বিচারি, পুর্ব মত দয়া করি, 

মোরে দেহ সেই প্রেম-সেবা । 

এ রাধামোহনে কয়। মোর পরিত্রাণ হয়, 

আর গুণ নাতি গার কেবা১॥ 

পিপি শিপীসস্পিসপপিিস্পান পলাশ তত তি শী লাশ লিন ০ পাশাপাশি 

১। আমার মত পাঁপীর উদ্ধার হইলে তোঁদার গুণ সকলেই 

গান করিবে । 



 শ্ীপদামৃতমীধুরী 

স্ুহই বরাড়ি--মধ্যম একতালা। 

রাধাকৃষ্ণ ! নিবেদন এই জন করে। 

হুল অতি রসময়, সকরুণ হৃদয়, 

অবধান কর নাথ মোরে ॥ 

হে কঞ্চ গোকুল চন্দ, গোপীজন বল্লভ, 

হে কৃষ্ণ প্রেয়সি-শিরোমণি | 

হেমগোরী শ্যাম গায়, আবণে পরশ পা, 

গুণ পনি জুড়ার পরাণি ॥ 

অধম ছুর্গতি জনে, কেবল করুণা-মনে, 

ত্রভুবনে এ যশ খেয়াতি। 

শুনিয়। সাধুর মুখে, শরণ লইলু' সুখে, 

উপেখিলে নাহি মোর গতি | 

জয় রাধে জয় কৃষ্ত, জয় জয় রাধে কুষও) 

কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে। 

অঞ্জলি মস্তকে ধরি, নরে।তুম ভূমে পড়ি, 

দোহে পুরাও মোর মন সাধে ॥ 



প্রার্থনা 60৯ 

ধানশ্রী-যোত সমতাঁল। 

নিতাই পদ-কমল, কোটা চন্দ্র ন্ুশীতল, 
রর যার ছার জীন জুড়ার। 
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইাতে নাই, 

দুঢ করি ধর নিতাইর পায়।। 

সে সন্ধন্ধ নাহি যার, বুথ! জন্ম গেল তার, ১ 

কি করিবে বিভা কুলে তার। 

নিতাই না বলিল মুখে,  মজিল সংসার স্তুখে, 

সেই পশু ঝড় ছুরাচার২ ॥ 

অহঞ্কারে মত্ত হৈয়া, নতাই পদ পাসরিযা, 

অসত্যেরে সত্য করি মানে । 

নিতাইয়ের করুণা হবে, ত্রজে রাধাকৃষ পাবে, 
ধর নিতাইর়ের চরণ ছুখানি ॥ 

নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিতা, 

নিতাই পদ সদা কর আশ। 

নরোভ্তন বড় দুখী, নিতাই মোরে কর সুখী, 

রাখ কার্প চরণের পাশ ।। 

১ | যাঁউ সেই ছারে খার--পাঠান্তব | 

২। সেই পাপী অধম সভার-- এ । 

৩। নিতাই টাদের দয়া হবে_ এ । 



৭১০ শ্রীপদাম্বতমাধুরী 

ধাঁনশ্রী_বড় দশকুশী। 

আরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ । 

না ভজিয়! মেনু দুখে ডুবি গৃহ-বিষ কৃপে, 

দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥ 

তাপ-ত্রয় বিষীনলে, অহনিশি হিয়া জলে, 

দেহ হয় সদা অচেতন । 

রিপু বশ ইন্ড্রিয় হেল, গোরাপদ পাসরিল, 

বিমুখ হইল হেন ধন ॥ 

হেন গৌর দয়াময়, ছাঁড়ি সব লাজ ভয়, 

কায় মনে লহ রে শরণ । 

পামর ছুশ্মতি ছিল, তারে গোর! উদ্ধারিল, 

তারা হইল পতিতপাবন ॥ 

গোরা-দ্িজ নট-রাঁজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে, 

কি করিবে সংসার শমন। 

নরোত্তম দাসে কহে, গোরা সম কেহ নহে; 

না ভজিতে দেয় প্রেম-ধন ॥ 



প্রার্থনা 

শ্ীললিত-_ মধ্যম দশকুণী। 

গৌরাঙ্গের ছুটি পদ, যার ধন সম্পদ, 

সে জীনে ভকতি-রস-সার। 

গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে এরবেশিল' 
হৃদয় নিম্মল ভেল তার ॥ 

যেগোৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদিয়, 

তারে মুঞ্রি যাই বলিভারি। 

গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝরে  নিত্য-দীলা তারে স্ষুরে 

সে জন ভকতি-অধিকারী ॥ 

গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, 

সে যায় ব্রজেন্দ্রস্থুত পাশ। 

শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি যেব! জানে চিন্তামণি 

তার হয় ব্রজঙুমে বাস॥ 

গৌর প্রেম-রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, 

সে রাধামাধব-অন্তর্গ | 

গ্হে বা বনেতে থাকে হ। গৌরাজ বলে ডাকে 

নরোতডন মাগে তার সঙ্গ ॥ 

শ১৯ 



৭১২ শ্রীপদাম্ৃতমাধুরী 

বরাড়ি--মধ্যম একতাল। 

ঠাকুর বৈষ্ঞবগণ, করি এই নিবেদন, 
মো বড় অধম দুরাচার। 

দারুণ সংসার নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি, 
চুলে ধরি মোরে কর পার ॥ 

বিধি বড় বলবান, না শুনে ধরম জ্ভান, 
সদাই করম-ফাসে বান্ধে। 

না দোখ তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্রেশ, 
অনাথ কাতরে তেঞ্ি কান্দে ॥ 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ অভিমান সহ 
আপন আপন স্থানে টানে। 

আমার এছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন, 
স্পথ বিপথ নাহি মানে ॥ 

এ দাস লোচনে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়, 
বিষম সংসারে মোর বাস। 

ন। দেখি তারণ পথ, আসতে মজিল চিত, 
এ ভব তরাইয়া লহ পাশন১ ॥ 

১। না লইলু সৎ মত, অদনতে মজিল চিত, 
তুয়া পারে না করিলু আশ। 

নরোত্তম দাসে কয়, দেখি শুনি লাঁগে ভয়, 
তরাইয়! লহ নিজ পাশ ॥ 

_ পাঁঠীস্তর | 
পদমৃত-সমুদ্রে লোচনদাসের ভণিতা আছে। 



প্রার্থন। ৭১৩ 

ধানশী--একতালা। 

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ, অবনির সম্পদ, 
০. শুন ভাই হৈয়া এক গনে। 

'»আশ্রয় লইয়া সেবে, সেই কৃষ্ণ-ভক্তি লভে, 
আর সব মরে অকারণে ॥ 

বৈষ্ুব চরণ-জল, প্রেম-ভক্তি দিতে বল, 
আর কেহ নাহি বলবন্ত । 

বৈষ্ণব চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু, 
আর নাহি ভুশ্ণের অন্ত ॥ 

তীর্থ জল পবিত্রগুণে, লিখিয়াছে পুরাণে 
সেই সব ভক্তি-প্রপঞ্চন। 

বৈষ্ুবের পাদোদক সম নহে সেই সব 
খাতে ভক্তি বাঞ্রিত পুরণ ॥ 

নরোত্তম দাসে কর, স্ঠন শুন মহাশয় 
বিষম সংসারে মোর বাস। 

ন। দেখি তারণ পথ অসতে মজিল চিত 

(এ বার) তরাইয়া লহ নিজ পাশ? ॥ 

১। বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অন্ুক্ষণ, 
সদা হয় কৃষ্ণ-পরনঙ্গ | 

দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নহি বান্ধে, 

মোর দশ! কেন হৈল ভঙ্গ ॥ 

_-পাঠাস্তর | 



৭৯৪ 

লিপ পশীশিলি 

শ্রীপদাম্বত মাধুরী 

শ্রীরাগ- জপতাল। 

শ্রীকৃষ্ণ ভজন লাগি সংসারে আইলু. । 

মায়াজালে বন্দী হইয়া বুক্ষসম হৈলু ॥ 

স্লেহলতা বেড়ি বেড়ি তনু কৈল শেষ । 

ক্রীড়ারূপে১ নারী তাহে হৃদয়ে প্রবেশ ॥ 

ফলর্ূপে পুক্রকন্তা ডাল ভার্গি পড়ে। 

মাতাপিত। বিহঙ্গ উপরে বাসা করে ॥ 

বাড়িতে না পাইল গাছ শুকাইয়া গেল । 

সংসার দাবানল তাহাতে লাগিল ॥ 

দুরাঁশা ছুবর্বাসনা দুই উঠে ধোয়াইয়া। - 

ফুকার করয়ে লোচন মরিলাম পুড়িয়া ॥ 

এগুয়াও এগুয়াও মোর বৈষঞ্ব গোসাঞ্ি। 

করুণার জলে সিঞ্চ তবে রল্স। পাই ॥ 

ভূপালী- একতাঁল৷ । 

সকল বৈষ্ণব গৌসাঞ্ডি দয়া কর মোরে । 

দস্তে তণ ধরি কহে এ দিন পামরে ॥ 

-_ শশী শীত শিট? শশা শি 

১। কীড়ারূপে- পাঠাস্তর ॥ 



প্রীর্থন! ৭১৫, 

জ্রীগুরু-চরণ আর শুকৃষ্ণচৈতন্য | 
পাদপদ্ম পাওয়াইয়া মোরে কর ধন্য ॥ 

ত্োোম।! সবার করুণা বিনা ইহা প্রাপ্তি নয় । 

বিশেষে অযোগ্য মুগ্রি কহিল নিশ্চয় ॥ 
বাঞ্ুণ-কলতরু হও বরুণা-সাগর। 

এই ত ভরসা মুগ ধরিয়ে অন্তর ॥ 
গুণ লেশ নাহি মোর অপরাধের সীম! । 

আম। উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিম। ॥ 

নাম-সংকীর্তন কুচি আরু প্রেম-ধন। 

এ রাধামোহনে দেহ হৈয়া সকরুণ ॥ 

বরাড়ি রাঁগ- দশকুশী। 

শ্রীণ্ডর বৈষ্ঠব, তোমার চরণ, 

স্মরণ না কৈলু আমি। 

বিষম বিষয়- বিষ ভাল মানি, 

খাইছু হইয়া কামী ॥ 

সেই বিষে মোরে, জারিয়া মারিবে, 

বড়ই বিপাক হৈল। 

জনমে জনমে, ১. এমন কতই, 

আত্মঘাতী পাপ কেল ॥। 



৭১৬ শ্রীপদাম্ৃতমা ধুর 

যেই অপরাধে, এ ভব সাগরে, 

বান্ধিল এ মায়াজালে। 

তোমা না ভজিয়া, আপন। খাইয়া, 

আপনি ডুবিছু হেলে ॥ 

আর কত কাল, এ দুখ ভূর্জিব, 

ভোগ-দেহ নাহি যায়। 

সহিতে নারির, কাতর হইয়া, 

নিবেদিয়ে তুয়। পায় । 

ও রাঙ্গা চরণ, পরশ কেবল, 

বিচারিয়। এই দায়। 
উদ্ধার করিয়া, লেহ দীনবন্ধু, 

আপন চরণ-নায় ॥ 

তোমার সেবন, অম্ুত ভোজন, 

করাইয়া মোরে রাখ । 

এ রাধামোৌহন, খতে বিকাইল,১ 
দাস গণনে লিখ ॥ 

০ দশপ্াশাশীিশশীতি 

১। খত লিখিয়। (নিঃস্ব হইয়!) আপনাকে বিক্রয় 

করিলাম। 



প্রা্থন। 

সর্বরাগ- ছেট একতালা। 

. ভজ মন সতত হই নিরদন্দ্। 

পডরাধাকৃষ্ণ, পরম স্খ-দায়ক, 

রসময় পরম আনন্দ | 

চঞ্চল বিষয়-বিষ স্থখ মানি খাঁওসি, 

না| জানস ইহ অতি মন্দ । 

পরকালে বিকট, মরণ দুখ দেয়ব, 

বুঝহ অব কর অন্ধ ॥ 

মোহে ছুখ ভাগি করণ নহ সমুচিত, 
তু হাম জনমক বন্ধু। 

নি দুখ জানি, অব হি শরণ করু, 

ও ছুছু করুণার-সিন্ধু ॥ 
ও পদ পঙ্কজ, প্রেম স্থুধা পিবি? 

দুর কর নিজ ছুখ কন্দ। 

এ রাধামোহন কহ, তেজহ মিছা মোঃ, 

যৈছে নহত নিজ বন্ধ ॥ 

ধানআী-জপতাল। 

রাধাক্ষ প্রাণ মে [র যুগল কিশোর । 

জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর | 

৭১৭ 



১৮ প্রীপদাম্বতমাধুরী 

কালিন্দীর তীরে কেলি কদন্বের বন।. 

রতন বেদীর পর বসাইব ছুই জন ।, 
শ্যামগোরী অঙ্গে দিব চুয়াচন্দনের গন্ধ | 

চাঁমর ঢুলাৰ কবে হেরি মুখ চন্দ | 
গাথিয়। মালতীমাল। দিব দোহার গলে । 

অধরে তুলিয়া দিব কপ্পুর তান্ব,লে । 
ললিতা বিশাখ। আদি যত সখি-বুন্দে। 

আজ্ভায় করিব সেবা চরণারবিন্দে || 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস। 
নরোক্তম দাস করে সেবা অভিলাষ ॥ 

শীগন্ধার--ছোঁট-রূপক তাল। 

শীচৈতন্য নিত্যাননদ, অদ্বৈতাদি ভক্তু-বুন্দ, 
শিরে ধরি সবার চরণ । 

স্বরূপ রূপসনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ, 
ধুলি করি মস্তক ভূষণ ॥ 

পাইয়া যার আজ্ঞাধন, ব্রজের বৈষ্ঞবগণ, 

বন্দে তার মুখ্য হরিদাস। 

শ্রীচৈতন্ত-বিলাস সিন্ধু“. কলোলের এক বিন্দু, 
তার কণা কহে কুঝ্দাস॥। 




